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জ থেকে দুশো বছর আগে বাংলা থিয়েটারের যাত্রা শুরু। ভাগ্যান্বেষী 
তস্কৃতিপ্রেমী এক কুশ যুবক গেরাসিম লিয়েবেদেডভ দুশো বছর আগে যে থিয়েটার বাংলা 
ভাষায় বাঙালি নট-নটীদের নিয়ে শুরু করেছিলেন আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে সেই 
ঘটনা নাট্যচচারি জগতে ইতিহাসের উৎস হয়ে উঠেছে। গত দুশো বছরে অসংখ্য নাটাপ্রেমী মানুষ, 
সৃজনশীল arg, একনিষ্ঠ নাট্াযকর্মীর নিরলস প্রচেষ্টায় আজকে বাংলা থিয়েটার সদন্তে তার 
স্বকীয়তা ও বোধ করি শ্রেষ্ঠত্বও বজায় রাখতে পেরেছে। ১৭৯৬ সালে ২৭ নভেম্বর লিয়েবেদেভের 
মঞ্চস্থ করা “কাল্পনিক সংবদল” নাটকটি ছিল বিদেশি নাটকের বাংলায় অনুবাদ। যদিও মৌলিক 
নাটক নিয়ে বাংলা থিয়েটারের জন্য আরও কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। 


বাংলা নাটককে যাঁরা নিজ নিজ প্রতিভায়, উজ্জল পুষ্ট করেছেন সেই নাটাকারদের নিয়ে 
নাটা আকাদেয়ি পত্রিকার বর্তমান সংকলনটি সাজানো হয়েছে। বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর 
পূর্তিতে এই নাটাকারদের প্রতি নাট্য আকাদেমির শ্রদ্ধার্ঘ্য এই সংকলন। বর্তমান বাংলার বিশিষ্ট 
নাট্যবাক্তিরা এই নাট্যকার ও তাঁদের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অন্যতম বিশিষ্ট নাট্যবাক্তিত্ব 
তুলসী লাহিড়ী ও দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দোপাধায়ের কোনও নাটক নিয়ে আলোচনা ‘নাট্য আকাদেমির 
পত্রিকা’-র এই সংখ্যায় না রেখে তাঁদেরই লেখা নাট্যভাবনা সম্পর্কিত দুটি নিবন্ধ পুনমুদ্রণ করা 
হয়েছে। যদিও আমরা “নাট আকাদেখি পত্রিকা'-র বছরে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করতে চাই, কিন্তু 
কিছু প্রতিকূলতার জনা পূর্ববর্তী প্রযোজনা সংখ্যার পর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশে অনেক বিলম্ব 
ঘটল। এ জন্য আমরা দুঃখিত। বস্তুত ঠিক যেটা চাওয়া যায় এবং যখন যেটা দরকার সেটি 
সব সময় পাওয়া যায় না। তবুও আমরা আশা করি, চেষ্টা করি, ইচ্ছা ও প্রয়োজনটা ঠিক 
ঠিক সময়ে বাস্তবায়িত করতে । আগামী দিনে আমাদের একাস্তিক প্রচেষ্টা এবং সকলের সহযোগিতায় 
নাটা আকাদেমি পত্রিকা" প্রকাশে এক নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা যাবে এই বিশ্বাস রাখি। 

নাট্যজগতের অনেকে আমাদের মধ্যে থেকে গত দু বছরে চিরবিদায় নিয়েছেন। এদের প্রয়াণে 
বাংলা নাটকের এক চরম শূন্যতার সৃষ্টি হল। পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের নাটাকর্মীদের দায়িত্ব 
বেড়ে গেল এই প্রয়াত বিদক্ষজনদের আরব্ধ কাজ, নাটক নিয়ে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার। তদের 
প্রতি নাট্য আকাদেমির শ্রদ্ধা নিবেদিত হল এ পত্রিকার স্মরণ বিভাগে । 

আগামী দিনে নাট্য আকাদেমি থেকে দ্বিমাসিক একটি ‘নাট্য আকাদেমি বুলেটিন” প্রকাশ 
করার কথা ভাবা হয়েছে। এতে পশ্চিমবঙ্গের নাটাচচার সংবাদ এবং নাটা আকাদেমির কাজের 
প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। জেলার নাটাকমীদের এবং আকাদেমির মধো তাদের কাজ, ভাবনা 
ও যোগাযোগের এক মেলবন্ধন ঘটবে এই বুলেটিনের মাধ্যমে এমন আশা রাখি। এই সুযোগে 
জেলার, কলকাতার সকল নাটাদলগুলিকে তাদের নাট্য-সংবাদ আকাদেমি দপ্তরে নিয়মিত প্রেরণের 
জন্য অনুরোধ জানাই। 


প্রদীপ ঘোষ 
সদসা সচিব 
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জা 77 28 
Noms তা আধুনিকতা অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের দুই সাবন্বত 
দিকপাল মধুসূদন: ও বক্ষিমের মধ্যে এই আধুনিক মানসিকতা লক্ষ্য করেছেন। 


এই আধুনিকতার সৃষ্টি হল ইউরোপ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিচর্যার ফলে বাঙালির 
যুগ-যুগান্তরের মানসিক সুপ্তি ঘুচিয়ে বিশ্বমানবতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার নিরলস সাধনা, 
এই সাধনার দুটি লক্ষণ- বিদ্রোহ ও আধুনিকতা । এই ইউরোপিয় চিন্তাধারা যদি কোথাও. তার 
সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে-_তবে তা মধুসূদনের ব্যক্তিত্বে এবং কাব্য ও নাট্য 
সৃষ্টিতে । মধুসূদন যেন তার কথায়, কাজে, বহুকালের অন্ধকার অতিক্রম করে বাংলার মানুষকে 
নতুন সূর্যের আলোয় স্নান করাতে তৎপর হলেন, তার মধ্যযুগীয় মানসিকতা পরিহার করে 
তাকে আধুনিক যুক্তিবাদে দীক্ষিত করতে সক্রিয় হলেন। সারস্বত সাধনায় তিনি লেখনীকে 
তরবারির মতো ব্যবহার করে_ বিশ্বনাথের সাহিত্য দর্পণের নীতিনিয়মের শৃঙ্খল ছিন্ন করে ইউরোপের 
ব্যক্তি অধিকতর মর্যাদা পেল; তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস জ্রাগাতে চাইলেন। বাংলার 
নবজ্াগৃতির মর্মকথা যেন প্রাণ পেল মধুসূদনের কাব্যে ও নাটকে__সে কথা হল যুক্তি, মুক্তি 
ও ভুক্তি। ইউরোপিয় চিস্তাধারায় প্রভাবিত মধুসূদনের মধ্যে ছিল জীবনের প্রতি প্রবল ভোগের 
আসক্তি....কারণ ভোগই যথার্থ পুরুষার্থ এবং এই আকাঙ্ক্ষার ফলেই জীবন তার কাছে হয়ে 
ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ। মধুসূদনের কাব্যে ও নাটকে দেখি জীবনের এক নতুন মহিমা আবিষ্কার | 
মধুসূদনের নাটকে ও কাব্যে মানুষ তুচ্ছ, FA নয়, দেবতার হাতে নিছক ক্রীড়নক নয়। 
সে অমিত শক্তি, অপার বীর্যের অধিকারী । নবজাগৃতির এই প্রভাব মধুসূদনের সমগ্র অস্তর-চৈতনা 
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মখিত করে কাবারূপ লাভ করে। তাই ‘aware’ ওই নবজাগ্রত জীবনচেতনার পরিচয়ও | 
মধুসূদনের এই মহাকাব্য ওই বিশেষ যুগের আশা-আকাঙক্ষা, উল্লাস-অবসাদ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, 
কামনা-বাসনা, বার্থতা-বিক্ষোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাবণের মতো ব্যক্তিত্বশালী চরিত্র ইতিপূর্বে 
বাংলা সাহিত্যে অকল্পনীয় ছিল, কেন না ব্যক্তিত্বের কোনও ধারণাই তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। 
মধুসূদনের এই মানবতাবাদী চিন্তায়, দৃঢ়বিশ্বাস ও সুগভীর প্রত্যয়ে তিনি রামমোহন ও 
বিদ্যাসাগরের যথার্থ উত্তরসূরি। এই মানবতার প্রেরণাই রামমোহনের amen, ডিরোজিও-র 
রাজনীতি চর্চায়, দীনবন্ধু, বঞ্ধিম ও মীর মশারফ হোসেনের সাহিত্য সাধনায় প্রতিফলিত । মধুসূদনের 
সাহিত্য সাধনাও নবজাগরণের এই অপরাজেয় মানবতামন্ত্রে দীক্ষিত। 
বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন মূলত কবি হিসেবে, বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হিসেবেই 
খ্যাত। কিন্তু তিনি বাংলা থিয়েটার ও নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ যুগে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
পদক্ষেপ নেন, এ কথা সচরাচর আলোচিত হয় না; সর্বোপরি তার কাবাপ্রতিভা নাটাপ্রতিভাকে 
eI ত করেইনি বরং তা আরও সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা থিয়েটার ও নাটক নিয়ে মধুসূদনের 
চিন্তাভাবনার off off প্রমাণ রয়েছে তার চিঠিপত্রে। বস্তুত নাটকের প্রধান এবং একমাত্র 
কথা যে তার অভিনয়যোগাতা এ কথা মধুসূদনের পূর্ববর্তী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বা 
উমেশচন্দ্র মিত্র, কেউই সে কথা সঠিক উপলব্ধি করেননি। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র নাট্যকার 
মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-__ | 
‘বাঙালী নাট্যকারে ও দশ্তজয়ে এই বিশেষ aren যে পূর্বোক্তরা অভিনয়ে কি প্রকার 
ফলোতপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন; ToS তাহার বিপরীতে 
অভিনয়ে কি প্রয়োজন, কি উপায়ে অভিনেয় বস্তু সুস্পষ্টর্ূপে ব্যক্ত হইবে এবং কোন্‌ 
প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক তাহা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক 
miter লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।” (মধুসূদন গ্রস্থাবলী / পরিষদ সংস্করণ aceon মিত্রের সমালোচনা | 


মধুসূদনের নাট্য রচনার প্রথম প্রেরণা বেলগাছিয়া নাট্যশালা ও তার পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ__রাজা 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখেরা। উক্ত নাট্যশালা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার 
পর নতুন বাংলা নাটকের চাহিদা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। উদ্যোক্তারা তৎকালীন যুগের খ্যতনামা 
নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করতুকে শ্রীহর্ষের ‘রত্রাবলী’ নাটক বাংলায় অনুবাদ করে তা বেলগাছিয়া 
নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য দেন। ইউরোপিয় ও অবাঙালি দর্শকদের কাছে নাটকটি উপভোগ্য 


বন্ধু এবং উক্ত নাট্যশালার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গৌরদাস বসাকের মধ্যস্থতায় 'রত্রাবলী’ অনুবাদ 
করতে গিয়েই মধুসূদনের মনে প্রথম aioe জাগ্রত হল। শ্রীহর্ষের মূল সংস্কৃত নাটক পাঠ 
করে তার মনে হল নাট্যকার রামনারায়ণের বাংলা অনুবাদ যথাযথ নয়। 

‘Ayre’ নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহ এবং 
শিক্ষিত সমাজে এ নাটকের প্রতিক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে মধুসূদন মৌলিক বাংলা নাটক রচনার 
মাধ্যমে নাট্যশালাকে সন্ত্রীবিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি অনুভব করেন সংস্কৃত নাটকের 
নীরস আক্ষরিক অনুবাদ কখনই প্রকৃত বাংলা নাটক সৃষ্টির উপযোগী হবে an উপরস্ত তিনি | 
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দর্শকের মৌলিক বাংলা নাটকের প্রতি আগ্রহের কথা স্মরণ রেখেই প্রথম নাটক “শমিষ্ঠা’ 
রচনা করেন। WAT প্রস্তাবনায় শুধু বাংলা নাটকের Perse অবস্থাই প্রকাশ পায় নি, 
ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারদের প্রতি তার uss শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লেখেন__ 


শমিষ্ঠা’ নাটক লেখার অনেক আগে থেকেই মধুসূদন গ্রিক ও ইংরেজি নাটক, বিশেষ 
নাটক সংশোধন করতে চেয়েছিলেন মধুসূদন গৌরদাসকে যে চিঠি লেখেন তাতে তার নাট্যচিন্তার 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন রয়েছে। তিনি লেখেন__ 

ওপর ভর করেই চলতে হবে। রামনারায়ণ আমার বাক্যগুলিকে পরিবর্তিত করুন-__এ 

আমি চাইনি। শুধুমাত্র ব্যাকরণগত ভুলগুলির সংশোধনের জন্য আমি তাকে অনুরোধ 

করেছিলাম। কিন্তু যদি ভাষায় ব্যাকরণগত ভুল না থাকে, ভাব যদি হয় যথোপযুক্ত 

ও উজ্জ্বল, বৃত্ত যদি হয় চিত্তাকর্ষক এবং চরিত্রগুলি সুচারুরূপে অস্কিত তা হলে বিদেশী 

আবহাওয়া তার মধ্যে থাকলেই বা ক্ষতি কি? মুরের কাব্যে প্রাচ্ভাবের আধিক্য বলে, 

বায়রণের কবিতায় এশিয়ার বাতাস আছে বলে বা কার্লাইলের লেখায় ata ভঙ্গি আছে 

বলে কি কেউ তাদের অশ্রদ্ধা করে?+ 

এই দীর্ঘ চিঠিতে মধুসূদনের নাট্যটিস্তার মূল সূত্রগুলি প্রায় সবই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
তাকে নিজস্ব চিন্তায় নাট্যাদর্শের পথ স্থির করতে হবে; তিনি কখনই সংস্কৃত নাটকের দাসসুলভ 
অনুকরণ করবেন না বরং তিনি বলেন: 4 shall look to the great dramatists of 
Europe for models’: তিনি জোর দিয়ে বলেন তার মৌলিকতা কখনই নষ্ট হবে T— আমি 
একটা নেকটাই বা ওয়েস্টকোট ধার করতে পারি কিন্তু গোটা সৃট কখনই ays’ অর্থাৎ ইউরোপিয় 
আদর্শকেও তিনি হুবহু অনুসরণ করবেন atl এততসন্ত্বেও তিনি তার প্রথম নাটক 'শমিষ্টায় 
স্বাধীন পথ ও মতের HTS হয়ে চলতে পারেননি, কারণ তার দর্শকের অধিকাংশেই পাশ্চাত্য 
নাটাদর্শের সঙ্গে বেশি পরিচিত নন, বরং সংস্কৃত নাট্যাদর্শই তাদের কাছে অনেক পরিচিত। 
afters অভিনয়ে অনেক প্রশংসা কুড়োলেন নাট্যকার; বলা হল এটি__'2 gem truly 
worthy of the talented donor’) WALT বসু বললেন এটি বিশুদ্ধ ক্র্যাসিক্যাল আদর্শে 
লেখা, এবং ‘displays considerable knowledge of human nature’| 


বেলগাছিয়া নাট্যশালায় কান্দ করতে গিয়ে মধুসূদন পাইকপাড়ার রাজাদের পশ্চাৎপদ চিন্তা 
ও অর্থগৃষ্কুতার সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন; তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশব 

‘এটা লজ্জার কথা বেলগাছিয়ার মত একটা থিয়েটার চামচিকের বাসা হয়ে পড়ে থাকবে 

বা যা তারই সমতুল্য চামচিকে-সদৃশ কিছু মানুষের হাতে থাকবে ৷’ 
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তৎকালীন যুগের এই চামচিকে -সদৃশ মানুষদের হাত থেকে থিয়েটার উদ্ধার করে, বড়লোকদের 
খেয়ালখুশির নাগালের বাইরে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সাধারণ নাট্যশালা গড়ার জন্যই 
বোধ করি মধুসূদন বেঙ্গল থিয়েটারের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। 


১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন, জাতীয় নাট্যশালা 
এখনও তৈরি হয়নি, তাই প্রথমে কিছু ধ্রুপদী নাটক রচনার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা গঠন 
করতে AT 


এই জ্ঞাতীয় চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ শক্তি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তা 
হল মধুসূদনের “দেশপ্রেম” । এই দেশপ্রেমের পাঠ তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বের দরবার থেকে, 
ডিরোজ্িও-র স্মৃতিবিজড়িত হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে এবং তার সময়কালে ঘটমান ১৮৫৭ 
সালের মহাবিদ্রোহ থেকে। মধুসূদন তার গণতান্ত্রিক চেতনায় উপলব্ধি করেন দেশপ্রেমের চেতনা, 
জাতীয় চেতনার মূল হল দেশের আপামর মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতস্্যাববোধের উন্মেষ, সমস্ত 
পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে চন্তীমণ্ডপের খবরদারি বাতিল করে মাথা উঁচু করে দাড়াতে 
শেখাতে হবে। ব্রিটিশ বণিক সভাতা ও তাদের অবাধ লুষ্ঠন মধুসূদনের উন্নত, প্রকৃত শিক্ষিত 
মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই কাব্যরূপ “মেঘনাদবধ'। নাট্য সমালোচক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
সঠিকভাবেই লিখেছেন “মেঘনাদবধ” কাব্যের জনপ্রিয়তা শুধু পৌরাণিক কাহিনীর জন্য নয়__ 'জন্মড়ামি 
রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?*__এই বক্তব্যই তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ। 


মধুসূদনের সব নাটকই তার বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনায় দীক্ষিত; তাই সব 
অমানবিক দিককে উন্মোচিত করে মেলে ধরেছে। অতীত সম্বন্ধে দেশের মানুষের যে মোহ, 
অন্ধবিশ্বাস-রাজ্রারাজড়া, দেবদেধীর আসল চেহারা হাজির করে তিনি সেই ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে 
ধ্বংস করেছেন। অতীত সম্বন্ধে মধুসূদনের নির্বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না-_তাই তিনি তার গণতান্ত্রিক 
চেতনার আলোকে মানবীয় অধিকারে বঞ্চিতা শর্মিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হন; WA বছরের দাসিত্ব 
আর দৈত্যকুলে জন্মের ফলে তার নীচম্বভাব__এই দুটি প্রচীন অমানবীয় প্রথা নাট্যকার মধুসূদনের 
গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শে রাজপুত জীবন অবলম্বনে নাটক লেখার জন্য মধুসূদন টড্‌-এর রাজস্থান 
ইতিবৃত্ত পাঠের সময়ে তিনি রাজপুতদের শৌর্যবীর্য দেশপ্রেমের প্রচলিত ধারণার বশবর্তী না 
হয়ে রাজপুত রাজাদের পারস্পরিক কলহ, ঈর্ষা, নারীলোলুপতার যেসব সামস্ততাস্ত্রিক অপচার, 
অনাচার__এঁতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়ে কৃষ্ণকমারীঁতে তা মেলে ধরেছেন। উৎপল দত্ত, 
তার বাংলা নাটকের আদিপর্বে ইয়োরোপের প্রভাব’ প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছেন__ 


“মাইকেল রাজপুত বীরত্বের অলীক কাহিনীর যিথ্যাচারটা ধরে ফেলেছেন, কারণ তিনি 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারায় দীক্ষিত। জমিদারদের আত্মকলহ যে দেশপ্রেমের তাগিদে 
ঘটে না, সেটা মাইকেল বোঝেন। যারা সেই ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক চিন্তায় অভ্যস্ত 
ছিলেন না, তারা রাজপুত দেশপ্রেমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। 

[alte থিয়েটার / নভেস্বর বিপ্লব (৯-১২-৯২) সংখ্যা / পৃ. ৩৭] 


১৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





PPPT নাটকের ধনদাস চরিত্রটি স্থগতোক্তিতে নিজের অন্তরের মূল কথাটি দর্শকের 
সামনে মেলে ধরে 
| “......আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি তবে আর কিসে করব?.--কখন বা 
লোকের মিথ্যাগুণ গাইতে হয়, কখন বা অহেতু দোষারোপ করতে হয়, কারো বা 
দুটো অসত্য কথায় মন রাখতে হয়, আর কারু কারু মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়; 
এই তো সংসারের নিয়ম।-..... যাই অশ্রে ও টাকাগুলো হাত করিগে।? 
মুহূর্তের মধ্যে ধনদাসকে মনে হয় ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর coms পদস্থ কর্মচারী_ যিনি 
ভারতীয়দের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে নিজের আখের গুছোতে ব্যস্ত । উৎপল দন্ত বলছেন__- 
“কৃঞ্কুমারীর আত্মহত্যা এক fey সমাজের, সীমাহীন বর্বরতার অনাবরণ। কৃষ্ণকুমারীর 
অকুতোভয় আত্মত্যাগ যত উজ্জ্বল হয়ে আমাদের সামনে আসে, তত ভয়াবহ মনে 
হয় পারিপার্থিক রাজপুতবীরদের এবং তাদের লোভ, BATS ও নৃশংসতাকে ৷” 
/এ/প. ৪১] 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনায় Spa মধুসূদন লক্ষ করেছিলেন দেশের সামাজিক জ্রীবনে 
35918 
বন্ধিমচন্ত্র বলেছেন__ 


প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্ত ইংরাজেরা সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসংগত করিলেন” 


১৮৬০ সালের গোড়াতেই মধুসূদনের দুটি প্রহসন-__ ‘একেই কি বলে সভ্যতা” ও বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রো” পাইকপাড়ার রান্জাদের অর্থানুকূল্যে ছাপা হয় কিন্ত তার একটিও তখন 
অভিনীত হয়নি__এ কথা মনে রাখলে বুঝতে পারা যায় মধুসূদনের ওই প্রহসন দুটিতে সামাজিক 
TF ও কশাঘাত কত তীব্র ছিল। উক্ত দুটি প্রহসনেই মধুসূদন ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন 
করেছেন একটিতে সমাজের নব্যসম্প্রদায়ের, দ্বিতীয়টিতে সমাজের প্রাচীন শাসকশ্রেণীর। নৃতন 
সভ্যতার অগ্রদূত নববাবুরা আর প্রাচীন পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা যে জমিদারশ্রেণী-__এদের উভয়েরই 
অনাচার, অপচার-তগ্ডামির স্পষ্ট ছবি মধুসূদন আমাদের চোখে তুলে ধরেছেন। 

বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে সমকালীন জ্রীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল-বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, 
শহুরে বাবুদের উচ্ছুংখলতা নিয়ে, কিন্ত মধুসূদনের উক্ত প্রহসনের পথ অবলম্বন করে প্রকৃতপক্ষে 
বাংলা নাটক সংস্কৃত সাহিতোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশ্চাত্যমুখী হল। রামগতি ন্যায়রত্র 
প্রমুখ রক্ষণশীলরা “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” প্রহসনের সমাজবাস্তবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, 
কিন্ত তৎকালীন সামাজ্জিক ইতিহাসে এর বাস্তবতা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছেন- মধুসূদন জ্রীবনীকার 
যোগীন্দ্রনাথ বসু। তিনি লিখছেন 

“কেবল ইংরাজি শিক্ষিত নব্সম্প্রদায়েরই অনাচারে হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; চরিত্রহীন 

বকধর্মী প্রাচীন সম্প্রদায়ের কুব্যবহারে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধুসূদনের 

সময়ে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোকের কলিকাতায় ও তাহার নিকটবর্তী পশ্রীসমাজে 
বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাহিরে মালাজপ কিন্ত গোপনে বারাঙ্গনা প্রতিপালন তাহাদিগের 
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অনেকের নিতাব্রত ছিল ।......ইয়ং বেঙ্গলগণ যেসব পাপ কল্পনাও করিতে পারিতেন 

না, ইহারা তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন “বুড়ো 

শালিকের ঘাড়ে রো’ এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল ।' 

রক্ষণশীল রামগতি ন্যায়রত্ু-র রোষের কারণ বোধ হয় এই যে প্রহসনের জমিদার ভক্তপ্রসাদ 
হিন্দু হয়ে চরিত্রহীন আর হানিফ গাজি মুসলমান হয়েও চরিত্রের দিক থেকে মহত্তর ; উপরস্ত 
ভক্তপ্রসাদের লালসারবন্ত এক মুসলমান রমণী। 

‘acer শালিকের ঘাড়ে রো" প্রহসনটির নামকরণের বিষয়ে উৎপল দত্ত বলেছেন, মধুসূদন 
এই প্রহসনের নাম দিয়েছিলেন ‘ভগ্ন শিবমন্দির’ ‘অথাৎ একটা অতীত বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থার 
চিত্রকল্ল....... প্রাচীন জমিদারীর বর্তমান wa অবস্থা, পুরাতন ধর্ম-ব্যবসায়ের বর্তমান দেউলিয়া 
চেহারা__যে ware ইতিমধ্যে মরে গেছে, বিলুপ্ত হয়েছে তগ্রশিবমন্দির তার অপূর্ব প্রতীক 
হতে পারত ।' /এপিক/ থিয়েটার/ এ পৃ. ৩২] 


প্রহ্সনটির গোড়াতেই জমিদার ভক্তপ্রসাদের একটি উক্তি “মর বেটা, কোম্পানির সরকার 
তো আমাকে ছাড়বে ATI তা এখন বল খাজনা দিবি কি ari’ __এই বক্তব্য থেকে আমরা 
বুঝি তৎকালীন বাঙলার কৃষককে যৌথভাবে শোষণ করছিল জমিদার ও ইংরেজ শাসক! গরিব 
চাধীরা যখন অনাবৃষ্টির ফলে দিশেহারা, তখনও খাজনার পাই-পয়সা গুণে নিতে তক্তপ্রসাদের 
দ্বিধা হয় না। [ভক্ত ।/ তোদের ফসল হউক না হউক তাতে আমার বয়ে গেল কি। কোম্পানির 
সরকার তো আমাকে ছাড়বে না।]। ভক্তপ্রসাদের হাতে হানিফের মতো গরিব চাষীই শুধু 
শোষিত aa: দেবোত্তর সম্পত্তির দিকেও তার লোভের হাত প্রসারিত [“বাচস্পতি।। যে কিঞ্চিৎ 
aac ছিল তাতো আপনার বাগানের মধ্যে পড়ায় বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে ।) সম্পত্তি 
বাড়াবার জন্য জমিদারের কাছে হিন্দু-সুসলিমে কোনও পার্থক্য নেই। তাই শেষ পর্যন্ত জমিদারের 
শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম- নির্বিশেষে দরিদ্র মানুষের aay গঠিত হয়। 

ভক্তপ্রসাদের অর্থ, প্রতুত্ব ও ক্ষমতার বলে তার লাম্পট্যে গ্রামবাসীরা সর্বদা ATT! 
হানিফ গাজির বাকিপড়া খাজনা ভক্তপ্রসাদ মাপ করতে রাজি আছেন যদি তার বছর উনিশ 
বয়সের কাচা সোনার মতো রং বিবিটিকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে পাওয়া যায়। __কিস্তু ভক্তপ্রসাদের 
লাম্পট্যের এটিই একমাত্র ঘটনা নয়। ভক্তপ্রসাদের ভোগের উচ্ছিষ্ট বহু কুলনারীকে বারাঙ্গনার 
জীবন বহন করতে হয়েছে। [গদা।। আজ্ঞে, এ যে ভট্টচায্যিদের মেয়ে...আপনি যাকে...যে 
বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।1] 

উপরন্তু ভক্রপ্রসাদ, পরম বৈষ্ণব, এই লাম্পট্যের আচারগুলি করেন মালা জপতে 
জপতে দীনবন্ধু-তুমিই যা করো।*_এ কথা উচ্চারণ করতে FACT! 

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো" প্রহসনের সবচেয়ে প্রধান গুণ উপরুপরি ঘটনার প্রত্যক্ষতা 
এবং FE নাটকের মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তক্তপ্রসাদ-বাচস্পতির TE! বাচস্পতির 
ঘটনা প্রহসনের মূল ঘটনাকে কিছুটা ব্যাপ্তি প্রদান করেছে। ফলে শোষিত হিসেবে বাচস্পতি 
হানিফের সংগে জ্োটবদ্ধ হয়ে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। 

এই প্রহসনের ১ম অঙ্কের ১ম TSS ভগী-পঞ্জী-__ভক্তপ্রসাদকে অবলম্বন করে যে 
অংশ তার সঙ্গে মূল ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই কিন্তু ফতিমার ওপর তক্তপ্রসাদের লালসা 
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কোনও বিশেষ ঘটনা নয়, এ ব্যাপারে সে যে পাকাপোক্ত এক লম্পট বৃদ্ধ, কিশোরী পক্ধীর 
ওপর তার লোভ সে কথার প্রমাণ দেয়। এ অংশের সংযোজন আমাদের নাট্য-কৌতৃহল 
বাড়িয়ে তোলে । ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের ভণ্ডামি আরও প্রকট হয়ে ওঠে তার পুত্র অস্থিকাচরণের 
সহপাঠী আনন্দর সঙ্গে কথোপকথনে-__ 

Sei অশ্বিকাকে দেখচি আর বিস্তর দিন ক*লকেতায় রাখা হবে না। 

আন।। আজ্ঞে এখন SSS কালেজ থেকে ছাড়ান কোনোমতেই উচিত হবে না। 

Sei বল কি বাপু? এর পর কি ইংরেজি শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দিবে? আর 

মরা গরুতেও ঘাস খায় এই বলে কি পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে? 

শেষ দৃশ্যে যেখানে হানিফ ভূত সেজে এসে ভক্তপ্রসাদকে উত্তম-মধাম দিয়ে যায়, সেখানে 
নাটকীয় উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে; সর্বোপরি নাটকে দৃশ্যপ্রাহ্যতার যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
থাকে তা পরিপূর্ণভাবে সফল। অবশেষে ভাঙা -শিবমন্দির থেকে বাচস্পতির হুঙ্কার এবং ছদ্মবেশী 
হানিফের আবির্ভাব হাস্যরসের উপাদান এবং নাটকীয়ত্ব প্রদান করে। অত্যাচারিত হানিফ এবং 
বাচস্পতি এক্যবদ্ধ হয়ে ভক্তপ্রসাদকে শাস্তি দিতে উদ্যত। উৎপল দত্ত লিখছেন__ . 

“বাংলা নাটকে এমন কাণ্ড আগে তো ঘটেনি, এরই প্রভাবে তোরাপ as মারে রোগসাহেবের 

দেহে। কৃষক আর প্রভুকে মানছে না, মানবে নাঃ এই ঘোষণা মাইকেল করছেন জমিদার -শাসিত 

দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীকী রূপ দেয়৷’ 

[afte থিয়েটার (৯-১২)/৯২ নতেঙ্কর বিপ্লব সংখ্যা, পৃ. ৪১] 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত: জীবনপঞ্জি 


১৮২৪ £ ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাড়িতে জন্ম । পিতা রাজনারাম্ণ দত্ত, মাতা জাহবী দেবী। 
১৮০৩ £: কলকাতার হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুল বিভাগের ছাত্র । 

১৮৪১ 2 জুনিয়র বৃত্তি পেয়ে হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগে off 

১৮৪২ : শ্শ্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ইংরিজিতে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ। 

১৮৪৩ : ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার es মিশন গির্জায় feted গ্রহণ । 

১৮৪৪ : নভেম্বর বিশপ্স কলেজে প্রবেশ-_ শ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত শিক্ষা । 

১৮৪৭ £: বিশপ্স কলেজ তাগ। 

১৮৪৮ £: মাদ্রাজ গমন ও ব্র্যাক টাউনের আযসাইলায় স্কুলে ইংরিজ্জির শিক্ষক হিসেবে যোগদান । মেরি 


রেবেকা ম্যাকটাভিচুকে বিবাহ । Timothy Penpoem ছদ্মনামে Madras Circulator- 
কবিতা প্রকাশ | Madras Circular and General chronicle, Athenaeum এবং 
Spectator সম্পাদকীয় -বিভাগে কাজ । Athenaeum পত্রিকা সম্পাদনা | 

১৮৪৯ হ এপ্রিল The Captive Lady কাবা প্রকাশ । বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা? 

১৮৫১ : ‘Hindu Chronicle’ নামক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা । মাতার FST) কলকাতায় আগমন এবং 
পিতার সঙ্গে ATIC | 
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Madras University High School-এ দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত । 

‘Daily Spectator’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত | The Anglosaxon and the Hindu- বন্জুতা 
পৃস্তকাকারে প্রকাশিত। | 

১৬ জানুয়ারি পিতার agri রেবেকার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ, এধিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়াকে 
বিবাহ। 

২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আগমন এবং জুনিয়র পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কেরানি হিসেবে 
যোগদান। 

'শমিঠা' নাটকের সূত্রপাত ও পাইকপাড়ার রাজাদের আনুকৃল্য। 

জানুয়ারি ‘শমিষ্ঠা’ নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয় । ' 

এপ্রিল “পশ্যাবভী’ নাটক প্রকাশিত! 

মে গতিলোভমাসম্ভব” কাবা প্রকাশিত 

আনুয়ারি “মেধলাদবধ” কাবা প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। 

১২ ফেব্রুয়ারি অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনা কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে সন্বর্ধিত। 

মার্চ পাদ্রি লঙ্-এর ভূমিকা সহ By A Native ছদ্মনামে 'শীলদশর্ণের ইংরেজি অনুবাদ। 
জুলাই '‘ব্ৰজাঙ্গনা’ কাবা প্রকাশিত । মেঘনাদবধ কাব্য ২য় খণ্ড প্রকাশিত । “আত্মাধিলাপ? 
প্রকাশিত। | 
আগস্ট. ‘কৃষ্ণকুমারী” নাটক প্রকাশিত, “বীরাঙ্গনা কাব্য” প্রকাশিত, কিছুকালের জনা Hindu 
Patriot পত্রিকার সম্পাদনা | 

৪ জুন 'বঙ্গড়মির প্রতি’ কবিতা রচনা । 

৯ জুল ইংল্যান্ড যাত্রা। 5 
জুলাই ইংল্যান্ডে পৌঁছান এবং Gray's Inn-4 ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য প্রবেশ। 


২ মে পুত্রকল্যাসহ হেন্রিয়েটার লন্ডন আগমন। 
জুল ভের্সাই গমন, চরম আর্থিক সংকট ও বিদ্যাসাগর কর্তৃক সংকট মোচন। 

মে কবি দাস্তের ষষ্ঠ শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে ইতালির সম্রাটের নিকট দাস্তের উদ্দেশ্যে 
বাংলায় লিখিত সনেট (ইতালি ও ফরাসি অনুবাদসহ) প্রেরণ । আইন পাঠ -সমাপনের জন্য 
পুনরায় লন্ডনে প্রত্যাবর্তন | লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার সাম্মানিক অধ্যাপকের পদগ্রহণের জনা 
ঘিওর গোল্০স্টুকারের আমন্ত্রণ লাভ ও প্রত্যাখ্যান। 

আগস্ট ‘oprah কবিতাবলী” প্রকাশিত। 

১৭ নডেম্বর ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । 

জানুয়ারি স্ত্রী ও সন্তানদের ফ্রান্সে রেখে মার্সেই বন্দর থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা । 

ফেব্রুয়ারি কলকাতা পৌঁছে হাইকোর্টে প্রযাকটিসের জন্য আবেদন। 

৩ মে হাইকোর্টে প্র্যাকটিসের অনুমতি লাত। Spences Hotel- অবস্থান। হেনরিয়েটার 
প্রত্যাবর্তনের পর লাউডন স্ট্রিটে বসবাস। 

জুল ওকালতি ছেড়ে প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগে পরীক্ষকের পদশ্রহণ | 

সেপ্টেম্বর “হেকটর বধ? প্রকাশ । হাইকোর্টের চাকরি ত্যাগ । 

জানুয়ারি ঢাকাবাসীর অভিনন্দন লাভ। পঞ্চকোট রাজার আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত । 

সেপ্টেম্বর পুনরায় আইনজীবীর পেশায় প্রত্যাবর্তন | 

ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারের জনা “মায়াকানন’ রচলা। অসমাপ্ত “বিষ না AFT AOA | a 
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১৮৭৩ £ এপ্রিল গুরুতর অসুম্থ অবস্থায় কিছুকাশের জনা উওর্রপাড়া লাইব্রেরিতে অবস্থান । 
জুল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে স্থানাস্তবিত। 
২৬ GA বেনেপুকুরেব বাসায় হেনরিমেটার মৃত্যু । 
২৯ জুন রবিবার অপরাহ্ণ দুটোয় হাসপাতালে yy! 
৩০ জুন St. James Church-এর ধর্মযাজকের উদ্যোগে শ্রিস্টিয় রীতি অনুসারে তলোয়ার 
সার্কুলার রোডের সমাধি ক্ষেত্রে মরদেহ পূর্ণমর্যাদায় সমাহিত | 








| লে ১৮৩০ 
৩ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো ১৮১০ 
৪ পদ্মাবতী ১৮৬০ 
৫ কৃষ্ণকুমারী ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৬১ 
৬ মায়া কানন ১৮ এপ্রিল ১৮৭৪ cama থিয়েটার ১৮৭৪ 


সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


ator আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ১৯ 
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7 আলোয় শ্রষ্টার প্রতি আলোকপাত-সম্ভবত এইরকম উদ্দেশ্য নিয়েই বক্ষ্যমান 

প্রবন্ধের বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাটক রচনার বৈশিষ্ট্য 
ও নাট্যপ্রতিভার সম্যক পরিচয় পেতে গেলে স্বভাবতই তার “নীলদপণি’ নাটকের প্রতিহাসিক 
গুরুত্বের কথাই সবার আগে মনে পড়বে । এবং কেবল এঁতিহাসিক গুরুত্ব নয়, বাংলা নাট্যসাহিত্য 
ও মঞ্চে সমাজ বাস্তবতার এক মর্মস্তদ আলেখ্য নির্মাণের সমাস্তরাল শোষক শ্রেলীবিরোধী সাহসী 
প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনে ate সামাজিক ও শৈল্পিক দায়বোধ সম্পর্কেও আমাদের প্রথম 
অবহিত করে। নীলদপণ' এ ক্ষেত্রে পথিকুৎ। সেই নীলদপণে'র আলোয় দীনবন্ধুর ওপর 
আলোকপাত না করে দসধবার একাদশী কষ্টিপাথরে নাট্যকারের সাফল্য ও aera বিচার 
করার প্রস্তাব কেন এল? প্রস্তাব যখন এসেছে তখন অনুমান করি প্রস্তাবকরা- শতাব্দী -লাদিত 
একটি সুপ্ত বিতর্ককেই উসকে দিতে চান। “নীলদপণি” ও নাট্যকার দীনবন্ধু নিয়ে বিগত সওয়া 
শ বছরে এত বেশি আকাদেমিক আলোচনা হয়েছে যে তা চর্বিতচর্বণ ছাড়া নতুন কিছু হবে 
না এই আশঙ্কা সম্পাদকমণ্ডলীর ছিল, এমনকি থিয়েটার বা নাট্যপ্রয়োগের প্রেক্ষাপটে যদি 
“সীলদপৰ্ণকে কেন্দ্রে রেখে আলোচনা উত্থাপন করা যায় তাতেও পুনরুক্তি এড়ানো যাবে 
না, এই অনুমানও সম্ভবত তারা করেছেন। তাই “নীলদপণ’ নয়, ‘সধবার একাদশী সৃজনীবলয়ে 
দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকার প্রতিভার অনুসন্ধানই হল আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। প্রতিপাদ্যের 
মধ্যে যেহেতু তর্ক সুপ্ত রয়েছে সুতরাং আলোচনা সঞ্জীব হবে এটাও প্রত্যাশিত। 


দেখা যাক বিতর্ক সূত্রগুলির প্রকৃতি কী রকম। প্রথম বিতর্ক নাট্যকার দীনবন্ধুর কালজয়ী 
রচনা কোনটি___ Aer’ না eae একাদশী+। দ্বিতীয় বিতর্ক, __এর মধ্যে কোন্‌ নাটকটি, 
তার শ্রেষ্ঠ রচলা। তৃতীয় বিতর্ক উদ্দেশ্যমুখীনতা দুটি নাটকেরই ভরকেন্দ্রে রয়েছে কিন্তু তাকে 
নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ২৩ 


SRA রেখে “সধবার একাদশী” যতখানি শিল্পোত্কর্ষতা পেয়েছে, Serre’ সেই মাত্রায় পৌঁছতে 
পারেনি। চতুর্থ বিতর্ক উঠতে পারে নাট্যপ্রয়োগের সাফলোর দৌডে “নীলদপণ’_‘সধবার একাদশী 
থেকে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত শতাব্দী প্রান্তে পৌঁছে “সধবার একাদশী প্রয়োগ আবেদন 
নলীলদশণাকে পিছিয়ে দিয়েছে। 

উপর্যুক্ত চারটি বিতর্কসূত্র after করে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে দেখা যাক সমগ্র দীনবন্ধুকে 
সধবার একাদশী’ বলয়িত বৃত্তে ধরা যায় কিনা। 


দুই 

কাব্য নাটক সাহিত্য শিল্পের সাধারণ লক্ষণ সহাদয়-হৃদয়সংবাদী হওয়া। এর APA- অসাফল্যের 
উপরই তার কালজগ্লীতার প্রশ্ন নির্ভর করে দেশ-দশ-তাষার আস্তর সম্পর্কের চাহিদা সূত্র অনুযায়ী | 
এ ক্ষেত্রে কালজয়ী হওয়ার প্রশ্নে ‘নীলদপর্ণ’ নাটক তার প্রকাশকালেই প্রথম রাউন্ডে অনেকখানি 
এগিয়ে আছে “সধবার একাদশী” থেকে। অর্থাৎ মঞ্চস্থ হওয়ার আগে কেবল মুদ্রিত রূপ নিয়েই 
করে। ইংরেজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে এ দেশীয় কৃষকের সমূহ সর্বনাশ এই উদ্দেশ্যমুখী 
নাট্যবিষয়ের সাহিত্যরূপের মধ্যে যতখানি সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্যতা থাকলে একটা নাটক জনচিভ্তজয় 
করতে পারে একটি নিদ্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে, নীলদপণি’ তা সম্ভব করেছিল বলে কেবল 
সেই কালজয়ের গৌরব অর্জন করেনি, নাট্যকার দীনবন্ধুকেও কালজয়ী প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। 


আমাদের সকলেরই জানা দীনবন্ধুর এটি প্রথম নাটক। ১৮৬০ সালের আগে TENTA 
তার পরিচিতি ছিল পদাকাররূপে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষারূপে “সংবাদ প্রভাকরে* তার কিছু 
পদ্য প্রকাশ পেত, সে সব পদ্যে কাবোর পরিমাণ নিতান্তই কম থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র সে সব 
পদ্যের প্রস্থরপে দীনবন্ধুকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। তবে সে সব পদ্যের বিষয় নির্বাচনে নাট্যকার 
দীনবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাস মেলে-_যেমন “আশা শীর্ষক পদ্যে মাইকেলের কবিতা “আশার 
Comin কাব্যবেদনা নাই, পরিবর্তে মানব সংসারে আশাহত কৃষক, কারাগারের বন্দী, পরীক্ষায় 
বর্ণনা দীনবন্ধুর মানস প্রকৃতির সন্ধান দেয়। এই পদ্যতেও ধনীর প্রতি তার বিদ্ধপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি 
ফুটে ওঠে। দীনবন্ধুর মানস প্রবণতায় কৌতুকসন্ধান ছিল তার স্বল্পকালীন (১৮৬০-১৮৭৩) 
রেশ ধরে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর 'জামাইযষ্ঠী” পদ্যের প্রশস্তি এই কারণেই করেন। দীনবন্ধু গরিবের 
দুঃখে দুঃখী, আর সর্বপ্রকার অভব্য অসামাজিকের অসঙ্গতি উন্মোচনের হাস্যমুখী | 

তাই দীনবন্ধু তার প্রথম নাট্যপ্রয়াসের মধ্যেই এমন একটি সিরিয়াস জায়গায় ত্রার সম্ভাপিত 
মনের সহানুভূতিকে উজাড় করে দেওয়ার পাশাপাশি অমানবিক বর্বরতার প্রতি তীব্র ঘৃণার উদঘাটনকে 
সাহসের সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারবেন এ ঘটনা প্রায় অপ্রত্যাশিত ছিল। ফলে প্রথম প্রচেষ্টার 
শিল্পকলাগত যত সীমাবদ্ধতাই থাক, তা বাংলাদেশের নীলকর নিপীড়িত কৃষক সমাজের TIE 
CRIA আগুনে ঘৃতাহুতরি মতো হল। নিপীড়িত কৃষককুলের বেদনায় সমাবিষ্ট বাংলার বুদ্ধিজৈবিক 


পরিমণ্ডলে কালেজীয় লেখালেখি, বাদ-প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠনের মুখে লীলদপণ” বশাফলকের 


গুরুত পেয়ে গেল অচিরে। 
২৪ ' নাট্য আক্ষাদেমি পত্রিকা / ৫ 


একটি নাটক, যদি তা সামাজিক বাস্তবতার INFA থেকে উত্থিত হয়, তবে তার 
ক্ষমতা কত তীব্র হতে পারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বিচারে, Aerts’ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৷ 
বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্যবিচারে তার এ্রতিহাসিক দীনবন্ধু মূল্যায়নে 'নীলদর্পণ' নাট্যরচনার 
প্রেক্ষাপট এবং নাটক প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণ করেছেন, তার সঙ্গে আমরা wre সবাই অতি 
পরিচিত এবং প্রায়শ সহমত পোষণ করি। তার উচ্চারণের প্রতিধ্বনি করে আমরা প্রায়শ 
বলি “লীলদপ্ণ বাঙ্গালার Uncle Tom's cabin’! fees টমকাকার কুটির” আমেরিকার নিগ্রো 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে একাই যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, “লীলদর্পণ' সে ক্ষেত্রে হরিশ মুখোপাধ্যায় 
কর্ষিত বিক্ষোভ আন্দোলনের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল, বদ্ধিমচন্দ্র তাই বলেছেন, 'লীলদপণ শীলদাসদিগের 
নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৮৫৭-র তাৎপর্য তদানীস্তন বাংলা যখন আদৌ বোঝেনি, 
দীনবন্ধু অন্তত কিছুটা বুঝে ১৮৬০-এ প্রত্যক্ষ ইংরেজ বিরোধিতার সাহস দেখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 
দীনবন্ধুর এই সাহস প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার গুরুত্ব Ges কমেনি লেখক -শিল্পীদের 
কমিটমেন্টের ATH | 


বিশেষত লীলদপর্ণং নাটকং / নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজ্ানিকর / ক্ষেমস্করেশ কেনচিৎ 
পথিকেনাভি প্রণীতং-এর পর খুব বেশিদিন বাঙালি বুদ্ধিজীবীমহল ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে 
জানার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি যে এই পথিক মহোদয়টি কে। আসলে স্বদেশীয় কষককুলের 
দুর্দশায় নিতান্ত অনুপ্রাণিত হয়েই 'জামাইবষ্ঠী-খ্যাত কবির হাত দিয়ে বেরোল এক মর্মান্তিক 
অতি বিয়োগাস্ত . কাব্য। 


“দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে লীলদর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে 
তাহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা । যে সকল ইংরাজের অধীন হইয়া তিনি. sa করিতেন, 
তাহারা নীলকরের সুহৃদ। বিশেষ পোস্ট অফিসের কার্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরাজের 
সংস্পর্শে AR আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক 
না পারুক সৰ্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জ্ঞানিয়াও দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে 
পরাত্মুখ হন নাই। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু agenda নাম 
গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার WW করেন নাই!’ 

‘নীলদপণি’ প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই মধুসৃদন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ, “ইংলিশম্যান” পত্রিকার 
মামলা, পাদরি acer দীপ্ত ভূমিকা, একমাসের কারাবাসের রায় ঘোষণা, হাজার টাকা জরিমানা, 
কালীপ্রসন্ন সিংহের বদান্যতা_ এসব ঘটনা নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষিজ্জীবী সম্প্রদায়ের 
বুকে যেমন বল এনে দিল, তেমনই দীনবন্ধুর পূর্ব দৃষ্টান্ত রহিত শিল্পসৃষ্টির কৃতিত্বও কালজয়ী 
প্রেরণায় দীনবন্ধকে অমরতা এনে দিল, অস্তত বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও নাট্যের ইতিহাসে | 


“নীলদপণ’ নাটক বাংলা সাহিত্যসংস্কৃতির আর একটা উপকার করেছে, আন্তর্জাতিক সাহিত্য 
সংস্কৃতির জগতে ee অবগাহী বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা ওই কালেই 'লীলদর্পশের 
একাধিক ভাষায় অনুবাদ সূত্রে প্রথম প্রচারিত হয়। সেই সঙ্গে শিষ্ট-সাহিত্য ও লোকসাহিত্যর 
মধ্যবতী ব্যবধান যা বিংশ শতাব্দীর পরার্ধে অপসারণের নানাবিধ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে বাংলায়, 
ভারতে, তৃতীয় দুনিয়ার নানা-আঞ্চলিক সাহিত্যে, আজ থেকে একশো ছত্রিশ বছর আগে 
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সেই ব্যবধান অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সেতৃবন্ধও '“লীলদর্পণ” ঘটিয়েছে নিজের অগোচরে এবং 
সবার আগে। শিষ্টজনের চরিত্র আকতে গিয়ে দীনবন্ধু তাদের কৃত্রিম, আড়ষ্ট করে ফেললেও 
কবিয়াল, গীতিয়াল উচ্ছ্বসিত হয়ে বন্দনা গান রচনা করেছেন “নীলদ্পণ ৫ের আবির্ভাব ও প্রতিক্রিয়াকে 
অলুভব করে। 

কালজয়ীতার প্রথম পর্যায়ে “নীলদর্পণে'র এই সাফল্য সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন: 
নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল, তাহা আমরা কখনও তুলির 
না, আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম । ঘরে ঘরে কথা, বাসাতে 
লাগিল” উনিশ শতকের অস্তিম প্রান্তের এ স্মৃতিচারণে আবেগের মাত্রা কথঞ্চিৎ বেশি হলেও 
বিবৃতিতে সত্য আছে। দীনবন্ধু প্রয়াণের অব্যবহিত পরে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু এস্থাবলী’'র সমালোচনা 
লিখতে গিয়ে এ সত্যের স্বরূপ আগেই নির্দেশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “নীলদপর্ণ 
তাহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী । অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, 
কিন্ত নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। এই “শক্তি’-ই Artes কালজয়ীতার 
কারণ। এই শক্তির জোরেই Hera’, AATA AFNA অসাধারণ STS পেছনে ফেলে 
এগিয়ে গিয়েছে, প্রীনবন্ধুর কবিতৃসূর্যের মধ্যাহুকালে'র সৃষ্টি বিশেষ aye সহিত রচিত” “লীলাবতী'র 
অল্প দোষকে প্রকট করে অধিকতর লোকপ্রিয় হয়েছিল। এই শক্তির জোরেই যে “সধবার 
একাদশী অভিনয় আয়োজন সূত্রে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের নেতৃত্ববৃন্দ সংগঠিত হয়েছিলেন, 
তাদের দিয়েই ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনের নাটক হয়ে উঠল “নীলদপণ’। সুতরাং কালজয়ীতার 
সাফল্যে “নীলদপর্ণ” ‘সধবার একাদশী বধ চিরস্তনতাকে অতিক্রম করে গেছে প্রথম রাউন্ডে নিঃসন্দেহে। 


তিন 


দ্বিতীয় বিতর্ক বিন্দু হল দীনবন্ধুর কোন নাটকটি তার শ্রেষ্ঠ রচনা। একজন নাট্যকারের নাটকের 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হবে কোন মাপকাঠিতে, কী কী মাত্রায়? পোয়েটিকস্‌ বা নাট্যশাস্ত্রের বিধি-বিধানের 
অনুগত থাকলেই একটা নাটক শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে বা করবে এমন দৃষ্টাস্ত 
কোনও কালের কোনও ভাষার নাট্যসম্ভারে পাওয়া যাবে না। নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের অপর 
মাপকাঠিটি হল তার মঞ্চসাফল্য। কিন্তু বিশ্ব নাট্যপ্রয়োগের ইতিহাসে এমন বহু মঞ্চসফল নাটাপ্রয়োগের 
দৃষ্টান্ত আছে, যার নাট্যসাহিত্যমূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। নির্দিষ্ট একটি যুগে রঙ্গমঞ্চে বাদুড়ঝোলা 
সাফল্য পেয়েও উত্তরকালে . তার তিলমাত্র কদর নেই। পরস্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন 
দৃষ্টান্ত মেলে, নাটক মুদ্রিত হয়ে বেরোনোর পরে রচনাগুণে তা পাঠক বা নাট্য প্রেমীদের অসাধারণভাবে 
মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তার মঞ্চপ্রয়োগ করার সামর্থ্য হয়নি নাটাশিল্পীদের; এক যুগ, দু-যুগ, 
তিন যুগ পরে সেই নাটকের প্রযোজনা পুরো থিয়েটারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত প্রয়োগবিল্লীর 
হাতে পড়ে। একটা নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে নাট্যবস্তর যথার্থ নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের কুংকৌশলের 
উপর যা যুগপৎ পাঠ্যগুণ ও মঞ্চগুণে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে নাট্যরসের প্রস্থান নির্দেশ করতে পারে। 
এ বিচারে “নীলদপর্ণ’ নাট্যকারের প্রথম প্রয়াস বলেই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ সত্বেও নাট্যনির্মাণ 
কৌশলে দুর্বল। ats কথিত তার “সামাজিক অভিজ্ঞতা’ ও AAMA সহানুভূতি’ তার ‘কাব্যের 
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গুণ দোষের কারণ?” এ কথায় আমাদের দ্বিমত নাই। যা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অস্তর্গত__ তার 
উপস্থাপনে তিনি নির্ছিধ সহানুভূতির চালক। কিন্তু যা তার অভিজ্ঞতার বাইরে, সেখানে তিনি 

চালিত হলেও কল্পনায় ব্যর্থ, দ্বিধাগ্রস্ত, কেতাবি। এই শাস্ত্রানুসরণের ছকে লীলদর্পণের 
প্রধান চরিত্রগুলি উপস্থাপিত বলে অপ্রধান চরিত্রসমুদয়ের পাশে সেগুলি নিতান্তহ প্রাণহীন, 
কষ্টকল্লিত। নাটকের প্রধান উপাদান তার সংলাপ! এই সংলাপ রচনার দোষেই নীলদপ্ণ? 
অসফল, আবার এই সংলাপের গুণেই “নীলদপণে'র সাধারণ কৃষক চরিত্র বা অসৎ চরিত্রগুলি 
Sagi দ্বিতীয়ত, নাট্যরসের বিচারে “নীলদর্পণ" সার্থক piès রস উত্পাদন করতে পারে 
না, মেলোড্রামা হয়ে যায়। নাট্যকারের পঠন অভিজ্ঞতার প্রেরণায় দীনবন্ধু নীলদর্পণে'র প্লট 
বেঁধেছেন, বা চরিত্র ছকেছেন বা সংঘাতসুত্রকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তার মাত্রাকে ক্রমান্বয়ে 
বাড়িয়ে Aasa অত্যাচারের বীভৎসতা প্রদর্শনের লক্ষ্যেই প্রতিবাদী চরিত্রের সমূহ ধবংসে নাট্যসমাপ্তি 
ঘটিয়েছেন। এ নাটকের ক্যাথারসিস শ্রেণী ঘৃণা জাগরণ বলেই ট্র্যাজেডির সংযমে নিজেকে 
সংযত করতে পারেননি | 

প্রীলদর্পণ” রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতার সাহসে ও wader যথার্থতায় কালজয়ী হলেও দীনবন্ধুর 
শ্রেষ্ঠ নাটক নয়। 


বন্কিমচন্দ্র উদ্দেশামুধী শিল্পসাহিত্যের একাধিক বাংলা নাটক নবেলের নিকৃষ্টতার পাশে 
নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবস্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট’ বলে মত প্রকাশ করেছেন। 
‘নীলদর্পণে'র সঙ্গে তুলনায় “সধবার একাদশী” তার কাছে বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে'। 
বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত” “সধবার একাদশী প্রচারই তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তার 
মতে লীলাবতী’ বিশেষ যত্নের সহিত রচিত এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ 
অল্প’। 


বন্ধিমচন্দ্রের এ সব অভিমত যুগাতিক্রমী হতে পারেনি, তার প্রমাণ ‘নীলদপণ’-এর মেলোড্রামা 
এ কালে আর জমে না। অভিনয় করতে গেলে অনেক সম্পাদনা করতে হয়, সংলাপ দোষে 
sy চরিত্রগুলি অবাস্তব হয়ে ওঠে; প্রহসন হিসেবে ‘নবীন তপস্থিনী', 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো” বা 'লীলাবতী” সবই অবসোলিট হয়ে গেছে। সে তুলনায় “সধবার একাদশী’ 
রচনা সৌকর্ষে পাঠ্য নাটক বা অভিনীতব্য নাটক, দুই-ই দিক থেকেই একালের নাট্যামোদী 
রসিক-মনকে আকৃষ্ট করে। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ “সধবার একাদশী” নাটকের ভূমিকায় সম্পাদক AAA 
একাদশী'কেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্পসৃটি হিসাবে “সধবার একাদশী” দীনবন্ধুর 
সার্থকতম নাটক, Remy’ অপেক্ষা এখানেই ইহার শ্রেষ্ঠড়'। তারপর কারণ হিসেবে ভূমিকাকার 
লিখছেন, “দীনবন্ধু এই নাটকটিতে স্বীয় ক্ষমতার চরম প্রকাশ দেখাইয়াছেন। মানুষ চরিত্রে তাহার 
অভিজ্ঞতাপ্রসৃত নিলিপ্ততা বা. detachment এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে প্রায় শেকৃসপীরীয় করিয়া 
তুলিয়াছে’। বঙ্ধিমচন্দ্র দীনবন্ধুর মধ্যে যে নির্লিপ্ততার ছিটেফোটা দেখতে পাননি, তাকে যেখানেই 
সফল বলে নির্দেশ করেছেন, সেখানেই তাকে তার “সহানুভূতির অধীন” অবস্থায় দেখেছেন, 
সেই দীনবন্ধুকে “সববার একাদশী'র পরিসরে উত্তরকালের সমালোচকরা অনেকেই নির্লিপ্ত শিল্পীর 
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যথার্থ উত্তরণ ঘটেছে তার প্রথম নাট্যরচনার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পাচ বছরের মধ্যে 
মাত্র তিনখানি নাট্যরচনার সচেতন অভিনিবেশকালে । দীনবন্ধুর শৈল্পিক নির্লিপত্তি অর্জন শেক্সপিয়রিয় 
নির্িপ্তির সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে কিনা এ বিচার করার চাইতে আমরা বরং পছন্দ করব 
নীলদর্পণ’ তার বিষয় ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় কালজয়ী হলেও নাট্যগঠনের ahr যে তার 
শ্রেষ্ঠ নাটক হতে পারেনি, দীনবন্ধু তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এবং অনুমান করি সেই কারণেই 
নিবীন তপস্ধিনী’ (১৮৬৩)। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত দীনবন্ধু রচলাবলী'র 
ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে সঠিক মন্তব্যই করেছেন, মধু-বন্চিমের ছিল Fou প্রাণের আধার খুঁজতে 
অতীত wari দীনবন্ধুর শিল্লীমনও প্রত্যহের তুচ্ছতায় তৃপ্তি বা বিরক্তিতে মগ্ন হতে চাইল 
mi ...তিনি অভীতমুখী না হয়ে হয়েছিলেন সে পথের পথিক যেখানে নেই ভদ্রতার AW 
হাসা, প্রভৃত দাস্য, মিথ্যা বিনয় এবং মাজিত ভাষা । বাংলাদেশের বাকা ভাঙা বাংলা ভাষায় 
হিতাহিত জ্ঞানহারানো বাঁটি মানুষদের রাজ্যে পেঁছিতে চেয়েছিলেন ।” এই কল্পরাজ্যেও দীনবন্ধু 
স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না যদি নবীন তপসশ্থিনীকে জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা-মালতীর স্বতন্ত্র প্রহসনের 
মুক্তি পান। | 

পরবর্তী নাটক বিয়েপাগলা বুড়ো” (১৮৬৬)। দীনবন্ধু “নবীন তপস্থিনী'র অস্বস্তি কাটিয়ে 
প্রাত্যহিক বাস্তবতার মধ্যে তখনকার দেশকালের গ্রাম্য বর্বরতার যে সামাজিক অসঙ্গতি, তার 
উন্মোচনে হাসির প্রশ্রবণে SS হলেন। এ প্রহসনের প্রেরণা ছিল মধুসূদনের 
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে AT! মধুসূদনের প্রহসনের যে শাণিত ব্যঙ্গ ও কৌতুক দেশীয় সামস্ত 
শক্তির চরিত্র উদঘাটন করে; দীনবন্ধু সেই মাত্রায় রাজ্ীবলোচনকে প্রতিনিধিমূলক সামাজিক 
চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, একটা নির্দিষ্ট সময়ের যৌনতালোভী পুরুষ সমাজের প্রবণতাকে 
সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করেছেন মাত্র । গ্রাম্য, স্থূল হাস্যরস সৃষ্টিই এই প্রহসনের মূল লক্ষ্য। 

হাস্যরসে দীনবন্ধুর অনায়াস দক্ষতা পর্ণমাত্রা পেল পরবর্তী নাটক “সধবার একাদশী'তে 
(১৮৬৬)। Feary একাদশীকে প্রহসনের কাঠামোয় বাধবার সর্ববিধ উপচার নিয়েই দীনবন্ধু 
এ নাটক শুরু করেছিলেন কিন্তু প্রহসনের হাস্যরসের সমাস্তরাল জমাটবাধা অশ্রর সুগভীর 
বেদনায় “সধবার একাদশী” হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের যৌবনের বিয়োগান্তি কমেডি। 'লীলদপণি 
থেকে “সধবার একাদশী'র সময়ের দূরত্ব মাত্র ছটি বৎসর, কিন্তু শিল্পসৃষ্টির সাফল্যের ব্যবধানে 
TTT থেকে “সধবার একাদশী'র দূরত্ব শতাব্দী অতিক্রান্ত | 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পূর্বলিখিত ভূমিকাকার এ নাটক সম্পর্কে উক্ত অনুচ্ছেদের গোড়াতে 
যেমন বলেছেন, Pee হিসাবে “সধবার একাদশী” দীনবন্ধর সার্থকতম নাটক, “নীলদপর্ণ’ 
অপেক্ষা এখানেই ইহার শ্রেষ্ঠ ।” তেমনই অনুচ্ছেদ শেষে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য 
করেছেন, ‘Fas সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বাংলা ভাষায় একমাত্র “সধবার একাদশী”কেই 
বাটি নাটক আখ্যা দেওয়া যায়" । বঙ্কিমচন্দ্র ‘সধবার একাদশীকে গ্রহণ করতে চাননি, কিন্ত 
উত্তরকালে দীনবন্ধুর নাট্যকার প্রতিভার তুল্যমূল্য বিচার করে “সধবার একাদশী'কেই শ্রেষ্ঠত্বের 
শিরোপা দিয়েছেন সাহিত্য ও থিয়েটারের গণ্যমান্যরা। শিশিরকৃমার ভাদুড়ি বলেছিলেন, “আমি 
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মনে করি This is one of the best plays in Bengali literature." উৎপল 
দত্ত-ও “আশার ছলনে তুলি" acy দীনবন্ধু মিত্র: মোহমুক্তির খতিয়ান” পরিচ্ছেদে “সধবার 
একাদশী” নাটককে “তার শ্রেষ্ঠ নাটক’ (পৃ. ২০৮) বলেই নির্দেশ করেছেন। সুতরাং আলোচ্য 
প্রবন্ধের দ্বিতীয় বিতর্ক-বিন্দু ‘নীলদপর্ণে্ব চেয়ে “সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠত্ইই যে আজ প্রমাণিত 
সত্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 


চার 

তৃতীয় বিতর্ক উদ্দেশ্যমুখীনতা দুটি নাটকেরই তরকেন্দ্রে রয়েছে কিন্তু তাকে প্রচ্ছনে রেখে AANA 
একাদশী” যতখানি শিল্লোতকর্ধতা পেয়েছে, emer’ সেই মাত্রায় পৌঁছতে পারেনি । এ ক্ষেত্রে 
সধবার একাদশী পিই জয় অবশ্যস্তাবী, আলোচনায় অগ্রসর হয়ে দেখা যাক। 


বাংলা নাটক বা থিয়েটারের সুচনাকালের প্রথম প্রয়াস বাদ দিলে প্রথম যুগের প্রায় 
সবকটি নাটকই উদ্দেশ্যমুখী রচনা এবং ন্যাশনাল থিয়েটারকে দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের সৃত্রপাতের 
প্রথম পর্বের সবকটি মঞ্চসফল প্রযোজ্জনাই ছিল উদ্দেশ্যমুখী। 


উদ্দেশ্যমুখীনতা নাটক বা থিয়েটারের যেন আবশ্যিক শর্ত। ব্যাপক সামাজ্জিক জনমণ্ডলীর 
আনন্দবিধানের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি যেহেতু নাটোর প্রথম শর্ত সেই হেতু 
উদ্দেশাবিহীন কোনও নাটাসৃষ্টিই সম্ভব নয়। উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্নে রাখার শিল্পকৌশল আয়ত্তে 
আনার উপরই নাট্যকার বা প্রযোজকের শিল্পসফলতা। 


বাংলা থিয়েটারের সূচনাকালের নাটক হেরাসিম স্তেপানোভিচ্‌লিয়েবেদেফের বেঙ্গলি থিয়েটারের 
‘কাল্পনিক সংবদল' ছিল উদ্দেশ্যবিহীন। অভিনয় শিল্পসৃষ্টির তাগিদই ছিল সেখানে প্রতাক্ষ প্রেরণা। 
বাংলায় নাটক নেই, সেই নাটক নামক শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় ১৮৫২-র জি সি গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস' | 
ও তারাচরণ শিকদারের '‘ভদ্রার্জুন’” রচনার প্রয়াস উদ্দেশ্যবিযুক্ত। নাট্যকারের শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা 
তখন দুর্বল ছিল বলে সূচনা ও আদিকালের এই নাটক তিনটি তাই আজ ইতিহাসের উপাদান 
মাত্র । কিন্তু এরপর-__রামনারায়ণ তর্করত্বের যে “কুলীনকৃল AAR’ (১৮৫৪) কে বাংলার প্রথম 
সফল সামাজিক নাটক বলে আমরা মেনে নিয়েছি, সেই নাটকটি তো কৌলীন্য প্রথার বিষময় 
ফল প্রদর্শনের উদ্দেশা নিয়ে আহুত প্রতিযোগিতার ফসল। এরপর সামাজ্ঞিক সংস্কার আন্দোলনের 
জোয়ারে উদ্দেশ্যমুখী প্রচার নাটকের ঢল নেমেছিল বাংলা থিয়েটারে ও নাটকের ইতিবৃত্তে। 


এবং উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছননে রাখার কৌশল এইসব সমাজসংস্কারমূলক অধিকাংশ নাটকের 
নাট্যকার তাদের রচনায় প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই নাটকগুলির শৈল্পিক মূল্য শুন্য। 
পক্ষান্তরে এই কালেই মাইকেল ও দীনবন্ধু মিত্র দুই শক্তিধর নাট্যকার যখন তাদের প্রতিভাকে 
নাট্যরচনায় নিয়োজিত করলেন, তখন নাট্যরচনার উদ্দেশ্য দুজনের কাছে দুই ভিন্নমাত্রায় উপলব্ধ 
হয়েছে, এও আমরা লক্ষ্য করেছি। 


মাইকেলের প্রেরণা ছিল বাংলায় সার্থক নাট্যসৃষ্টির চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করা। শিল্পসৃষ্টির 
তাগিদই তার নাট্যরচনার উদ্দেশ্য। কিন্ত তিনি ছিলেন তার কালের নবোস্তিন্ন বুর্জোয়া গণতাস্ত্রিক 
চিন্তা-চেতনার অপ্রপথিক। ফলে যুগচিস্তার ধারক হবার দায়তার গ্রহণকে যদি শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্যমুখীনতা 
—™ আন্লদেমি পত্রিকা / ৫ = ২৯ 








বলা যায়, তবে মাইকেল মধুসূদনের নাট্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যমুখীনতার তাৎপর্য এইখানে । বুর্জোয়া 
গ্রণতাস্ত্রিক বিপ্লবের তিনটি বড় উপাদান দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, বাক্তিস্বাতন্ত্রবাদ। মধুসূদনের এ 
তিনটি উপাদানেরই Sq তাড়না ছিল। তাই দেশপ্রেমিক ডিরোজিওর শিষ্য মাইকেল স্বদেশ 
আবিষ্কারে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনে আলোকিত মধুসূদন তার 
পিতৃপিতামহের ভাষা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যেমন একাধিক .ভাষা শিখেছেন, তেমনই 
মাতৃভাষার চর্চার মধ্য দিয়েই তিনি জাতীয় জীবনের অতীত রোমস্থন করে সৃষ্টি করেছেন জাতীয় 
কাব্য, জাতীয় নাট্য-নাট্যশালার। ধ্রুপদী নাট্যগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেমন “শমিষটা’, ‘কৃষ্ণকুমারী’ 
নাটক রচনা করেছেন, তেমনই বুর্জোয়া গণতাস্ত্রিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েই নারীর মর্যাদা ও গরিমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই নাটক দুটিতে । আবার সামন্ত সমাজের ওপর তীব্র ঘৃণা থেকে ধ্রুপদী 
নাটার জগৎ ছেড়ে সমকালীন বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে মাইকেল সৃষ্টি করেছেন তার অনবদ্য 
দুটি প্রহসন? প্রহসন দুটিতে উদ্দেশ্যমুখীনতা থাকলেও শিল্পোৎকর্ষ তাকে ছাপিয়ে, গিয়েছে। 

মাইকেলের যে বিদ্রোহ pee ধ্বনিত হয়েছে দীনবন্ধু সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির 
দাড়িয়েছেন অকুতোভয়ে। মাইকেলে যদি পৌরুষ থাকে দীনবন্ধৃতে রয়েছে সে ব্যথার আর্তনাদ | 

দীনবন্ধু উদ্দেশ্যমুখীন নাট্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন আত্তরিক তাগিদে । 'লীলদর্পণ” নাটক 
বাংলায় লীলকর ইংরেজদের বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে শাণিত প্রতিবাদ। 'লীলদর্পণ” এক 
অর্থে প্রচারধর্মী নাটক কিন্ত নাট্যকারের মানবিক সহানুভূতির আধিক্যে প্রচারধর্মিতা থেকে মুক্ত 
থাকতে পেরেছে; সমবেদনায় ও ঘৃণায় মানবিক দলিল হয়ে উঠেছে; কিন্তু দীনবন্ধুর যেহেতু 
এটি প্রথম নাটাপ্রয়াস, সেই হেতু নাট্যশিল্প গঠনের প্রাজ্ঞবুদ্ধির অপূর্ণতার জন্য ক্রটি রয়ে 
গেছে প্রচুর ৷ 


“সধবার একাদশী’ সে তুলনায় ‘নীলদর্পণের থেকেও যেন আরও বেশিমাত্রায় প্রচারধর্মী 
উদ্দেশ্য নিয়ে সূচিত হয়েছিল । মদ্যপান নিবারণের প্রকট উদ্দেশ্য নিয়ে মদ্যপানের কুফল প্রদর্শনের 
ব্যাপক ও অনুপুজ্থ আয়োজন সমগ্র নাটক জুড়ে। কিন্তু দীনবন্ধুর সময়কালের প্রত্যক্ষতা কৌতুকরসের 
জারকে তার সকল অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতার অন্তর্লীন বেদনাকে গোপন করতে পারেনি বলেই 
উনিশ শতকের বাবু কালচার নিমচাদের মধ্য দিয়ে Bikes হয়ে উঠেছে। প্রচারমুখীনতা পরাস্ত 
হয়েছে মানবিক সৃজনশীলতার কাছে। বিশিষ্ট সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত যথার্থ লিখেছেন, “সধবার 
একাদশী'তে নাট্যকার দীনবন্ধু শিল্পের তাড়নায় জাগ্রত। কোনো সামাজিক ভাবনা এর সৃষ্টি-উৎসে 
থাকতেও পারে। কিন্তু শিল্পী তাকে অনেক দৃর ছাড়িয়ে গিয়েছেন! এই অনেক দূর ছাড়িয়ে 
যাওয়ার ক্ষমতাতেই কালজয়ী দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী” আজ কালাতিক্রান্ত সৃষ্টি। 

“সধবার একাদশী” (১৮৬৬) নাটক রচনার উদ্দেশ্য নাটকের মুখপাতের শেক্সপিয়ার, এলিবু 
বারেট ও কলিনসের উদ্ধৃত রচনাসমুচ্চয়েই স্পষ্ট। শেক্সপিয়ার থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি. হল: "0 
thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, 
let us call— Devil! সুরাসুন্দরীর অদৃশ্য শক্তিকে শয়তানি বলেই অভিহিত করতে হয়। এলিবু 
বারেটের উদ্ধৃতিতে বলা হল: ‘Touch not, taste not, smell not drink not 
anything that intoxicates’. যা মাতাল করে তার স্পর্শ বাচিয়ে চলাই সময়ের আল্মা। 
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আর কলিন্স থেকে বলা হল: ‘Ah! why was ruin so attractive made, or 
why fond so easily betrayed?’ হায় ধ্বংসের কেন এত আকর্ষণীয় নির্মাণ আর কেনই 
বা ভালবাসার প্রতি এত বিশ্বাসঘাতকতা । সমগ্র নাটকের বক্তব্য উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতেই ব্যক্ত। 
তবু “বিয়ে পাগলা বুড়োর অব্যবহিত পূর্বে নাট্যকার যখন এ নাটক রচনায় হাত দেন, তখনকার 
FATS বাতাবরণের সাক্ষ্য আমরা নাট্যকার-পূত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের একটি লেখা থেকে দেখে 
নিতে পারি : 


“যেমন দেশের নিরক্ষর প্রজামণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া, সেই দুঃখ বিমোচনের 
জন্য পিতৃদেব নীলদর্পণ রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশের তদানীস্তন শিক্ষিত ভদ্রমগুলীর 
দুঃখে কাতর হইয়া “সধবার একাদশী” রচনা করেন। শিক্ষিত সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার 
ছাত্র ছিলেন। দুইটি জলীয় পদার্থবিশেষকে একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন ফেনপুঞ্রের 
আবির্ভাব হয়, শিক্ষিত সমাজের তখন সেই অবস্থা ছিল। কলেজের ছাত্রগণ অনেকেই 
তখন স্থির, শান্ত, স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া, Beeps তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন 
হইয়াছিল। এ চিত্র রাজনারায়ণ বাবু তাহার “সেকাল ও একাল" পুস্তরে কতক দেখাইয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয় তাহার ‘মধুসূদনের জীবন চরিতে” ইহার বিশেষ 
উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তৎপ্রণীত সাধু রামতনু লাহিড়ী 
মহাত্মার জীবন চরিতে সেই সময়ের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সকল চিত্র অনেকেই 
অবগত আছেন, এ জন্য তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। মদিরা-রাক্ষসীর প্রভাব 
শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতেছিল। মদ না খাওয়া যেন শিক্ষার 
অভাব বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বদেশ হিতৈষী বাশ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের 
এক ভাগিনেয় সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হয়েন। তিনি মদ্যপান করিতেন 
না শুনিয়াছি, ঘোষ মহাশয় তাহাকে বলিতেন, “তুই মদ খেতে শিখিলি না, তোকে 
আমি সমাজে বার করিব কি করিয়া?” ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া নিমচাদ বলিয়াছে, 
‘বেটা কলেজের নাম CORBA, মদ খায় ar) শিক্ষিত সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা 
দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই মর্মাহত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ 
দেশানুরাগিগণ সেই সময়ে “সুরাপান নিবারণী সভা" স্থাপন করিয়া afar cam রোধ 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 


অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি সাহিত্যের আশ্রয় 
লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, 
এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন। শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে 
যেমন শিহরিয়া উঠে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজশরীরে ক্ষতস্থান 
দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিতমণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ 
অর্পণ করিলেন। সেই দর্পণ “সধবার একাদশী’ ৷” 

উঠে, এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজশরীরে ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন 
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করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিতমওলীর করে দ্বিতীয় দপণ অপণি করিলেন । সেই দপণ 
‘সধবার একাদশী"! Serer’ উদ্দেশামুধী হলেও প্রচার নাটা হয়নি, সমাজ দর্পণের যথার্থতা 
নিয়ে গণচেতনা সংগঠনে হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল / “সববার একাদশী”ও তেমনই যুগমস্ত্রণার 
দর্পণস্বরূপ প্রতিভাত হল শিক্ষিত সংবেদনশীল মানুষের কাছে। 

বক্ষিমচন্দ্র “সধবার একাদশী'কে গ্রহণ করতে পারেননি, বিনা সংশোধনে এ নাটক যেন 
প্রকাশ না পায় দীনবন্ধুকে তেমন অনুরোধও করেছিলেন । প্রচারধর্মিতায় আপত্তি নয়, আপত্তি 
ছিল ‘বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত” নয় বলে। বন্কিমের অনুরোধে দীনবন্ধু কিছুকাল অপেক্ষা করেছিলেন, 
তারপর যখন এ নাটক প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলল, তখন MFI বললেন, “অনুরোধ রক্ষা 
হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা “নিমচাদ*কে দেখিতে পাইয়াছি।” “সধবার একাদশী”-র অননুমোদিত 
রুচির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নিমচীদকে যখন স্বীকৃতি দেন তখনই বোঝা যায় “সধবার একাদশী 
বঞ্কিমও বলেছিলেন, “অনেকে ইহার বিপরীত কারিবেল?। 

সধবার একাদশী afer কথিত এই বিপরীত মতাবলম্বীদের সম্পর্কে উৎপল দত্তের 
বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি : 

‘HATHA সমসাময়িক সমালোচকদের গোঁড়া তিলককাটা কপাল কুঞ্চিত হয়েছিল “সধবার 

একাদশী”র চ্যালেঞ্জ শুনে। রামগতি ন্যায়রত্ব পূর্বে উল্লেখিত (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য 

বিষয়ক প্রস্তাব, কলিকাতা, ১৯৩৫ সংস্করণ) প্রবন্ধে নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন : 
ইহার আদ্যোপান্ত কেবল বধামি ও মদের কথাতেই পরিপূর্ণ । লালবিহারী দে বা কালীপ্রসন্ন 
ঘোষ, বা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কেউই নাটকটিকে সুনজরে দেখেননি। যারা এ নাটকটার 
সদর্থক দিক খুঁজেছেন, তারা সকলে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন : “AWS 
দেখাচ্ছে মদাপানের ফলাফল কি ভয়ানক’ । [যথা ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য : সমালোচনা সাহিত্য 

(কলিকাতা ১৩৭০) পৃ. ১৫০ ] অর্থাৎ মদ্যপান নিবারণী সমিতির প্রচারকার্য হিসেবে 

নাটকটির কিছু সামাজিক মূল্য থাকতেও পারে, এইরকম একটা অনিচ্ছুক স্বীকৃতি ।' 
অর্থাৎ নাটকটির সাহিত্যিক স্বীকৃতি দেবার মতন রসবোধ এঁদের ছিল না বলেই মদ্যপান বিরোধী 
পিউরিটান সমাজের প্রতিনিধি হয়েও মদ্যপান বিরোধী প্রচার নাটকের যথার্থতাতেও এরা আতঙ্কিত। 
নিমচীদ চরিত্রের অন্যতম রূপকার শিশিরকূমারও “সধবার একাদশী” যে মদ্যপান-বিরোধী প্রচার 
নাটক নয় সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি লিখছেন, “এর মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু মদ 
বাওয়াকে গালাগাল দেওয়া নয়, বাঙালীর মধ্যে যে নকল সাহেব হওয়ার আদিখ্যেতা তাকেই 
স্যাটায়ার করা ।' 

“সধবার একাদশী" মদ্যপান বিরোধী প্রচার নাটক নয়, উনিশ শতকীয় নব্যবঙ্গীয়দের মদ, 
মেয়েছেলে ও নকল ইংরেজিয়ানা নিয়ে মাতলামি বখামির প্রহসনও নয়, এ নাটক সনাতন 
ও নতুন সংস্কৃতির সংঘাত-সৃষ্ট ঘুগযস্ত্রণার Ones কমেডি। 

সধবার একাদশী'*র মধ্যে অনেকে মাইকেলের দ্বিতীয় প্রহসন “একেই কি বলে সত্যতার 
প্রত্যক্ষ প্রেরণা অনুভব করেন, ছায়াপাত ' দেখতে পান; আমরা তা অনুভব করি না, কোনও 
ছায়াপাতও দেখি না। “সধবার একাদশী’ প্রহসন নয়, প্রহসনের হাস্যকরতাই লক্ষ্য, প্রহসন 
৩২ ator আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





জি 


বড় জোর ঘৃণা জাগাতে পারে, তির্যক ব্যঙ্গে প্রতিবাদী দৃষ্টি ফুটে উঠতে পারে, যেমন দীনবন্ধুর 
‘বিয়ে পাগলা বৃড়ো'য় উচ্চকিত হাসির সঙ্গে বিদ্রুপাত্রক করুণা, মাইকেলের “একেই কি বলে 
সভ্যতা’য় নবীন সংস্কৃতির প্রতি সহাস্য yn; বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোৌ?য় সমস্ত ব্যবস্থার 
প্রতি শাণিত ব্যঙ্গ -বিদ্রপের সঙ্গে Sta প্রতিবাদ, কিছু পরে লেখা শিশিরকূমার ঘোষের “বাজারের 
লড়াই” প্রহসনে অর্থনৈতিক acy বিস্তারের acs অসঙ্গত আচরণ কেন্দ্রিক AFS হাস্য। 
“সধবার একাদশী” এ জাতীয় প্রহসন নয়। 


শিশিরকুমার “সধবার একাদশী স্যাটায়ারের মধ্যে ট্র্যাজেডির সুর খুঁজে পেয়েছিলেন। 
নাটকের অভিনয় শেষে দর্শক অন্নদাশক্কর রায়ের সঙ্গে কবণোপকথনকালে তিনি যথার্থই বলেছিলেন, 
“নিমচাদের জীবনটা ছিল ফাসট্রেসনে ভরা । এত বড় শিক্ষিত এক যুবক। ইংরেজ তাকে দিত 
কী? কেরানীর চাকারি। এত বড় ইংরেজীনবিশ কিনা কেরালী হয়ে সাহেব সেবা করবে! তাই 
তাকে করতে হল বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহই বা তখনকার দিনে করে কী করে! তাই তাকে 
ধরতে হল মদ। সেই তার বিদ্রোহী! অমন একটা গুণী লোক উত্সম্ন গেল। সেও একরকম 
বিদ্বোহ। বিদ্রোহী নিমচাদকে দেশ একদিন চিনবে । সে মাতাল নয়। সে স্বাধীন!” 


এ নাটকে অটলকে যাঁরা নায়ক নির্ধারণ করে বিচারে বসেন তারা নিতাস্তই কেতাবি 
সমালোচক | নিমচাদ এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র, নেতিবাচক প্রতিবাদী ভূমিকা তার। এ নাটকের 
প্রথম প্রয়োগকর্তা গিরিশচন্দ্র যেমন প্রথম নিমে ‘wars আবিষ্কার করে আমাদের উপহার দিয়েছিলেন 
করে তুলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর মঞ্চে, তেমনই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য সুকুমার 
সেন কিংবা বাংলা থিয়েটারের চিরবিদ্রোহী রূপকার ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতা উৎপল দত্ত নিমচাদ 
কেন্দ্রিক “সববার একাদশী’র ard হাসিকে যথাযথ চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। সুকুমার 
সেন লিখছেন: 


“নিমচাদ ইংরেজ্জীতে সুশিক্ষিত এবং ভদ্রসস্তান হইয়া মদ্যপের চরম অধোগতিপ্রাপ্ত॥ কিন্ত 

সে পতিত বটে, তবে স্বর্গভ্রক্ট। আত্মসম্ান সে বিসর্জন দিয়াছে, মদের জন্য অপমান -গঞ্জনা 

সে অঙ্গভূষণ করিয়াছে, তবু শিক্ষার গৌরবে সে চারিদিকের তুচ্ছতার ও মৃঢ়তার মধ্যে 

বলিয়া উঠে।? 

এই ‘Sues বহ্নি’ যে ইংরেজের কেরানি টোলায় wes লেখার জন্য জন্মায়নি, 
শিশিরকুমার যেমন তার প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝেছিলেন, উৎপল দত্ত তেমনই তার তৃয়সীপঠন দ্বারা 


মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে “আশার ছলনে ভুলি গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠায় যা লিখেছিলেন, তা মধুর রূপকল্প 
নিমচাদ সম্পর্কেও চমতকার খেটে যায়: 


“ডিরোজিযানদের মতই মাইকেল ছিলেন নতুন যুরোপিয় ভাবধারায় দীক্ষিত। চার্লস ট্রিভলিয়ান 
তার ভারতীয় জনগণের শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধে এই সাহেবি বাঙালিদের সম্পর্কে এই 
আশা পোষণ করছেন, এরা আর ভারতীয় থাকছে না। হয়ে উঠছে পাক্কা ইংরেজ, .. 
সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের এরা হবে যোগসূত্র, সেতুবন্ধ । ট্রিভলিয়ান 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ চিন ৩৩ 





ভাবতে পারেননি পাক্কা ইংরেজদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে পাক্কা সেই মাইকেল মধুসূদন 

দত্ত ও পথই মাড়াবেন AT!” 
মধু কি কখনও নিম হয় এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় নিমচাদ এই একটি ক্ষেত্রে মধুসূদনের 
প্রতিধবনি। নিমচাদ বিদ্রোহী । মধূসূদনও বিদ্রোহী । 

নিমচাদের বিদ্রোহের কারণেই এ নাটকের শিল্প আঙ্গিকে দীনবন্ধু বাধা পথে এগোননি। 
ধনীর দুলাল অটলকে মদ্যপানে আসক্ত করে নিমচাদ তার মদ্যপানের ব্যবস্থা পাকা করে নেবে_ এই 
হল নাটাকাহিনী বা ab কিন্ত এই সামান্য প্লটকে ভিত্তি করে পুরো বাবু কলকাতার অন্দর 
ও বার-কে এমন নিপুণভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে তার প্রতি দৃশ্যে ও নাট্যমুহূর্তে হাসির 
নহরীর মধ্যে শূন্যতা ও ব্যর্থতার একটা SHAMS যেন ধাক্কা দিয়ে যায়। তটস্থ দর্শকের মতো 
নাট্যকার তাতে আবর্ত তুলতে তুলতে নিমচাদের মুখ দিয়ে বলান: So sweet was ne'er 


so fatal, I must weep, but they are cruel tears. 


সধবার একাদশী" উদ্দেশামুখীনতাকে প্রচ্ছন্নে রেখে এইভাবে ট্র্যাজি কমেডি বা ব্র্যাক কমেডি 
হয়ে ওঠে, নান্দনিক তৃপ্তিতে 'লীলঙ্গপর্ণ”কে ছাপিয়ে যায়। “সধবার একাদশী” মদ্যপান বিরোধী 
প্রচার নাটক নয়, শিল্পসৌকর্ষমণ্তিত যুগসদ্ধিকালের ব্যর্থ যৌবনের ব্ল্যাক কমেডি। 


পাঁচ 


“লীলদ্পণ” আর এক arses কেবল “সধবার একাদশী" থেকে বেশি নম্বর পেয়ে গেছে, সে 
হল চতুর্থ বিতর্কের acs) অভিনয় সাফলো সংখ্যাতত্বের দিক থেকে “নীলদপণ’ নিঃসন্দেহে 
অনেক বেশিবার অভিনীত ; অনেক বেশি পরিচালক বা প্রযোজকরা ‘নীলদর্পশে'র অভিনয় আয়োজন 
করেছেন; এবং দর্শক সংখ্যাও সেই হিসেবে “সধবার একাদশী”র থেকে 'শীলদর্ণেরই বেশি। 
কিন্তু এ কথাও ঠিক সংখ্যার বিচারে “নীলদপ্ণ' ‘সধবার একাদশী’ থেকে এগিয়ে থাকলেও 
শতাব্দী প্রান্তে পৌঁছে “সধবার একাদশী? প্রয়োগ আবেদন “ীলদপণ'কে পিছিয়ে দিয়েছে। 


নীলদপণ’ নাটকের বিষয় ও বক্তব্যের গুরুত্ব চলতি শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের দৃষ্টিকোণে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় মনে হলেও তার প্রয়োগ সাফল্য সেই তুলনায় 
আশানুরূপ হয়নি নাটকের গঠনগত Biba কারণে । ভারতীয় গণনাট্যসংঘ ও সংঘের ভাবাদর্শে 
সৃষ্ট কয়েকটি সংস্থা ‘নীলদরপণে’র যুগোপযোগী সম্পাদনা করেও aes লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। 
নীলদপর্ণ’ নাটকের মেলোড্রামায় আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শকের মনের সায় না মেলাই তার বড় 
কারণ। অথচ এই “নীলদর্পণ* ১৮৭২ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত যথেষ্ট সাড়া 
ফেলেই অতিনীত হত। বিপরীতক্রমে “সধবার একাদশী প্রয়োগ সফলতা “নীলদর্পণে'র আগে 
ও পরে ঘটে থাকলেও অভিনয় সংখ্যা “নীলদর্পণে'র তুলনায় যথেষ্ট কম। তার বড় কারণ 
সধবার একাদশী” নাট্যগঠনের দিক থেকে সে যুগের তুলনায় যথেষ্ট আধুনিক এবং নাটকটি 
না মেলোড্রামা, না প্রহসন ; ট্র্যাঙ্জি-কমেডির পরিসমান্তিতে সে যুগের দর্শকের মন ভরত না। 

যাই হোক Aer’ ও FAA একাদশী প্রয়োগ সফলতার হিসেবটা একবার প্রাপ্ত 
তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করে দেখা যাক। 
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ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস *ও শংকর ভট্টাচার্যের বাংলা রঙ্গালয়ের 
ইতিহাসের উত্পাদন" © খণ্ড ATA প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় ১৮৭২ থেকে ১৯০০ 
খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ‘নীলদর্পণ’ নাটক বিভিন্ন নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছে ৬০ রজনী; ১৯০১ 
থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ৫৩ রজনী আর ১৯১০ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে কলকাতার 
কোন নাটাশালাতেই “নীলদর্পণ” অভিনীত হয়নি । অপর দিকে ‘সধবার একাদশী” ১৮৬৮ থেকে 
১৮৭১ পর্যন্ত ৪ রজনী; আর ১৯১০ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ২৪ রজনী অভিনীত হয়েছে। 
অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যস্ত নীলদপণ’ প্রযোজনার কদর ছিল, দ্বিতীয় দশকে 
‘সধবার একাদশী'র অভিনয় হচ্ছে, ‘নীলদর্পপ’এর অভিনয় TH হয়ে গেছে। 


১৮৭২-১৯০০ ধ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত “লীলদপর্ণে'র বহুল অভিনয়ের কারণ ন্যাশনাল থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠা অভিনেতৃবর্গ দলাদলির জন্য দুই দলে ভাগ হয়ে যখন যে মঞ্চ যারা অধিকার করেছেন, 
তারা সেখানেই Alors’ মঞ্চস্থ করতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও এ একই কারণে 
“নীলদর্পণে’র অভিনয় হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দশকে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে অর্ধেন্দুশেখর 
প্রয়াত হলেন, ১৯১০ ব্রিস্টাব্দে ধর্মদাস সুর মারা গেলেন, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র বিদায় 
নিলেন, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ বিগত হলেন; “লীলদর্পণে’র বিশিষ্ট অভিনেতৃবর্গের অভাবই 
Fares অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবার অন্যতম কারণ । অমৃতলাল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক 
পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং স্টার থিয়েটারে তার নেতৃত্ব অটুট থাকলেও Aemet আর মঞ্চস্থ 
করেননি; এই সময়ে “সধবার একাদশী” বরং ৯ বার অভিনীত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তাল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে 
“সিরাজদ্দৌল্রা', Dana's নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের নাটক লেখা হয়েছে, অভিনয়েও সাড়া 
ফেলেছে; তারই পাশাপাশি স্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক (এমারেল্ড মঞ্চে) ও কোহিনুর থিয়েটারে 
নীলদর্পণ’ ৫৩ বার অভিনীত হচ্ছে; সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রেরণা হিসেবে হিন্দু মুসলমান 
কৃষকের ATR সংগ্রামের মর্মস্পর্শী আলেখ্য উপস্থাপনই তখনকার “নীলদর্পণ” অভিনয়ের মূল 
লক্ষ্য। পরবর্তী দশকে দেশের স্বাধীনতার লড়াই যখন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ সংগ্রহ করেছে__১৯১২ 
প্রিস্টাব্দে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নির্দেশে বড়লাট লর্ড হার্ডিজরের ওপর বোমা নিক্ষেপ, ১৯১৫ 
fore তারই নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, বালেশ্বরে বাঘা যতীনের সশস্ত্র সংগ্রাম 
চালিয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ, ১৯১৯-এ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলন দমনে রাওলাট 
আইন প্রবর্তনে ভারতব্যাপী হরতাল ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ; জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড ; 
তখন বাংলা থিয়েটারে “ীলদর্পণ” নাটকের অভিনয়ের ঘটনা ঘটছে। বিপরীতে eae একাদশী" 
এই উত্তাল কালখণ্ডে ২৪ রজনী অভিনীত হয়েছে; স্টার থিয়েটারে ১৯১০ থেকে ১৯১১৯-এর 
মধ্যে ৯ বার; গ্রেট ন্যাশনালে ১৯১৬ সালে ২ বার, থেসপিয়ান মঞ্চে ১৯১৫-১৬ সালে 
৩ বার, আর মিনার্তায় ১৯১৯ সালেই so বার। 


উত্তরকালে গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমৃতলাল অধ্যায় অস্তমিত হলে তিনের দশক থেকে সূচিত 
হয় শিশির যুগের, চলে পাঁচের দশক পর্যস্ত। এই সময়কালে “নীলদপণ’ নেপথ্যে চলে যায়; 
“সধবার একাদশী” অভিনয়ের দৌড়ে এগিয়ে যায়। শ্িশিরকুমারের পছন্দের নাটক ছিল AYTA 
একাদশী”। নিমচীদ ছিল ব্যর্থ যৌবনের বিদ্রোহ, শিশিরকুমারের অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি। 
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শিশিরকুমারের সমান্তরাল প্রতিভাময় নট প্রযোজক নাটাশিক্ষক wa চৌধুরির বিজ্ঞতায় 
দীনবন্ধু স্বীকৃতি পাননি । দীনবন্ধু আবার স্বীকৃতি পেলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অভ্যাদয়ে, 
বাংলার নবজ্ঞাপ্রত রাজনৈতিক থিয়েটারের দৃষ্টিকোণে । পঞ্চাশের দশকের সুচনায় গণনাট্য সংঘের 
ভাবাদর্শে গঠিত বর্তিকা নাটাসংস্থা “নীলদর্পণ” নাটকের যুগোপযোগী সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রাচীনপদ্থী 
আকাদেমিক সমালোচকদের ক্ষোভের কারণ হয়। কিন্তু নাট্যচক্র-র উদ্যোগে মীলদরপণ’ সম্পাদিত 
হয়ে যখন অভিনীত হয় তখন প্রযোজনাটি যথেষ্ট সাড়া ফেলে। সম্পাদনা করেছিলেন নাট্যকার 
দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । সুধী প্রধান, বিজন ভট্টাচার্য, জ্ঞান মজুমদার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। 
তোরাপের ভূমিকায় বিজন ভট্রাচার্য। নীলমাধব সুধী প্রধান। সাবিত্রী শোভা সেন। উড সত্য 
রায়। রোগ মুকুল চক্রবর্তী ক্ষেত্রমণি গীতা সোম (সেন)। গোপীনাথ গঙ্গাপদ বসু। গণনাট্য 
সংঘের সব বিশিষ্ট শিল্পী। এ প্রযোজনায়ও নাটকটির যুগোপযোগী সম্পাদনায় প্রাচীনপন্থী আকাদেমিক 
সমালোচকদের ক্ষোভ দূর করা যায়নি। ড. অজিতকুমার ঘোষের সাম্প্রতিক Tea: 


“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় গণনাটা সঙ্ঘের নাট্য আন্দোলনের সময় থেকে পুনরায় 
নীলদর্পণ” নাটকের সমাদর শুরু হল। কিন্ত গণনাট্য সঙ্ঘের কর্মীরা তাদের তাত্বিক 


মতবাদের পরিপোষক রূপে নাটকটিকে গ্রহণ করলেন। এখানেই তাদের ভুল হল। . 


তারা শোষিত মানুষের উল্লসিত জয়ের কাহিনীতে রূপান্তরিত করলেন’ 

ধ্রুপদী সাহিত্য বা ক্ল্যাসিকসের যুগোপযোগী নবীকরণেরই মধ্যেই যে সমাজমনের বৈষয়িক 
আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক রূপ ফুটে ওঠে, এ কথা মধুসূদনের বিদ্রোহী শিল্পীসত্তার yea সম্ভারে 
পূর্ণ বাংলা সাহিত্যের THR সমালোচকদের আবার নতুন করে মনে করাতেও হয় আমাদের 
দেশে। প্রসঙ্গত আমাদের স্মরণ রাখতে হয় গ্রিক পুরাণ কথা এক্সাইলাস সোফোক্লিসের নাট্যরূপে 
যে ধ্রুপদী বিন্যাস অর্জন করেছিল, সেই ধ্রুপদী আবরণ সরিয়ে গ্রিক মিথের নতুন সময়োপযোগী 
ব্যাখ্যায় যোহান উলঙ্গগ্যাঙ্গ ভন্‌ গায়টে, ইউজিন ও’নিল, গেরহার্ড হাউপ্টম্ান, টি এস 
এলিয়ট, জা পল সার্ত্র, জা জিরাদু, আযান্যুই, ককতো, ব্রেশটের ভূমিকা বিশ্বনাট্য প্রয়োগের 
ইতিবৃত্তে পুনঃসৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেখানে গণনাট্য সংঘ “ীলদর্পণ'কে করুণ রসাত্মক 
নাটক থেকে প্রতিবাদী নাটকে উত্তরণ ঘটিয়ে কোনো ভুল করেননি । নাটাচক্রর সম্পাদিত “নীলদপূর্ণ’ 
সাংগঠনিক কারণে অধিক অভিনয়ের সুযোগ পায়নি কিন্তু পঞ্চাশের শেষ থেকে ষাটের দশকের 
মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত প্রান্তিক শাখার “নীলদপর্ণ’ বহুল অভিনীত প্রযোজনায় তোরাপ করতেন 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। এই তোরাপ, we ময়রানী, ক্ষেত্রমণি, আদুরী প্রভৃতি চরিত্রের জীবন্ত 
উপস্থাপনের আকর্ষণ ‘নীলদপণ’ নাট্যাভিনয়কে জনপ্রিয় করত__ এ কথা সেকালের পক্ষে যেমন 
সত্য, একালের পক্ষেও তাই। ‘সধবার একাদশী'তে অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্র 
নিমচাদের ট্রাজেডির মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষোভ-ভাষা পেয়েছিল বলেই গিরিশচন্দ্রের 
তার প্রযোজনা তালিকায় ‘সধবার একাদশী'কে নির্বাচন করেছিলেন ঘযুগযন্ত্রণাকে ব্যক্ত করার 
উদ্দেশে | 

পঞ্চাশের দশকের থেকে বাংলা থিয়েটার ত্রিমুখী ধারায় বিকশিত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয় 
বাণিজ্যিক থিয়েটারে পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে বাংলা থিয়েটার এগিয়েছে 
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দ্বিমুখী casi গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে রাজ্রনৈতিক বিক্ষোভ ভাষা পেয়েছে নাট্যবন্ততে, কিন্ত 
নাট্য প্রয়োগে তার খামতি থেকে গেছে। আর এই দুইকে মিলিয়ে বাংলা থিয়েটার সামাজিক 
দায়বদ্ধতার শৈল্পিক প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়েছে গ্রুপ থিয়েটারের প্রবাহে । -এই প্রবাহেই আশির 
দশকে আবার দীনবন্ধু মিত্র ফিরে আসেন বাংলা মঞ্চে “সধবার একাদশী'র পুনঃপ্রযোজনার 
মাধ্যমে এবং তখনই স্থির হয়ে যায় ‘সধবার একাদশী'র শৈল্পিক আধুনিকত্ব । প্রয়োগ ভাবনায় 
নিরস্তর নতুন নাট্য ভাষার সন্ধানী নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত AAA একাদশী'কে পুনজ্ীবিত করেন 
আজকের যুগযন্ত্রণার তাগিদে । সমাজ পরিবর্তনের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ যুবশক্তি যখন রাজনৈতিক 
প্রক্রিয়াকরণের বিপথগামিতায় ব্যর্থ, তখন পুঁজিবাদী প্রতুত্ব তার রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ 


ঘটায় যুবশক্তির মধ্যে ড্রাগ মারিজুয়ানার নেশার বিস্তার ঘটিয়ে। এই বিপর্যস্ত সময়ে “সধবার 
একাদশী” এক ভিন্ন -তাৎপর্য পায়। 


এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা ' যায় বাংলা থিয়েটারের আদিযুগে “নীলদরপণে'র নাটাকার 
দীনবন্ধুই ছিলেন বাংলামঞ্চের প্রথম সফল জনপ্রিয় নাট্যকার। ১৮৬০-এ প্রকাশিত “নীলদপরণ’ 
নাটককে ঢাকার পূর্ববঙ্গভৃমিতে ওই বছরেই প্রথম অভিনীত হওয়া সত্বেও এক যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হয়েছিল কলকাতার মঞ্চে তার প্রয়োগ সফলতাকে বুঝে নিতে । রাজনৈতিক কারণসহ 
বাস্তববাদী সাহিত্যের সজীব উপস্থাপনের বিস্ময়করতার জন্য যে নাটক পাঠকপ্রিয় হতে পেরেছিল, 
সেই নাটককে দর্শকপ্রিয় করার জন্য সৌখিন যুগের বাবু শিল্পীদের মধ্যে কোনও গোষ্ঠীকে 
এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি, সেও নিশ্চয় রাজনৈতিক ঝুঁকি নেবার মতো সাহসের অভাব। 


১৮৬০ সালে রচিত '“লীলদর্পণ” না হয় রাজরোষে পতিত বলে কলকাতায় সে নাটকের 
মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য একযুগ অপেক্ষা করতে হল; কিন্ত দীনবন্ধু মিত্র তো তখন নাট্যকার 
হিসেবে সুপরিচিত, এবং ১৮৬৩-তে লিখেছেন “নবীন তপহ্থিনী” ১৮৬৬-তে বিয়েপাগলা 
বুড়ো” ও “সধবার একাদশী” ১৮৬৭-তে লিখলেন “লীলাবতী” কিন্তু অবাক হতে হয় ১৮৬৮-র 
আগে তার এ সব নাটকের কোনটাই কলকাতার মঞ্চের আলো দেখতে পেল না। অথচ 
সে সময়ে সৌখিন থিয়েটার কলকাতা বা মফম্বলে কম ছিল না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 
পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ১৮৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর অভিনয় করছে 'বিদ্যাসুন্দর” দ্বিতীয় 
অভিনয় হচ্ছে ১৮৬৬-র ৬ জানুয়ারি, এরপর অভিনীত হয়েছে “যেমন কর্ম তেমনি ফল” 
এই প্রহসনটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে আট-নয়বার অভিনীত হয়েছে। ১৮৬৬-র ১৫ 
ডিসেম্বর তৃতীয় নাটক বাছাই হয়েছে ‘বুঝলে কিনা প্রহসন’! ১৮৬৯-এ হয়েছে রামনারায়ণের 
“মালতীমাধব’। এটিও, রামনারায়ণ stag স্মৃতিকথাসূত্রে জানা যায় দশ-এগারোবার অভিনীত 
হয়েছে। ১৮৭০-এ হচ্ছে “মালবিকাগ্রিমিত্রণ ও দুটি প্রহসন op’ এবং ‘উভয় সংকট” 
১৮৭২-এ হয়েছে ‘Swat হরণ’ ও “উভয় সংকট’। ১৮৬৩ সালে বড়লাট লর্ড নর্থবুকের 
সম্মানে এই নাটক দুটির পুনরভিনয় হয়। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৩-র মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র পাথুরিয়াঘাটা 
বঙ্গনাট্যালয়ের মতো সৌখিন নাট্য-উদ্যোগের কাছে নাট্যকারই নন। শোভাবাজ্ঞার প্রাইভেট খিয়েট্রিক্যাল 
সোসাইটি অবশ্য মাইকেলকে বেছে নিয়েছিলেন। ‘একেই কি বলে সভ্যতার প্রথম অভিনয় 
এই WHE হয় ১৮৬৫ সালের ১৮ GARI ১৮৬৭-র ৮ ফেব্রুয়ারি ‘কৃষ্ণকৃমারী নাটক" প্রথম 
অভিনীত হয়। ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাকো নাট্যশালা এই সময়ের তৃতীয় বড় উদ্যোগ । এখানেও 
মাইকেল ও রামনারায়ণের প্রাধান্য । চতুর্থ বড় মাপের সৌখিন উদ্যোগ হল বউবাজার বঙ্গনাট্যালয়। 
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১৮৬৮-তে মনোমোহন বসুর “রানাভিষেক” পৌরাণিক নাটক দিয়ে এরা থিয়েটার শুরু করেন, 
তারপর একে-একে মনোমোহন বসুর-ই “সতী নাটক’ “হরিশচন্দ্র' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে থিয়েটারের 
সখ মিটিয়েছেন। থিয়েটার যে সামাজিক দায়বদ্ধতার একটা বড় অঙ্গীকার (রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা 
তো এদের পক্ষে বহন করা আরও কঠিন) প্রথম ও চতুর্থ উদ্যোগের কর্মসূচির দিকে বিশ্লেষণী 
আলো ফেললে তা কখনই মনে হবে না। দীনবন্ধুর লীলদপণ" বাদই দিলাম, “নবীন তপস্বিনী’ 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো, ‘সধবার একাদশী’, লীলাবতী' এগুলির কোনটাকেই এদের কারও মনে 
ধরল না; অথচ এই নাটকগুলিরই ১৮৬৮-র বা ১৮৭২-র পর বহুবার অভিনীত হবে কিন্ত 
এরা মাইকেল ছাড়া আর যে সব নাট্যকারের নাটক নির্বাচন করলেন সেগুলির কোনওটাই 
দীনবন্ধুর “লীলদর্পণি'বা “‘সধবার একাদশী”র মান্য ভূমিকার পাশে দীড়াতেই পারে না। কালের 
অদ্ভুত বিচারে প্রথিতকীর্তি দীনবন্ধুকে (তিনি নিজেও গরিব ঘরের সন্তান পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে 
উন্নীত) তারই wah উত্তর কলকাতার মধ্যবগীয় যুবকদের স্বাধীন উদ্যোগের জন্য অপেক্ষা 
করতে হল আটটি বছর। 
উপর্যুক্ত ধনবান ব্যক্তিদের সৌখিন থিয়েটারের পাশে বাগবাজার আ্যামেচার থিয়েটার বা 
শ্যামবাজার নাট্যসমাজই প্রথম দীনবন্ধু মিত্রের রচিত নাটকের মধ্যে নিজ্জেদের সামর্থ্য ও সমাজ -জিজ্ঞাসার 
উত্তর খুঁজে পায়। এবং এদের উদ্যোগেই দীনবন্ধুর “সবার একাদশী” প্রথম মঞ্চের আলো 
দেখতে পায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,  রাধামাধব কর, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), ঈশানচন্দ্র নিয়োগী, মহেন্দ্রনাথ দাস, নন্দলাল ঘোষ, অরুণচন্দ্র 
হালদার প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের মহা সপ্তয়ীর রাত্রে বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের 
বাড়ির মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র Sates অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৬৮-র 
জায়গায় ১৮৬৯ ভ্রমবশত লিখেছেন। এই অভিনয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর যে মূল্যায়ন 
করেছেন তার শাস্তি কি nig’ নাটাগ্রস্থের উৎসর্গ পত্রে তার মধ্যেই ধরা পড়ে বাংলা থিয়েটারের 
গোড়ার যুগে দীনবন্ধুর প্রকৃত অবদান। গিরিশচন্দ্র লিখছেন: 
‘বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় 
আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নিবর্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। 
...যে সময়ে 'সধবার একাদশী'-র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত 
নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রকৃতিতে যেরূপ বিপুল 
ব্যয় হইত, তাহা Ree করা সাধারণের সাধ্যাতীত fea কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 
“সধবার একাদশী’-তে অর্থবায়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ 
মিলিয়া “সধবার একাদশী’ অভিনয় করিতে সক্ষম হয়! মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, 
এই সকল যুবক মিলিয়া “ন্যাশনাল থিয়েটার” স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই 
বস্তুত বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বাস্তবধর্মী ভ্বীবনমুতখীনতার যে শক্তি ছিল, সেই 
শক্তির বড় অংশ জুড়েই বিরাজ করেছেন দীনবন্ধু মিত্র। 
Swag একাদশী'র মধ্যে মধ্যবিত্ত নাট্যশিল্পীরা নিজস্ব শক্তির সাজুয্য আবিষ্কার করেছিলেন 
বলেই গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে বাগবাজার আ্যামেচার থিয়েটার এ নাটকের অভিনয়ে উদ্যোগী হন। 
ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নাট্যভিনয়কে আড়ম্বরপূর্ণ আমোদের অতিরিক্ত ভাবতে পারেননি, তাদের লক্ষ্য 
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সি 


ছিল স্বশ্রেলীর মানুষজ্রনকে নিয়ে শাসক ইংরেজের wage বিধান যে দেখ আমরা তোমাদের 
সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পারি। বড় জোর শ্লাঘা বোধ যে তোমাদের মতো আমাদেরও 
খিয়েটার ছিল, আমরা এখন তোমাদের সমপর্যায়ে। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এই থিয়েটারে মধাবিত্ত 
বাবুদের প্রবেশ সম্ভব ছিল না বলেই মধ্যবিস্তরা থিয়েটার করতে নেমে দীনবন্ধুর মধ্যেই স্বশ্রেণীর 
শক্তির উৎস খুজে পেলেন। 

“সধবার একাদশী” নাটকের সাজসজ্জা ব্যয় কম বলেই যে গিরিশচন্দ্ররা এই নাটকের 
প্রযোজনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তা নয়, এ নাটকের মধ্যে তদানীস্তন কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি 
জীবনের এমন একটা বাস্তব ছবি ছিল, যে ছবিটায় সামাজিক অসঙ্গতির মধ্যে যতথানি হাসির 
উৎসার ছিল ততখানিই ছিল যুব-যন্ত্রণার বার্থতার গোপন sar গিরিশচন্দ্র সঠিকভাবেই নিমচাদ 
চরিত্রের ট্র্যাজেডি অনুভব করেছিলেন বলেই উক্ত চরিত্রাভিনয়ে সৃষ্টিশীল অভিনয়ের পূর্ণ সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করা যাবে ভেবেই এ নাটক নির্বাচন করেন। 

সারদাচরণ মিত্র গিরিশ অভিনীত নিমচীদের স্মৃতি দীর্ঘকাল স্মরণে রেখে যথার্থই লিখেছেন : 

ন্বয়ং__নিমচীদ। “সধবার একাদশী” পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন অভিনয় দেখিয়া 

বিশেষত পনিমচীদে”-র অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম । বয়োবৃদ্ধিবশত 
ক্রমশ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজি, বাঙলা, সংস্কৃত, অনেক 
নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্ত সে রাত্রের নিমচাদের অভিনয় 
বোধ হয় কখনও ভুলিব না। সেই রাত্রি হইতে কবি দীনবন্ধুর উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি 
পৃবর্বাপেক্ষা অনেক বেশি হইল, অভিনয়ের নৈপুণ্যজন্য গিরিশের উপরও বিশেষ শ্রদ্ধা 
হইল ৷’ 
লক্ষ্য করার বিষয় ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক ‘নীলদপণ’ অভিনয়ের আগে ১৮৭০ সালের সরস্বতী 
পূজার রাত্রে কলকাতার শ্যামবাজারের রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ির ওই অভিনয় দেখে 
তাই, দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী” নাটকটিই গঠনরীতি ও বিষয় ভাবনায় নতুনত্ব মণ্ডিত ছিল 
বলেই তার রূপারোপকারী গিরিশচন্দ্রও বাংলা থিয়েটারের সেই আদিযুগেই নতুন ধারার সৃষ্টিকর্তারূপে 
আবির্ভূত হলেন। ‘aera’ প্রথাসিদ্ধ রীতিতে রচিত বলে দীনবন্ধু তার প্রথম রচনায় অনায়াস 
হতে পারেননি, কিন্ত চতুর্থ নাটকটি লেখার সময় তিনি প্রথার বাইরে বেরিয়ে সমাজ ও 


ব্যক্তির দ্বন্থকে যথার্থ মুকুরে প্রতিবিশ্বিত করতে পেরেছিলেন বলেই “পধবার একাদশী র অভিনয়যোগ্যতা 
শতাব্দী অতিক্রান্ত ধ্রুপদী সামর্ধে আজও বর্ণবহুল। 
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(7): 


দীনবন্ধু মিত্র : জীবনপঞ্জি 


নদীয়া জেব্লার কাঁচরাপাড়ার কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে wy (বঙ্ষাব্দ-১৩৩৬ সালের চৈত্র 
মাসে ; যদিও বঙ্ষিমেচন্দ্র তার দীনবন্ধু জ্রীবনীতে জন্মতারিখ উল্লেখ করেছিলেন ১২৩৮ 
সাল । কিন্ত যেহেতু উল্লিখিত প্রথম তারিখটি দীনবন্ধু পুত্র ললিতচন্দ্রে'র দেওয়া অতএব 
এটিই মনে হয় নির্ভুল) । পিতা arene মিত্র । 

শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনা, পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরবস্থার জনা আট টাকা 
বেতনে জমিদারি সেরেস্তার কাজ গ্রহণ । 

উচ্চশিক্ষা আগ্রহে কলকাতায় এসে ওঠেন পিতবোর বাড়িতে । এখানে রান্নার কাজ থেকে 
শুরু করে আরও নানাবিধ শ্রম করতেন। 

লঙ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইংরেক্জি স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ 
মিত্র পরিত্যাগ করে নিজের পছস্দমত দীনবন্ধু মিত্র লাম গ্রহণ করে কল্গুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে 
ভর্তি | 

কলুটোলা gre স্কুলে afore বৃন্তিলাভ ; হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি। 

প্রভাকর -সম্পাদক শ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় কিছুদিনের মধোই ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 
“সাধুরগ্ন* সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা “মানুষ -চরিত্র” প্রকাশ | 

৫ জুন, সংবাদ প্রভাকরে “জামাই-বন্তী” নামে একটি দীর্ঘ কবিতা ব্রচলা। 
সংবাদ-প্রভাকরে “জ্ঞামাই-বন্তী' নামের কবিতা মুদ্রিত হয় ২৫ মে। 

শিক্ষকতার যোগ্যতা-পরীক্ষায় সসম্মানে কৃতকার্য। 

১৪-১৫ মার্চ সংবাদ প্রভাকরে “বিজয়-কামিনী' নামের একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ 
পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর প্রায় বারো বছর পরে লিখিত ‘নবীন তপাস্থিলী' নাটকের 
এই আখ্যানটিই ছিল বীজস্বরূপ । 

এই বছরের পরীক্ষা তাঁর আর দেওয়া হয়নি। সাংসারিক কারণে কলেজ পরিত্যাগ করে 
১৫০ টাকা বেতনে পাটনার পোস্টমাস্টারের পদগ্রহণ। 

চাকরিতে পলোরাতি। ইন্সপেকটিং পোস্টমাস্টার । প্রথমে তাঁকে দায়িত নিতে হয় often 
বিভাগের! প্রায় তের-চোদ্দ বছর এই পদে তিনি চাকরি করেছিলেন তাঁর ছিল ঘোরার 
চাকরি । উড়িষ্যার পর নদীয়া, তারপর ঢাকা, নদীয়া, তারপর ঢাকা, তারপর উড়িষ্যা এবং 
সবশেষে আবার নদীয়া । এই জীবনে তিনি নদীয়াতেই বেশি সময় ছিলেন। এই সময় 
কৃষ্ণনগরে বাড়ি খরিদ। চাকরি জীবনে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করার সময় নীলচাষ এবং 
শীলকরদের Gary সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ। 

“শীলদ্পণি' প্রকাশ | 

“কুড়ে গরুর fen cate” নামে একটি বিদ্রাপাস্ত্রক ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা । নাটাকারের জ্রীবিতকালে 
এটি প্রকাশিত হয়নি । 

জুলাই-আগস্ট (5) নাগাদ প্রকাশিত হয় “নবীন তপস্ধিনী’। ঢাকা থেকে নদীয়ায় এসে 
এই নাটকটি লেখেন। 

প্রকাশিত হয় “বিয়ে পাগলা বুড়ো”। নভেম্বরে (7) প্রকাশিত হয় খ্যাতনামা নাটক “সধবার 
একাদশী”। ঢাকায় থাকাকালীন এটি লেখেন ও ঢোকা থেকেই এটি প্রকাশিত হয়। 

১৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় *লীলাবতী*। Bien থাকাকালীন এটি লিখিত হয় এবং 
কলকাভা থেকে মুদ্রিত হয়। 
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১৮৬৮ £. দুগসিপ্তমীর রাত্রে ‘বাগবাজ্জাব আমেচার থিয়েটার" বাপবাজারের srg হাজদারেব বাড়িতে 
JAA করেন ‘সধবাব একাদশী” । এটিই এই নাটকের প্রথম অভিনয় ॥ প্রসক্ষত উল্লেখা, 
এই নাটকে “নিমচাদ"-এর চবিত্রে অভিনয়ের মাধামেই ace পদার্পণ কবেন বঙ্গবঙ্গমন্ষের 
অন্যতম জনক, নাট্যকার অভিনেতা -নিদেশিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

১৮৬৯-৭০ £ চাকরিতে উচ্চতর পদপ্রাপ্তি, কৃষ্ণনগর ছেড়ে ডাক বিভাগের *সুশাবিনটেলডেস্ট ইন্দপপেকটিং 
পোস্টমাস্টার হিসেবে কলকাতায় আগমন | 

১৮৭১ i 


লুসাই যুদ্ধেব সময় ইংবেজদের বিপর্যস্ত যোগাযোগবাবহা পুনর্গঠিত" করার ভাব MZT) 
এই কাজেব স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁকে "রায়বাহাদুর* উপাধি cons 

৪ আগস্ট, ‘zea কাবা "- এব প্রথম পর্ব (প্রথম -আষ্টম সর্প) প্রকাশিত হয় । 

১৮৭২ £ কর্মক্ষেত্রে চক্রান্তের আবর্তে পড়ে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্সপেক্টর পচে বদজি হন। 
‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় (১২৭৯ বঃ/কার্তিক সংব্যা প্রকাশিত হয় “যমালয়ে জ্ঞীবস্ত মালুষ 
নামের Serama । ‘মধ্যস্থ’ পত্রিকায় (১২৭৯ বঃ/কার্তিক -অপ্রহায়ণ সংখ্যা) ‘পোড়া মহেশ্বর' 
নামে গল্প প্রকাশিত হয়। 

২০ মার্চ প্রকাশিত হয় ‘জ্ঞামাইবারিক’। 

৩০ মার্চ, বক্ষিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে চুচুড়াব মল্লিকবাড়িতে প্রথম 
অভিনীত হয় “লীলাবতী "। 

২৮ মে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ “দ্বাদশ কাবিতা”। 

৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ‘নীলদপর্ণ' 

১৪ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় “জ্ঞামাইবারিক "। 








১৮৭৩ £ চাকুরির ক্ষেত্রেও erate গণ্ডগোলের সুবাদে তাঁকে তীর পদ থেকে অবনমিত করে হাবড়া 
বিভাগের ইন্স্পেক্টিং পোস্টমাস্টারের পদে বহাল করা হয় । 
১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় ‘কমলে কামিনী’ । 
৪ জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় “নবীন তপস্থিলী’। ১৫ জ্ঞানুয়াবি 
ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় “বিয়ে পাগলা yor") 
১৮৭৩ £ ১ নভেম্বর মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। 
রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 
নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ গ্রন্থ প্রকাশ 
১ নীলদর্পণ ৭ ডিসেম্বর, ১৮৭২ নাশনাল থিয়েটার ১৮৬০ 
নবীন তপস্থিনী ৪ BIW, ১৮৭৩ es ১৮৬৩ 
৩ বিয়ে পাগলা বুড়ো ১৫ জানুয়ারি, ১৮৭৩ ও ৬৮৬৬ 
৪ সধরার একাদশী সেপ্টেঃ/অক্টোঃ, ১৯৬৮ প্রাণকৃষ্ণ হালদারের ১৮৬৬ 
বাড়ি 
৫ লীলাবতী ৩০ মার্চ, ১৮৭২ চুছড়া-মল্লিকবাড়ি ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৭ 
৬ জ্ঞামাইবারিক ' ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭২ ন্যাশনাল থিয়েটার ২০ মার্চ, ১৮৭২ 
৭ কমলে কামিনী — — ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ 
প্রদীপকুমার চক্রবর্তী 
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fo রশচন্দ্র ঘোষের সবধিক অভিনীত নাটক ‘oem’: প্রফুল্ল” রচনার আগে 
গিরিশচন্দ্র ছোট বড় মিলিয়ে কমপক্ষে পযত্রিশখানি নাটক রচনা করেছেন। ‘AFE 


লেখার সময় গিরিশচন্দ্রের পয়তাল্লিশ বছর ছয় মাস বয়স হয়েছে । সমাজ এবং সংসারঘাত্রায়, 
শিল্প ও নাটাচচায় গিরিশচন্দ্র তখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ। বাংলা থিয়েটারের আকাশে তিনি তখন 
নক্ষত্র শোভিত পূৰ্ণচন্দ্ৰ বিশেষ। 


প্রফুল্ল” নাটক লেখার পযতাল্লিশ বছর ছয় মাস আগে উত্তর কলকাতার বাগবাজারের 
বোসপাড়ায় AIE কায়স্থ পরিবারে ১২৫০ সালে ১৫ ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪) 
সোমবার অষ্টমী তিথিতে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। পিতা নীলকমল ঘোষ । মাতা রাইমণি ঘোষ । 


গিরিশচন্দ্র যে সময় জন্মালেন তখন বাঙ্গালির সমাজ জীবনে অদ্ভুত এক ক্রান্তিকাল। 
ofa, ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রমসঞ্চরমান ক্ষোভ, আবার প্রাচা-প্রতীচ্যের মেলবন্ধনে 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরণের উন্মেষ । 


বঙ্গসমাজ ও সংস্কৃতির সংস্কার প্রয়াসের অগ্রণী shea অবতীর্ণ রামমোহন রায় তখন 
প্রয়াত (জন্ম : ১৭৭৪, FSI : ১৮৩৩)। পাচালিকার দাশুরথি রায় একচল্লিশ, কবি ঈশ্বর 


গুপ্ত বত্রিশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাতাশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চবিবশ, রামনারায়ণ বাইশ, 
মধুসূদন কুড়ি, মনোমোহন ষোল, কবি বিহারীলাল এগারো, দীনবন্ধু পনেরো, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
আট বছরের ; আর বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশব সেন ছয় বছরের এবং অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
BI বছনের বালক | 
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গিরিশচন্দ্ররা পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোন। চার বছর বয়সে হাতেখড়ির পর বোসপাড়াতেই 
ভগবতী গাঙ্গুলির পাঠশালায় ঠিরিশচন্দ্রের পঠন-পাঠন শুরু । আট বছর বয়সে তাঁকে গৌরমোহন 
আড্ডির ওরিয়েন্টাল সেমিলারি স্কুলে উচ্চ পাঠশালা বিভাগে ভর্তি করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে 
মেধাবী ছাত্র গিরিশ স্কুলের শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্কুলের সহপাঠী অধ্যাপক কালীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর She বুদ্ধি ও মেধার বারবার প্রশংসা করেছেন। স্কুলের প্রথম পরীক্ষাতেই 
ভালো ফল করায় ‘মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ" পুস্তকখানি পুরস্কার পান। বড়ভাই নিত্যগোপাল গিরিশের 
করে দেন। পিতৃ-বিয়োগের কারণে এন্টান্সের ফাস্টক্রাসের পরেই স্কুল ছাড়তে হয়। তাঁর 
সহপাঠী হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকালের বিখ্যাত স্কুল ইন্সপেক্টর বেনিমাধব 
দে আজীবন গিরিশের ছাত্রজজীবনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কিশোর গিরিশের মনোপ্রকৃতি 
যখন একটি বিশেষ আকারে গঠিত হচ্ছে, তার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই বাংলার নিজস্ব 
সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে আবার 
একটা সংঘাতও শুর হয়েছে। 


কেরি সাহেবের উদ্যোগে ব্রিস্টধর্ম ও ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজে বাংলায় গ্রন্থ রচনা শুর হয়েছে। অপরদিকে রামমোহন রায়, রাম বসু 
বাংলা সাহিতোর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বাঙালির আত্মসত়ীক্ষা ও আত্মসশ্বিতের সন্ধানে রত 
হয়েছেন। ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে মিলিত হয়ে রামমোহন মুধ্যবিস্ত বাঙালিদের মধ্যে 
দেশপ্রেম ও ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। পাদরি ডফ-এর উদ্যোগে কৃষ্ণমোহন, 
প্রসন্ন ঠাকুরের জোষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ, মধুসূদন wa মতো প্রতিভাশালী ইয়ং বেক্গল-এর 
দল ধ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। কৃষ্ণমোহন তখন গোড়া হিন্দুধমবিলম্থীদের প্রচণ্ড 
আঘাত ও সমালোচনা করে ‘The Persecuted’ নামে একখানি নাটক লিখেছেন। | 


অপরদিকে দেশের যুব সম্প্রদায়ের খ্রিস্টধ্মস্তিরিত হওয়ার প্রচণ্ড প্রবণতাকে রোধ করবার 
জন্য রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম-দর্শন এবং ব্রাহ্মধর্মকে 
প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। এ কাজে অক্ষয়কুমার wa, রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। রামমোহনের 
প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ প্রভৃতির উৎসাহে দেশে স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু 
হয়েছে। যখন বেথুন সাহেব ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (বর্তমান বেথুন স্কুল) স্থাপন ' 


ংলার লোক-সংস্কৃতি তখন নীল-চড়কের শিবের গাজন, ঢপ, কীর্তন, পাঁচালি, কথকতা, 
বাঈনাচ, খেমটা, ঝুমুর, গম্ভীরা, তরজা, কবিগান, টগ্লা, বাউল, হাফ-আখড়াই এবং যাত্রাগানে 
ভরপুর! দেশীয় ঢোল, তবলা, মন্দিরা, তানপুরা, একতারার সঙ্গে ক্রমশ বিদেশি বাদাযস্ত্ 
প্রবেশ করছে। পর্তুগিজদের আমদানি করা বেহালা বাজছে যাত্রাগানে। সাহেবরাও AR, 
খেমটা, কবির লড়াইয়ে আগ্রহী হয়েছেন। একবার তো হ্যালহেড্‌ সাহেব সোৎসাহে যাত্রাভিনয়ে 
স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
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গিরিশচন্দ্রের জন্মের উননববই বছর আগে ১৭৫৫ থেকে কলকাতায় ইংরাজি থিয়েটার 
শুরু হয়েছে। লেবেদেফ ও গোলক দাসের প্রচেষ্টায় বাংলাভাষায় প্রথম থিয়েটার দেখান 
হয়েছে গিরিশ জন্মগ্রহণ করার উনপঞ্চাশ বছর আগে ১৭৯৫ শ্রিস্টাব্দে। 

ইংরাজি শিক্ষিত নব্য বাঙালির মধ্যে থিয়েটার দেখা এবং ঘিয়েটারে অভিনয় করার 
প্রবণতা দেখা দিয়েছে। গিরিশচব্দ্রের জন্মের তেরো বছর আগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাক্ষার 
বাগানবাড়িতে সেক্সপিয়ারের “জুলিয়াস সিজার” নাটকের অংশবিশেষ এবং ভবভূতির ‘উত্তর 
রামচরিত' বাঙালিদের দ্বারাই ইংরাজি ভাষায় অভিনীত হয়েছে। এগার বছর আগে শ্যামবাজারে 
নবীন বসুর বাড়িতে বাংলায় অভিনয় হয়েছে ভারতচন্দ্রের “বিদ্যাসুন্দব”। গিরিশচন্দ্রের যখন 
ছাত্রাবস্থা তখনকার স্কুল-কলেজগুলিতে সেক্সপিয়ার চর্চা ও নাট্যাভিনয় বেশ ভালোভাবেই 
প্রচলিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের কৈশোরকালেই কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের aS বাড়িতে 
সখের থিয়েটার চর্চা শুক হয়েছে। তেরো-চোদ্দ বছর যখন গিরিশের বয়স তখনই সিমলার 
বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়িতে, রামনারায়ণ তর্করত্রের ‘কুলীন Foray’ অভিনীত হচ্ছে। 

কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোতসাহিনী, পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটার, রামগোপাল 
মল্লিকের মেট্রোপলিটন থিয়েটার এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছেন পাথুরিয়াঘাটা 
বঙ্গ রক্গালয়। কিশোর গিরিশ যখন যৌবনে পৌঁছলেন, তখন কলকাতা এবং আশপাশের 
মফস্বল শহরে সৌখিন থিয়েটার চচার রমরমা । শোভাবাজ্ঞার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি, 
ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো থিয়েটার, বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয় প্রভৃতি বহু সিরিয়াস থিয়েটার 
শুরু হয়েছে। এই সব থিয়েটার চর্চ গিরিশচন্দ্রের নাটাজীবনকে অবশ্যই কিয়দংশ প্রভাবিত 
করেছিল । কিন্তু কবি, গীতিকার, নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য, নাট্য প্রয়োগাচার্য সংগঠক গিরিশচন্দ্রের 
নাট্য-মানসের সূৃচনাসূত্র খুজতে গেলে ফিরে যেতে হবে তাঁর OMA 

শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত চঞ্চল, দুরস্ত এবং জেদি প্রকৃতির ছেলে গিরিশ। পড়াশুনার 
চেয়ে গল্প শুনতে বেশি ভালবাসেন। সন্ধেবেলায় খুড়ি-ঠাকুমার কাছে রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণের গল্প শোনটা প্রায় নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। সাত-আট বছর বয়স থেকে 
এই নেশাটাই পরিবর্তিত হল “কথকথা” শুনতে যাওয়ায়। কথক ঠাকুরের মুখে আভিনয়িক 
ভঙ্গিমায় রামায়ণ, মহাভ্ব্রতের কাহিনীর অংশ বিশেষ শুনে মন ভরতো না। বাড়ি এসেই 
বাকি অংশটা সুর করে পড়ে ফেলতেন। মাতৃভাষায় পয়ার, ত্রিপদী ছন্দের সঙ্গে পরিচয় 
সেই সাত-আট বছর বয়স থেকেই। ওই কিশোর-মানসেই কাব্য রসানুভূতির সঞ্চার । 

পারিবারিক জীবনযাত্রার পথ fey সুগম সুখকর agi করুণ রস যেন গিরিশচন্দ্রের 
আশৈশব সহচর । .আট বছর বয়সে বড় দাদা নিতাগোপাল মারা গেলেন। ছোটভাই গিরিশকে 
তিনি অতান্ত স্নেহ করতেন। দাদার মৃত্যু শিশু গিরিশের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। এর 
তিন বছরের মধেই মা চলে গেলেন। গিরিশের বয়স তখন এগার বছর। মাতৃ বিয়োগের 
ব্যথা বিলীন হবার আগেই আবার তিন বছরের মধ্যে পিতৃ-বিয়োগ হয়ে গেল! অর্থাৎ 
চোদ্দ বছর বয়সে বড় দাদা, মা এবং বাবাকে হারালেন গিরিশ। চোদ্দ বছর বয়সে তিনটি 
অপোণশু ভাই আর বিধবা বড় বোন কৃষ্ণকিশোরীর হাত ধরে গিরিশচন্দ্র একটি যৌথ পরিবারের 
কতা হয়ে পড়লেন। তবে বড়দিদি কুষ্ণকিশোরী সংসারের সমস্ত দায়িত্‌ নিজের কাঁধে তুলে 
নিলেন। আর fered দেখাশোনার ভার দিলেন পিতার আমলের একজন সত বিশ্বাসী কর্মচারী 
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দিগল্থর মিত্রকে। ফলে অভিভাবকহীন যুবকতার প্রকৃতিতে খানিকটা লাগামছাড়া ভাব দেখা 
দিল। সঙ্গদোষে পান দোষ এবং অপরাপর আনুষঙ্গিক দোষ সঙ্গী হল। অবস্থাগতিকে পনের 
মানুষ আটকিনসন টিলটন কোম্পানির বুককিপার নবীনচন্দ্র দেব (সরকার)-এর মেয়ে প্রমোদিনীর 
সঙ্গে বিবাহ হল। অন্যান্য দোষে গিরিশ আসক্ত হলেও পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ 
হিল বরাবর । পরীক্ষা দেবর জনা আবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখান 
থেকে গেলেন পাইকপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে । পরীক্ষাতেও বসলেন, কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনাবশত 
বারবার চেষ্টা করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ অর্জন করতে সমর্থ হলেন না। তখন শ্বশুরমশাই 
আযাটকিনসন টিল্টন কোম্পানিতে বুককিপারের চাকরিতে বহাল করে দিলেন। চাকরিজীবনে 
প্রবেশ করার পরও পড়াশোনার অভাস তিনি ত্যাগ করেননি । বাড়িতে বসেই বিভিন্ন বিষয়ে 
পঠন-পাঠন এবং জ্ঞান সঞ্চয় করলেন। পরবর্তীকালে যে জ্ঞানভাণ্ডার যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল 
নাট্যকার ও প্রয়োগকার গিরিশচন্দ্র । শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত . যে পারিবারিক এবং 
আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতা গিরিচন্দ্রের মানসলোকে এক BSE ব্যক্তিত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেছে। আশৈশব apes গিরিশের চিন্তায় এসেছে স্বাধীনতা, নবযূগের বৈশিষ্ট্যের 
প্রভাবে গঠিত হয়েছে যুক্তিবাদী, সত্নিষ্ঠ, সংস্কারমুক্ত, মানুষের কল্যাণকামী এবং সবেপিরি 
একটি নিটোল সৃষ্টিধর্মী শিল্পান্বেষী মনোপ্রকৃতি। গিরিশচন্দ্রের এই শিল্পীমানসটি ধীরে ধীরে 
ASS হয়েছে শিশুকাল থেকেই। শৈশব থেকে কৈশোর পর্যস্ত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, 
কথকথা, কবিগান, যাত্রা, হাফ -আখড়াই প্রভৃতি লোককথা ও লোকশিল্ের প্রভাব। যৌবনে 
এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশি থিয়েটার বিষয়ে পঠন-পাঠন ও তৎকালীন কলকাতার 
থিয়েটার চচরি প্রভাব । পরবর্তীকালে বেশ পরিণত বয়সে শিরিশ-মানসে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
এবং বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনে প্রলেপ পড়েছিল । কিন্তু তাঁর জীবনের শুধুমাত্র ওই অংশটুকুকে 
ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে কবি, নট, নাট্যকার, প্রয়োগাচার্য গিরিশচন্দ্রকে বিচার করলে বাংলা থিয়েটারের 
অ'ত্মহনন করাই হবে। কতিপয় আধুনিক সমালোচক গিরিশচন্দ্রকে শুধুমাত্র ঠাকুর রামকষ্জের 
প্রতাবান্থিত সংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াশীল ধমেন্সিদ আখ্যা দিয়ে তার গোটা নাটাকর্মকে বাংলা 
থিয়েটার থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু গিরিশ-মানসের সবধুনিক বিশ্লেষক 
আধুনিক থিয়েটারের খাঁটি মানুষ উৎপল দন্ত উপরোক্ত বিষয়টি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে 
বলেছেন : “কেউ অস্বীকার করতে পারে না, রামকুষ্ণের গভীর প্রভাব পড়েছিল গিরিশ-মানসে । 
কিন্ত সেটাই সব AW) মানুষকে ওভাবে লেবেল মেরে দেখা যায় না। আরো বহু প্রভাবধারা 
বইছে শস্রোতস্বিনীর মতো গিরিশ-মানসের ob বেয়ে । দেশপ্রেম, ইংরাজি afer দেশদ্রোহীর 
প্রতি wre JN, MAHI প্রতি আস্থা, সমাজের অন্যায় ও বৈষম্যের প্রতি আপোষহীন 
বিরোধিতা, সমাজের যন্ত্রণা সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা, বাণিজ্যিক মূল্যবোধগুলির প্রতি বিজাতীয় 
ঘণা, মানুষের প্রতি say প্রভাতি। তাঁকে শুধুই এক ভাবোন্াদ ভক্ত হিসাবে চিত্রিত করলে 
তার সমাজ-চিস্তার বিপুল অংশই হিসাবের বাইরে থেকে যাবে ।? 

হাতে। যিনি হতে পারতেন আমাদের নাট্যশালার প্রেরণা, তাকে ধরমেস্মাদ বানাবার সুযোগ 
সৃষ্টি করে দিয়েছি আমরাই। আমরা ভুলে গিয়েছি, গিরিশ চেয়েছিলেন তার ধর্মের পথ 
ধরে সামাজিক সামো উপনীত হতে। তাঁর ধর্মবিশ্বাসটাও ছিল সাম্যের লক্ষ্যে ধাবিত। গিরিশ 
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বাস করে এরূপ উন্নত অবস্থালাভই মন্রষা সমাজের চরম ।.....সে সাযা-স্থাপক-_ বেদাভ্ড দশ 
রর যেমন আমি আমাকে জানি সেইরূপ তুমি আমি অভেদ ইহা জানিতে হয় ।? 


রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে কথকথা -শিল্প গিরিশচন্দ্রের 

মনে একটা স্থায়ী রেখাপাত করেছিল। যৌবনে তিনি নিজেই কথকতা শোনাতেন। একবার 
সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকবি, গীতিকার কেদারনাথ চৌধুরীর বাড়িতে বিরাট এক আসরে wa চরিত্রের 
গল্প অঙ্গভঙ্গী-সহকারে ‘কথকতা’ করে উপস্থিত শ্রোতবৃন্দকে বিস্মিত করেছিলেন। 


গিরিশচন্দ্রের যৌবনে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো হাফ-আখড়াই-এর খুব প্রচলন 
ছিল। বাগবাজ্যরে বোসপাড়াতেই ভগবতী গাঙ্গুলির বাড়িতে এক হাফ-আখড়াই-এর আসরে 
কবিবর ঈশ্বর গুপ্তকে প্রথম দেখেন শিরিশচন্দ্র। হাফ-আখড়াই-এর গান বাঁধবার জনা আহত 
ঈশ্বর গুপ্তের অসামান্য কবিত্বশক্তি যশ এবং সম্মান দেখে গিরিশচক্দ্রের সুপ্ত কবি-মানস 
প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হল। সেই দিনই কবি ঈশ্বর গুপ্তকে আদর্শ্ূপে গ্রহণ করে তার 
সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার গ্রাহক হলেন। শুরু করলেন কবিতা, গান লেখা I 
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন গিরিশচন্দ্রের লেখনী নিঃসৃত প্রথম সঙ্গীতধানি : 
“সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে। 

সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপে Sos মিলে ॥ 

শশী প্রেমে কুমুদিনী প্রমোদিনী উন্মাদিশী 

তথাপি যে একাকিনী কত নিশি ভাসে acer’ 
গানটি রচনা সম্পর্কে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা জানা AT! বাংলার শ্রামে- গঞ্জে তখন 
যাত্রার চল খুব। গিরিশচন্দ্রের প্রচণ্ড নেশা যাত্রা শোনার। একদিন সারারাত যাত্রা শুনে 
সকালে বাড়ি ফিরে, বালিকা বধূ প্রমোদিনীর অভিমানভরা অশ্রসজল মুখখানি নজরে পড়ল 
গিরিশচক্দ্রের। সরলা বালিকা স্ত্রীর বিরহ বেদনা তার আবেগের SHS আঘাত করল। সঙ্গে 
সঙ্গে কালি-কলম নিয়ে বসে পড়লেন। রচিত হল জীবনের প্রথম সঙ্গীতখানি। যাত্রাপালার 
প্রতিও গিরিশের প্রচণ্ড টান। যাত্রা সম্পর্কে তাঁর বহু লেখাই প্রমাণ করে যে, মূলত তিনি 
ংলা লোকন্াটোর অনুরাগী ছিলেন। বাংলার নাট্যকলাকে এবং পাশ্চাত্য নাট্যকলাকে গিরিশচন্দ্র 
একই শিল্পের অভ্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : যাহারা এই যাত্রাকে থিয়েটারের 
সহিত প্রভেদ করেন, তাহাদের বোধহয় অজানিত, সেক্সপীয়র, বেনজনসন প্রভাতি মহাকাবির 
নাটকসকল প্রথমে যাত্রার ন্যায়ই অভিনীত হইত। কবির বর্ণনায় রম্য উপবন, সাগর, বিশাল 
হইয়াছিল ৷’ 


কাব্য ও দৃশ্য” প্রবন্ধে দেশীয় যাত্রা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছেন : “এক শ্রেণীর সমালোচক 
(অথাৎ যাহারা ভাবের বাহ্য দৃশাপটে MERA কৃত্রিম অনুকরণে ye) প্রথমে যাত্রার 
প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করেন, ইহাতে ক্ষতি লাভ উভয়ই হইল। যাত্রায় কতকগুলি অশ্লীল 
ভাঁড়ামি ছিল, তাহা গেল, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারীর গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের 
সঙ্গীত শ্রোতও লোপ পাইল ॥? 
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গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটা-সংগীতখানি (“সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে’) মাইকেলের 
“ier” নাটকের যাত্রাপালাভিনয়ের জন্য রচিত হয়। বাগবাজারেই বোসপাড়াতে নগেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে একটি যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা হয়। গিরিশচন্দ্রই 
“er” নাটকখানিকে যাত্রাভিনয়ের উপযোগী প্রস্তুত করে নেন। কোনও কোনও সমালোচক 
গিরিশের জীবনের এই প্রথম নাট্যাভিনয় প্রচেষ্টায় পৌরাণিক কাহিনীর ‘ft’ নাটক Rafer 
থেকেই তাঁর ধমেন্মাদনার লক্ষণ নিধারণ করেন। যুক্তি হিসাবে এর সঙ্গে যুক্ত করেন গিরিশচন্দ্রের 
প্রথম মৌলিক নাটা রচনা ‘আগমনী’ ও “অকালবোধন*কে। 

কিন্তু গিরিশের তৎকালীন মনোপ্রকৃতি, পারিপার্থিক পরিস্থিতি এবং afters বিচার 


না করে “ধন্মোক্ষেপা গিরিশ" ছাপ মেরে দেওয়াকে ক্ষেপামি বলেই ধরে নিতে হবে। 


প্রথমত শিশুকাল থেকেই রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীগুলির প্রতি গিরিশচন্দ্রের 
স্বাভাবিক সহমর্মিতা গড়ে উঠেছিল । 


দ্বিতীয়ত ‘after’ নাটক নিবচিনকালে গিরিশচন্দ্রের বয়স তেইশ বছর। অথাৎ পরিণত 
বুদ্ধিসম্পন্ন একজন শিক্ষিত যুবক। সঙ্গে রয়েছেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, 
রাধামাধব কর প্রভৃতির মতো আধুনিক ইংরাজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন FoR 
সেকালের কবিগান, খেউড় প্রভৃতি গ্রাম্য প্রমোদের অত্যন্ত কুরুচিকর প্রভাব যাত্রাতেও প্রবেশ 
করেছিল। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি তখন সমসাময়িক যাত্রাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন, রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহে’ তা সহজেই বোঝা ara ‘কবিগান, খেউড় যে কি পর্যজ্ত জঘণ্য 
ছিল তাহা সভ্যতা রক্ষা করিয়া বর্ণনা করাও দুষ্কর ।.....এই সকল safer প্রভাব দেশীয় 
যাত্রাতেও প্রবেশ করিয়াছে । যাহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান 
করিতে হইলে. সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ ATS” 

এই আক্ষেপ থেকে মাইকেল লিখলেন : 

“অলীক কু-নাট্য রঙ্গে মজে লোক ALG বঙ্গে 
নিরিখিয়া প্রাণে নাহি সয়।’ 


ওই সব কুরুচির প্রভাব থেকে বাংলা নাট্যকে মুক্ত করার প্রয়াস। এছাড়া জীবনের প্রথম 
নাটা রচনা ‘আগমনী’, “অকালবোধনে* পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর জাতীয়তাবোধ, 
দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ কাজ করেছিল। যে জাতীয় ভাবধারার কথা নাট্যকার শচীন 
সেনগুপ্ত ঠাকুরবাড়ির নাট্য সাধনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য-প্রয়াস ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : “এই বাল্মীকি প্রতিভা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন 
শহরে শিক্ষিতদেরকে, যারা বাল্মীকিকে জানতে চায়নি, রামায়ণ ভুলে ছিল, মনে-প্রাশে চেয়েছিল 
“ইংরেজ” হতে; সাহিত্য-শিল্প সবই গড়ে তুলতে চেয়েছিল ইংরেজী ধাঁচে। বাল্মীকির এই 
প্রতিভাকে, ভারতের এই প্রতিভাকে প্রকাশ করে তিনি তাদেরই ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন, 
যাঁরা মনে করতে অভ্যস্থ হয়েছিল যে প্রতিভা শুধু পাশ্চাত্য দেশেই গজায়, পোড়া LANO 
an সেদিন তেমন শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল ari’ 

এই সব গোঁড়া বিদেশি ভাবাপন্ন শিক্ষিতদের মেকি বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে 
আনতে দেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্যকে আপামর জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে, 
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সামাজিক কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে, শুধুমাত্র ঠাকুরবাড়ি সাধকরাই নয়- -সেই 
কালটিতে মাইকেল, দীনবন্ধু, নবীন সেন, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রও সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের একটা প্রেরণা থেকে এই সব বিষয়বস্তু নিবচিন 
করেছিলেন। তাই খুব সঙ্গত কারণেই নাট্যবিদ উৎপল দত্তের যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। 
মনোভাবের প্রবণতা বলে তার গোটা নাটাকর্মকে ধর্মের ছাপ মেরে দূরে ঠেলে দিলে অবশ্যই 
বাংলা থিষেটারের আত্মহনন করা হবে। 


দুই 

ছোট-বড় মিলিয়ে গিরিশচব্দ্রের সাতান্তরখানি নাটক মুদ্রিত হয়েছিল। দুখানি অসমাপ্ত নাটক 
“আদর্শ-গ্রহিনী* এবং “ছটাকী” দেবেন্দ্রনাথ বসু এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সমাপ্ত করেন। আরও 
পাঁচখানি অসম্পূর্ণ নাটক তাঁর পুত্র দানী ঘোষ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া মধুসূদনের “মেঘনাদ 
বধ কাব্য” এবং বক্ষিমচন্দ্রের “দুগেশনন্দিলী” ও “সীতারাম* এর মুদ্রিত নাট্যরূপ পাওয়া ATT! 

গিরিশচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারের সখের যাত্রায় নাট্য-জীবন শুরু করেন। দীর্ঘ 
পয়তাল্লিশ বছর যাবৎ বিভিন্ন রঙ্গমঞ্জের সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে জীবনের রঙ্গমঞ্চ 
থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গিরিশচন্দ্রকে নাটক লেখার জন্য কলম ধরতে 
হয় AMSA প্রয়োজনে তাঁর অধিকাংশ নাটকই রঙ্গমঞ্চের চাহিদায় রচিত হয়। যদিও 
গিরিশচন্দ্রের সবগুলি নাটকই সমমানের, একেবারে ক্রটিহীন কিংবা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত বা 
প্রতিকূল সমালোচনার উধ্র্বে নয়, তবে এ কথাও কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না 
যে গিরিশচন্দ্রের নাটক রক্তমাংসের মানুষের কথা বলে না, কিংবা সমাজ-দর্শনের ধারে-কাছেও 
পৌঁছায় না। একদল (Gates) সমালোচক তাঁর খণ্ডিত জীবনের কিছু অংশ প্রদর্শন করে 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন তিনি জড়বাদী, আস্তিক ধমেন্মিদ, ঈশ্বর বিশ্বাসী — সেই কারণে 
গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিই কিয়দংশ সফল হলেও, তাঁর পয়তাল্লিশ বছরের বাকি 
নাটা-রচনা অধিকাংশই অবাস্তব এবং অতি নাটকীয় দোষে দুষ্ট । কিন্তু ঈশ্বব্র-বিশ্বাসী মানুষ * 
মাত্রই বস্ত্বাদ থেকে সরে যাবেন এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যেমন ব্রহ্ম-বিশ্বাসী 
রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই বাস্তবতা থেকে সরে থেকেছেন কি? 


ঈশ্বর-বিশ্বাসী কিংবা ব্রহ্ম-বিশ্বাসী মানুষকে ড. সাধন Spofa মতে, আধ্যাত্মবাদী 
আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। এবং আধ্যাস্মবাদী মাত্রই বাস্তবতা -বর্জিভ, এ কল্পনাও অমূলক । 


গিরিশচন্দ্রের গোটা সাহিতাকর্ধকে অনুপুজ্থ বিচার করলে বা বিশ্লেষণ করলে বোঝা 
যাবে - বিষয়বস্তু পৌরাণিক, এ্তিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক যাই হোক না কেন সেগুলি 
মূলত মনুষ্যসমাজের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য বা নাটক বিচারের 
পদ্ধতি ক্রমানুসারে ‘বিষয়বস্তু’ এবং ‘বক্তব্য’ এ দুটির চারিত্রিক সংজ্ঞাকে আলাদা করেই 
দেখতে হবে। 

গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনায় বাস্তবতা এবং আদর্শবাদের সংঘাত বা সমন্বয় ঘটে। বিশেষ 
করে তাঁর ‘ভোট-মঙ্গল’, “সভ্যতার পাণ্ডা’, “সপ্ুযীতে বিসজন’, বেলিক বাজ্ঞার’, “য্যায়সা 
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কা ত্যায়সা” প্রভৃতি ব্যঙ্গ নাটা, এবং পঞ্চরংগুলিতে সেকালের সমাজের বাস্তব অবস্থার 
সঙ্গে আদর্শচ্যতির সংঘাত দেখানো হযেছে। 
শেষে সমবেত সংগীতের কয়েকটি পংক্তি এইরকম : 
“দলাদলি চলাচলি উঠে গিয়েছে 
এল সেই কেচে; 
‘সপ্তমীতে বিসজন’-এ সদা সাবালক QAR বাড়ির ছেলেদের - বাড়ির খানসামা, উকিল, 
‘খানসামা : খোকাবাবু সাবালক হয়েছে। কে হ্যান্ডনোটে ধার দেবে দাও। এই ঠিকুজি 
দেখে দাও। | 
দালাল : কত টাকা নেবেন? পাঁচশো টাকা কমিশন দিতে হবে। পঁচিশ পার্সেন্ট 
দরে এক মাসের সুদ আগাম। দালালি বিশ পারসেন্ট, গদিয়ানি আর উকিল 
খরচা। টাকা চান তো আসুন - ধনী, উকিল প্রস্তত। এই সঙ্গে আছে। 
সই করুন - এই কলম CAI” 
কবি গিরিশচন্দ্র “পরমপ্রেম”, “পরম সুন্দর’, “পরম মঙ্গলের উপাসক। এখানে তো নৈতিক 
মূলাবোধের সঙ্গে আদর্শবাদের সংঘাত ঘটিয়ে পরম সুন্দরের প্রান্ত্িলাভ ঘটিয়েছেন। 

‘প্রফুল্ল’ গিরিশচন্দ্রের প্রথম oie সামাজিক, বিয়োগাস্ত নাটক। প্রযুল্ল”র আগে গিরিশচন্দ্র 
“অকালবোধন”,  “আগমনী”-সহ পয়ত্রিশখানি নাটক লিখেছেন। “প্রফুল্ল” নাটকখানি বহুল 
আলোচিত। বাংলা নাটা-সাহিতোর ক্ষেত্রে আধুনিক কালাবধি আর কোনও নাটকের ভাগ্যে 
এত আলোচনা, সমালোচনা সম্ভবত জোটেনি। 

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারের সখের যাত্রায় নাট্যজীবন শুরু করে, বাগবাজার আ্যামেচার 
থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটার (বাগবাজার), ভুবনমোহন নিয়োগির গ্রেট ন্যাশনাল লিজ নিয়ে 
ন্যাশনাল থিয়েটার, গোপীচাদ শেঠী, প্রতাপ জহ্ুরির মালিকানার ন্যাশনাল থিয়েটার, বিডন 
স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার, গোপাললাল শীলের (স্টারের পরিবর্তনামের) এমারেল্ড থিয়েটারে 
১৮৮৮ গ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করে ১৮৮৯ প্রিস্টাব্দে হাতিবাগান স্টার থিয়েটারে ফিরে এসে 
স্টার রঙ্গমঞ্চের জন্যই প্রফুল্ল’ নাটক লেখেন গিরিশচন্দ্র। j 

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল হাভিবাগানের স্টার রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের ‘প্রফুল্ল’ প্রথম 
IEZ হয়। নাটকথানি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় ২২ আগস্ট ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ । ‘Statesman’ 
পত্রিকায় এপ্রফুল্ল'-র প্রথম বিজ্ঞাপনটি ছিল এইরকম : 

‘New Drama! New Drama! 
STAR THEATRE 
CORNWALLIS STREET 
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Saturday the 27th April 1889 at 9 P.M. 

Baboo Girish Chandra Ghosh’s New Society Drama—PRAFULLA 
The Proprietors have great pleasure in announcing to their patrons 
that Babu Girish Chandra Ghosh has accepted the management of 
the theatre. The new play has been got up entirely under his directions, 
the Manager personaally superintending every detail. 


প্রযুল্র বর প্রথম রজনীতে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেননি । অভিনয়ে 
ছিলেন : যোগেশ _ অমুতলাল মিত্র, রমেশ - অমৃতলাল বসু, সুরেশ _ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
যাদব _ তারাসুন্দরী, পীতাম্বর _ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কাঙাঙ্গীচরণ _ শ্যামাচরণ F9, 
শিবনাথ _ রাণুবাবু, মদন ঘোষ ও প্রথম ব্যাপারী _ নীলমাধব চক্রবর্তী, ভজহরি - অমৃত মুখোপাধ্যায় 
(বেলবাবু), অনারারী ম্যাক্তিস্ট্রেট _ রামতারন সান্যাল, ব্যান্কের দেওয়ান ও জমাদার — উপেন্দ্রনাথ 
মিত্র, ইঙ্গপেক্টর _ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও জেল ডাক্তার _বিনোদবিহারী সোম (পদুবাবু), ২য় 
ব্যাপারী ও টার্নকি _ অক্ষয় চক্রবর্তী, শুড়ি - শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার _ নীলমণি ঘোষ, 
জনৈক লোক — অঘোরাথ পাঠক, উমাসুন্দরী _ গঙ্গামণি, জ্ঞানদা — কিরণবালা, AFE _ ভূষণ কুমারী, 
জগমনি _ টুন্নামনি, বাড়িওয়ালি _ জগন্তারিনী, ইতর স্ত্রীলোক _ মোতাকনী বন বিহারিনী (sir), 
খেমটাওয়ালীদ্বয় _ প্রমদাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী (cater) ইতাদি। 
‘oye’ অভিনীত হবার পর তিনদিন যাবৎ “স্টেটস্ম্যান? পত্রিকায় অভিনয় -সংক্রাস্ত 
ংবাদ মন্তবা এবং সমালোচনা বেরিয়েছিল। ইতিপূর্বে কোনও বাংলা নাটকই সেকালের 
a পত্রপত্রিকায় এমন গুরুত্ব পায়নি। 


২৭ এপ্রিল ‘oge’-a প্রথম রজনী অভিনীত হছে। ৩০ এপ্রিল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে 

‘Notwithstanding the heat of weather, a very crowded house assemble 

at the above theatre on the Saturday, last to witness the first performance 

of Baboo Girish Chandra Ghosh’s new society - Drama ‘Prafulla’. This 

is a production which has somewhat realised the expectations of the audience 

exhibiting fraternal affection, the result of interference the undissoluble 

ties of friendship and the unscrepulous means to which a man will sometimes 

resort for the possession of wealth, besides the forbearence of intrigrity 

of a Cheste women.... on the whole ‘Prafulla’ would equal in dramatic 

worth the much admired *Sarala* when the defects attending a first performance 
have been removed." 

[The Statesman, Tuesday 30th April 1889] 

প্রফুল্ল” নাটক প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্রের আলোচনার কয়েকটি লাইন হচ্ছে: ‘তখন দেশে 

ইংরাজি শিক্ষার হাওয়া খুব জোরে বহিতেছে। মাইকেলের যুগ হইতে তখনও WF দেশে 

- এই হাওয়াই বহিতেছে যে মদ খায় না, সে যেন পতিত নহে। ... ইংরেজি শিক্ষা ও 
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ইংরেজি আদালত এবং মদ এ ত্রিদোষে যোগেশের সে সব্ব্নাশ হইয়াছিল, আজ সমগ্র 
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া সেই সবর্বনাশী হাহাকার । AJR যেন এই ত্রিদোষের প্রতীক" । 

[ বক্ষালয়ে ত্রিশ বৎসর, অপবেশচন্দ্র ree, / 4 ৮১] 

গিরিশচন্দ্রের সমকালের মানুষ দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখছেন: ‘প্রফুল্ল নাটক করুণ রসাশ্রিতা 

yey বিঝয়লিভ্সা ইহার নাটা ARFI দৈব ও পুরুষকার সংযোগে ইহার আখ্যান বস্তুর 

উভভব।+ [ গিরিশচন্দ্র / ores বসু, পর ৩৬] 


সেকালের রঙ্গালয় পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ews’ প্রসঙ্গে যা লিখছেন 
তার অংশ বিশেষ উল্লেখ করা গেল: “বাঙ্গালীর wey জীবনে দুঃখের যে বিরাট কাল 
মেঘ wen? বিভীষিকা উৎপাদন করে তাহাকে অবলম্বন করিয়া aq লিপিচাতুরীর বলে 
এই শোকপুর্ণ Renia নাটক রচিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, এমন TUCA 
বিয়োগাভ নাটক বাঙ্গলা ভাষায় বুঝি আর ATE! ...যোগেশের সাজান বাগান শুকাইয়া গেল, 
আর হইল ati ATE পণ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইল। পাপের দমন তো হইল । সমাজের পক্ষে 
ইহাই ars) যে কবি এই সংশিক্চার প্রচার করিয়াছেন তিনি সমাজের পূজ্য 1” 
[ রঙ্গালয়, ৪ মাঘ ১৩০৮ সাল ] 
অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বলেছেন ‘বস্তুত আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ 
ফিরাইয়া আনিবার জন্য can syne আত্মবিসনি এই নাটকটির মেরুদণ্ড এবং সেইজন্যই 
নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন AFR? 


ers ‘যোগেশ ও রমেশ দুইজনেই স্ত্রী হত্যাকারী। অথচ ইহারা কেহই ইচ্ছা করিয়া 
স্ত্রী হত্যা করেন নাই। ঘটনাচক্রে দুইজনেই স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। .....'যোগেশ’ FoR অনশনক্লিষ্ট 
কি ape তাহাতে তাহার দৃষ্টি নাই। আবার ‘রমেশ’ও চিকিৎসার ca করিয়া অনাহারে 
“যাদব*-কে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অদ্ভুত এই নাটাশিল্প রচনার কৌশলে একই 
কার্যে দর্শকের মনে দুইটি ভিন্ন ভাবের উদয় হইতেছে। রমেশের কার্যে বিরক্তি, ঘৃণা, অথচ 
যোগেশের কার্য্যে সহানুভৃতিবশতঃ দুঃখ ৷ .....নাটকের মূল চরিত্র “প্রফুল্ল” শতদল পদ্মকোরকের 


ঘাত-প্রতিঘাতে GY এই সরলা বালিকার সত্যপ্রিফতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা স্তরে স্তরে 
ফুলিয়া উঠিয়াছে.....নাটকের চরম দৃশ্যে মৌন প্রফুল্ল মুখরা.....অস্তিমকালে বলিয়া গেল, 
“আমি জানতেম না যে এই সংসারে এত প্রতারণা ।” স্বাধীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে.....সংসারে 
কারুকে আপনার করিনি । ‘‘সত্যই “প্রফুল্ল নাটক নাটা-শিল্লের UREA AGI সত্যই “প্রফুলে'র CC 
মত নারীসুলভ কোমলতাব্যঞ্রক অথচ দৃঢ়চরিত্র নায়িকা যে কোনও ভাষার নাট্য-সাহিতো 
দুর্লভ। 
[ গিবিশচন্দ্র/কুমুদবন্ধু সেন, পৃষ্ঠা: ১৯৪-২১৯ ] 
“অথ নট-ঘটিত" গ্রন্থের গ্রন্থকার সূত্রধার ‘eg’ নাটকের সাহিত্যগুণ সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রসঙ্গে ভিন্নমত ae করেছেন : ‘রমেশের স্ত্রী প্রযুল্রকে নিয়ে নাটকটি গড়ে ওঠেনি সৃতরাঃং 
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নামটি নিরথকি। রমেশ শিক্ষিত, সে অপত্রক, একমাত্র IENE সে মেরে ফেলতে উদ্যত ; 
হঠাৎ কোন উত্তেজলাবশে নয়, ধীরে sa Fre মেরে ফেলল। এ চরিত্র অস্বাভাবিক ॥ 


কাঙালীচরণ মানুষদানব নয়, শুধুই দানব; আর জগমণি শুধু অস্বাভাবিক নয়, HAJTI 
সুরেশ চরিত্র কি মনোরম। আর যোগেশের আগে একটু একটু মদ খেতো, প্রথম পৃশ্যতেই 
দেখি সে মদের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে; সৃতরাং তার সাজানো বাগান কোথায় কবে ছিল 
দশক দেখতে পেল MI দু-তিন মাসের মধ্যে সে এতদূর মাতাল হোল যে, ছেলের হাত 
লাথি মারছে, এসব temperance ৩০০০৫৮-র বিজ্ঞাপন হলে মানানসই হোতো। ব্যাঙ্ক ফেল 
হওয়া শুনে যোগেশের মদ খাওয়া বেড়ে গেল, fea পনেরো দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের ‘রিকভার’ 
করার কথা যোগেশ জেনেছিল। কতকগুলি কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য ঘটনাজাল - নাটকাটিকে একেবারে 
নামিয়ে দিয়েছে। বাক সে কথা, ‘প্রফুল্ল’ অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব 
[ অথ নটঘটিত / /সূত্রধার পৃ. ৬২ ] 
নাট্যবিদ্‌ ড. অজিতকুমার ঘোষ বাংলা নাটকের ইতিহাস আলোচনায় গিরিশচন্দ্রের “প্রফুল্র” 
নাটকখানির বিশদ বিশ্লেষণীর ভূমিকায় বলেছেন : “অধিকাংশ সমালোচক “প্রফুল্ল” নাটক সম্বন্ধে 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা একখানি সার্থক করুণরসাত্মক নাটক অথবা ট্রাজ্েডি। 
আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ এই নাটকে বাঙালী সমাজের 
একটি পরিবার দৃঃখময় ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপ টুকরা pea করিয়া ভাঙিয়া এক অস্তিম হাহাকারে 
নিঃশেষ হইয়া গেল তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে ॥” 
[ বাংলা নাটকের ইতিহাস / ড. অজ্জিতকুমার ঘোষ, পূ. ১৯৮ | 
“প্রফুল্ল” নাটকের জাতি বিচার করতে গিয়ে সাহিত্যের পণ্ডিত এবং নাট্যতত্ববিদগণ 
মতদ্বৈততার এক জটিল অরণ্য সৃষ্টি করেছেন॥ ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য এ সমস্যা সমাধানে 
বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: CAF নাটকের জাতি নিধারিণ করতে গিয়ে ACTF 
সযালোচককে নিয়্লিখিত প্রশ্রের বাধা অতিক্রম করতে হয় - ক) প্রফুল্র রসোত্তীর্ণ একখানি 
ট্রাজেডি কিনা? খ) agers করুণরসাত্মাক নাটক কা প্যাথেটিক ড্রামা বলা সমীচীন কিনা ? 
গ) ‘প্রফুল’ মেলোড়ামা শ্রেণীর স্তরে নেমে গেছে কিনা ?* 


সাধনকুমার ভট্টাচার্য উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের জনা ট্র্যাজেডি, করুণরসাস্মাক নাটক, 
প্যাথেটিক ড্রামা এবং মেলোড্রামার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আলোচনার 
ভিত্তিস্বরূপ পাশ্চাত্য দার্শনিক আ্যারিস্টটল, প্রাচোর রসবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাট্যশান্ত্রকার ভরত 
থেকে শুরু করে আধুনিককালের প্রাচ্য -পাশ্চাতোর নাট্যতত্ববিদগণের মতামত পর্যস্ত SATARA 
তুলে এনেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ‘AZA’ নাটকের প্রাতপ্রাদ্য, বৃত্ত, রস, চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় 
ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে বিচার-বিশ্রেষণের তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখিয়েছেন 
যে, পাশ্চাত্য মতানুযায়ী প্রফুল্ল” কে ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই বলা সঙ্গত নয়। তবে 
এ মত স্বীকার করতে যাঁদের ছুত্মার্গের বাধা তাঁদের AFR -CE “করুণরসাত্মক** “বিয়োগাস্ত 
নাটক’ বলে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গতাস্তর নেই। “প্রফুল্ল” র বৃত্ত-পরিকল্পনা প্যলোচনান্তে 
তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে: “নাটাকার যৌথ পরিবারের ভাঙনের তথা - যোগেশের 
ট্রাজেডির পটভিযিকায় প্রফুল্রর ট্র্যাজেডি স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন।.....যৌথ পরিবারটির 
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আর্থিক এবং নৈতিক সঙটের সম্মুখীন করেছেন, রমেশের কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জনা 
অনুকৃল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। এক কথায় একটি সাজানো বাগানের সুনিপুণ মালীকে 
অন্তরে বাহিরে নিঃস্ব করে দিয়েছেন। অথাৎ যোগেশের আজীবন সাধনার ধন তার তিল 
তিল করে গড়া HAI -CE নষ্ট করিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তার তিলোতমা-স্ুখের আধার, 
তার যৌথ পরিবার যার নাম AFA- তাকে ঘটনার বিপর্যয়ে ভেঙে টুকরো করে দিয়েছেন। 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও বলেছেন : ‘যোগেশের শোচনীয় পরিণতি দেখাবার জনা গিরিশচন্দ্র 
যে যে ঘটনা লিবার্চিত করেছেন, সে ঘটনাগুলি খুব POENA ঘটলেও, স্বরূপে তারা কাল্পনিক 
নয় এবং পরিস্থিতি হিসাবে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় ari’ নাটকটির 
নামকরণ SAIS তীর Tey: “লাটকখানিতে যদি যোগেশের ট্রাজেডি দেখানোর উদ্দেশোই 
বড় হয়ে উঠে থাকে, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হইবে যে, SAFA নামকরণ যথার্থ 
হয়নি ।.....তবে AFA কে যোগেশের যৌথ পরিবারের কা “সাজানো বাগান" শুকিয়ে যাওয়ার 
ট্রাজেডি বলে ধরলে এবং AFR -CE যৌথ পরিবারের সংযমী বা সত সংশ্রেষণী শক্তির 
প্রাতিনিধিরণপে গণ্য করলে, যৌথ পরিবারের আদর্শ রক্ষার জনা, বিশ্লেষণী শক্তির বিরুদ্ধে 
AFA শেষ পযন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে - এই যুক্তিতে AFR? নামকরণ সমর্থন করা 
যেতে পারে। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, “প্রফুল্ল 'র ট্রাজেডির মূল পরিকল্পনা 
বিশেষ এবং খুব সঙ্গত কারণেই যোগেশের ট্রটাজেটিতে এবং তার মাধ্যমে “সাজানো বাগান’ 
শুকিয়ে যাওয়ার বৃত্তে পরিণত হয়েছে । AAR AJE একাধারে AREA যোগেশের এবং 
সমগ্র পরিবারটির Greets.’ 
[ নাটা-সাহিতো আলোচনা ও নাটক বিচার, ১ম খণ্ড / ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্র ১৪১-২০৫ ] 
সমসাময়িককালের এই রকম বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের ট্র্যাজেডি গিরিশচন্দ্র নিজের চোখে 
দেখেছেন। উপলব্ধি করেছেন এমন সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার বহু সামাজিক ঘটনাকে। 
লাট্যবিদ উৎপল দত্ত তার “গিরিশ মানসে” প্রফুল্ল” সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্রের এই উপলব্ধিকেই উল্লেখ করে বলেছেন - তার সামাজিক নাটকে তিনি মধ্যবিত্তের 
বিচ্ছিন্নতার যে acy চিত্র ধরে রেখেছেন US প্রতাক্ষদর্শী ও মরমী ব্যতীত কারোর পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। ‘প্রফুল্ল’ নাটক ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ট্রাজেডি । 


তিন 


মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রক্ববিচ্ছিন্নতাই যে সাজানো বাগানগুলি শুকিয়ে যাওয়া অথাৎ নৈতিক 
মূল্যবোধগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার ট্রাজেডি - ‘eyes’ নাটকের এই মর্মকথাটি সুদক্ষ 
নট, নাট্যকার, নাট্য প্রয়োগবিদ উৎপল দন্ত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। যেমন করে 
অবশ্যই সাহিত্য, কিন্তু অভিনেয়। সাহিতামূল্যা অপেক্ষা নাটকের অভিনয়মূল্য অধিক অভিপ্রেত। 
কোনও তত্ববিদের নাট্য বিশ্লেষণ হয়তো শান্তসম্মত, কিন্তু কোনও প্রয়োগবিদের সুচিন্তিত 
প্রয়োগকর্ম কিংবা কোনও অভিনেতার যথার্থ চরিত্রায়ন অনেক বেশি সঙ্গত, জীবনের অনেক 
কাছাকাছি পৌঁছয়। 


৫৩ 
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SERN 


eos, 





অভিনেতা ait চৌধুরী বহু রাত্রি “প্রফুল্ল নাটক অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত 
“রমেশ” চরিত্র যথেষ্ট সার্থক এবং তত্কালীন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রশংসিত। অভিনেতা wate 
অনুভূতির গভীর অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছেন: AFR বিয়োগাত্ত নাটক । এই নাটক tragedy 
হয়েছে কিনা এ লিয়ে নিদারুণ তর্কযুদ্ধ । যুক্তির শরজালে সমালোচনার আকাশ হয়ে উঠেছে 
ভরসা রাখি না, তবে আমরা শুধু এইটাই বলতে চাই যে, আমরা “প্রফুল্র”তকে tragedy 
নাই বা বোললাম - একে বলব করুণ রসাত্মক-বিয়োগাস্ত বা দুঃখময় নাটক ।..... প্রফুল্ল’ গিরিশচক্দ্রের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক abe: এই বিয়োগাত্ত নাটকটি বাংলার নাট্যরস পিপাসু নরনারীকে 
অভিনয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে একদিন অশ্রুসাগরে ভাসিয়েছে, আজও তার আবেদন বিন্দুমাত্র কম 
নয়। এই নাটকের শৈলিক দোষ-ক্রটি দেখিয়ে আমরা এর জনপ্রিয়তা বা সমাদর তিলমাত্র - 
হাস করতে পারবো না - এমনই এক ay উচ্চেপযারয়ে এর অবস্থিতি। সুতরাং তথাকথিত 
শিক্ষাগত দূর্বলতা এই নাটকের নাটকীয় সার্থকিতার পরিপন্থি হয়নি এবং তা বাস্তব সত্যও 
নয় - ‘প্রফুল্ল’ নাটকের কেন্দ্র-চরিত্র যোগেশের উত্থান-পতনের তথা একটি সুখী সঙ্গতিপয় 
পরিবারের “সাজ্ঞান বাগান’ শুকিয়ে যাওয়ার wier বিষাদ-করুণশ কাহিনীই এই নাটকের 
VAIS ।..... AFE নাটকের Siete eae স্বাভাবিক 25 মাত্র ৫০/৫৫ বৎসর আগেকার 
যে, প্রফুল্ল” নাটকের কোন চরিত্র রূপায়ণেই কল্পনার অতিরঞ্রন বা আতিশয্য দোষ ঘটেনি 
বরং চরিত্রগলি প্রতিনিধিস্থানীয় হয়েছে ।..... ‘প্রফুল্ল’ এ নাটকের মাধ্যাক্ষণী শক্তি। একারব্তী 
পরিবারের ভাঙন রোধকারিণী শক্তির প্রতিমূর্তি - এই ‘প্রফুল্ল’ চরিত্র । প্রেফুল্র” তার আত্মদানের 
মধ্য দিয়ে যাদবরূপ বীজকে wary রক্ষা করেছিলেন - যাতে শুকিয়ে যাওয়া সাজানো বাগান 

আবার কোনদিন সজীব হয়ে উঠতে পারে ।? 
[ বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে পিরিশচন্দ্র / oie চৌধুরী, পৃ ১৩৮-১৪২ ] 


উল্লিখিত হয়েছে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল স্টার থিয়েটারে প্রফুল্ল” প্রথম রজনীর 
অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেননি | 


যোগেশ চরিত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম অমৃতলাল Race দিয়ে। 
ঘটনাচক্রে প্রথম রাত্রির ছয় বছর বাদে মিনাভাঁ থিয়েটারে স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে যোগেশের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। সে অভিনয়ের দর্শক” নট-নাট্যকার প্রয়োগবিদ অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের যোগেশ চরিত্রের ব্যঞ্জনা সম্পর্কে লিখছেন: “গিরিশচন্দ্রের যোগেশ 
সাজিয়া যে দৃশ্যেই THATS অবতীর্ণ হইতেন, মনে হইত যেন একটা CIJE প্রবাহ বঙ্গমঞ্চের 
উপর দিয়া খেলিয়া চলিয়া গেল । সেই অভিনয়ের অপুর্ব ও বিশেষত বিচার করিয়া বুঝিবার 
সামর্থ তখন ছিল ati মনে হইত যেন ‘যোগেশ’ সকল দর্শকেরই অতি প্রিয়, যোগেশ 
সকলের প্রাণে একটা হাহাকার তুলিয়া pina ATSI aca ক্রমশ ধাপে ধাপে নামিয়া 
যাইতেছে I 
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“আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল” এই কথার মধ্যে যে শোকের প্রবাহ কোথায় 
লুকাইয়া ছিল! শুষ্ক, অস্তর্ভে্দী স্বর, মমতার সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত 
বালুকারাশি, তাহাকে নিংড়াইলে আর এক ফোটা HTS পাওয়া যায় না। হৃদয় অকরুণার 

[ রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর / অপরেশচন্দ্র মুখোপাধাায়, পৃ ১১৬-১১৭] 

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাতেই ১৯০১ ত্রিস্টাব্দে as নভেম্বর PAF থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ 

দত্তকে যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার (a ডিসেম্বর 
১৯০১ ব্রিস্টাব্দে) ক্লাসিকের এই অভিনয়ের সুখ্যাতি করা হয়। 

পরবর্তীকালে প্রফুল্র”র উল্লেখযোগ্য অভিনয় আর্ট থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের নেতৃত্বে 
১৯২৪ Roem ২৪ আগস্ট। এই পযায়ে যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করেন সুরেন্দ্রনাথ 
ঘোষ (দানিবাবু)। রমেশ - অহীন্দ্র চৌধুরী, সুরেশ - ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ - দুগা্দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভজ্ঞহরি - নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মদন ঘোষ - অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
কাঙালীচরণ - সন্তোষ দাস, জ্ঞানদা - কুসুমকুমারী, প্রফুল্ল - নীহারবালা, উমাসুন্দরী - কোহিনুরবালাঃ 
যাদব - ফুললনলিনী। 

আর্ট থিয়েটারে প্রফুল্ল”তে নটসূৰ্য্য ofa খল রমেশের চরিত্রে একটি বিশেষ মাত্রা 
আরোপ করেন। কুট, লোভী, স্বার্থপর এক শিক্ষিত শয়তান তথা যৌথ পরিবারটির ভাঙনের 
চক্রাস্তকারী আত্মসর্বস্ব নায়কের উদগ্র কামনার কুৎসিত পাশবিক রূপটি আলাদা হয়ে বেরিয়ে 
আসে অহীন্দ্র চৌধুরীর ‘রমেশ’ চরিত্রায়নে। 

১৯৪০ প্রিস্টাব্দের ১লা জুন নাট্যমন্দির মঞ্চে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী “প্রফুল্ল” 
নাটক প্রযোজনা করেন। যোগেশ-নাট্যাচার্য শিশিরকুমার স্বয়ং, রমেশ-অমিতাভ বসু, 
সুরেশ-শৈলেন চৌধুরী, মদন ঘ্োষ_যোগেশ চৌধুরী, পীতান্বর-শীতল পাল, কাণালীচরণ-হীরালাল 
দত্ত, শিবনাথ- ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ভজহরি-_গোপাল ভট্টাচার্য, যাদব- শ্রীমতী প্রমীলা, জ্ঞানদা-আমতী 
চারুশীলা, উমা -সুন্দরী- শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, প্রফুল্ল শ্রীমতী প্রভা, জগমণি- শ্রীমতী সূশীলা। 

নাট্যাচার্ধ ee ee ee 
প্রথম সংলাপটির মধ্যে একটি সুখী পরিবারের ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্কেত hace দিতেন ঘটনাটি 
এইরকম ঘটত : 

উমা__-“মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম”__ 

“আজ তোমায় দিলুম” বলে উমাসুন্দরী লক্ষ্মীর কোটোটি বাড়ীর বড়বৌ সংসারের 
ভাবি গৃহিনী জ্ঞানদার হাতে দিতে গেলেন- কিন্তু কৌটটি জ্ঞানদার হাত থেকে কি ভাবে 
যেন মাটিতে পড়ে গেল। কৌটটি পড়ে যেতেই জ্ঞানদা বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন 
এবং তাড়াতাড়ি করে ঘরের মেঝে থেকে কুড়িয়ে কপালে ঠেকালেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটিতে 
উমাাসুন্দরীও কেমন যেন একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লেন! তারপর নিজেকে একটু সামনে নিয়ে 
বললেন: “তুমি যত্ন করে রেখো; মা-লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন ।” 
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নাট্যাচার্য বলতেন ‘লক্ষ্মী’ অর্থে শ্রী । এই অশুভ ঘটনার সংকেতের পরিপ্রেক্ষিতে 
নাটকের শুরুতেই দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, পরিবারটি ‘acs’ হতে চলল । ভাঙন 
শুরু হল এই পরিবারে । শিরিশচন্দ্রের ‘জনা’, “পাণডবের অজ্ঞাতবাস’ এবং “প্রফুল্ল” নাট্যাচার্ষের 
অত্যন্ত পছন্দের নাটক ছিল। বহুবার বহুভাবে -তিনি “প্রফুল্ল” নাটকের অভিনয়ের আয়োজন 
করেছেন এবং যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একবার মাত্র তিনিই “প্রফুল্ল 'র একটি 
কম্বিনেশন নাইট আয়োজন করেন, কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে । সে রাত্রে, দানীবাবুকে সাদরে 
আমন্ত্রণ করে এনে তাকে AAS করা হয় এবং তাকে দিয়েই যোগেশের ভূমিকা অভিনয় 
করানো হয়। নাট্যাচার্য সে রাত্রে “রমেশে'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। এইটিই নাকি দানী 
ঘোষ ও শিশিরকুমারের প্রথম একত্রিত অভিনয়! এই সম্মিলিত রজনীর অভিনয় প্রসঙ্গে 
নাট্যাচার্যের কাছে দানীবাবুর যোগেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সপ্রশংস আলোচনা শোনা গেছে। 
সেকালের চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিশির শিষ্য ধীরেন্দ্রনাথ দাস, বীরেন্দ্র 
ভদ্র এবং অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকটও দানী ঘোষ এবং শিশিরকুমারের এই অনন্য 
সাধারণ সম্মিলিত অভিনয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা শোনা গেছে। 


সেকাল থেকে একাল পর্যস্ত বড় বড় অভিনেতারা প্রায় সকলেই প্রফুল্ল 'তে যোগেশের, 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা ছাড়া আছেন অরধেন্দুশেখর 
মুস্তাফি, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, ছবি বিশ্বাস, মহেন্দ্র ogi এ প্রবন্ধকার তুলসী 
লাহিড়ী মহাশয়ের যোগেশও দেখেছে । ঘটনাচক্রে শিশিরকৃমারের পরিবর্তে তারই অনুরোধে 
তুলসীবাবুকে এ চরিত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। লাহিড়ী মহাশয়ের ‘যোগেশ’ও এ প্রতিবেদকের 
এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা । সমকালের পত্র-পত্রিকায় এদের অভিনয়ের বিবরণ ছড়িয্মে ছিটিয়ে 
রয়েছে। “অথ-নট-ঘটিত'র রচয়িতা সূত্রধার অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য AFR’ নাটকের ঘটনা 
বিন্যাসকে নস্যাৎ করলেও এর আভিনায়িক গুরুত্ব এবং চমত্কারিত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি । 
তিনি লিখেছেন: AFM অভিনয় হয়েছিল ‘চমৎকার।’ আরও লিখেছেন: “অস্বতলাল, 
গিরিশচন্দ্র, দালীবাবু ও শিশিরকৃমার এই চারজন বোগেশের একটা তুলনামূলক সমালোচনার 
জন্য পাঠকের কৌতুহল জাগে। কিন্ত যে করবে OT এই চারজনের ‘যোগেশ’ দেখা চাই; 
তাছাড়া সমালোচক হতে হবে। এই প্রবন্ধের লেখক ওই চারজন দিকপালকে মঞ্চোপরি 
দেখেছে, কিন্তু সমালোচনা করার উপযুক্ততা তার নেই। তবে মোটামুটি বলা যায়, গিরিশচন্দ্রকে 
তার SOA খেকে আজও কেউ নামাতে পারেনি।’ 


তবে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ‘prea তার স্বয়ং অভিনীত যোগেশ অবশ্যই দর্শক 
সাধারণের কাছে অন্য এক বিশ্লেষণ, অপর এক মাত্রা পায়। যেমন নাটকের শুরুতেই 
লক্ষ্মীর কৌটো arm ও উমাসুন্দরীর হাত থেকে পড়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া। এইরকম নাটকের 
বহু জায়গায় তিনি তার বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার ছবি তৈরি করতেন। চতুর্থ অন্ধের পঞ্চম গভার্ষে 
রাস্তার দৃশ্য, সেখানে যোগেশ সেই বিখ্যাত Ari বলে-_ “ওহে একটা পরসা দাও 
arr? এই অংশে নাট্যাচার্য একটি ময়লা শতছিয্ন ধৃতি পরতেন। কিন্তু ধৃতিটি পরার ধরন, 
যখন অবস্থা ভাল ছিল তখন যেমন ভাবে পরতেন. সেই একই ধরনের। গায়ে থাকতো 
একটি বহু পুরোনো আধময়লা শাল। প্রথমে পথের এ-দিক ও-দিক দেখতেন। পাছে জনৈক 
লোকের কাছে তার পয়সা ভিক্ষা কোন পরিচিত ব্যক্তি দেখে ফেলে__তারপর বলতেন ‘ওহে 
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শুনহ’ তখন পথ-চলতি লোকটি দাঁড়িয়ে যোগেশের দিকে ফিরে দেখত। এই অবস্থায়, যোগেশ 
তার ডান হাতটি পেতে কিছু চাওয়ার ভঙ্গিতে লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিত, আর মুখটি 
বাম দিকে ফিরিয়ে দেখত কেউ দেখছে কিনা___। তারপর বলত- “ওহে-_একটা পয়সা দাওনা একটা 
পয়সা দাও না]? 
করেছেন এবং শিশিরকুমাবের ‘যোগেশ’ প্রসঙ্গে বলেছেন: এইরূপ অভিনয়ের মাধামে 
.শিশিরকুমারের বক্তব্য এই যে ‘যোগেশ’ যতই মদ্যপান করুন এবং যতই অধঃপতনের দিকে 
পা বাড়াইয়া থাকুন__ তখনও oy নিজের আভিজ্ঞাতা-সংস্তার বোধকে কাটাইয়া STS 
পারেন লা।? 
[ নাটাচার্য শিশিবকৃমার / wa ভট্রাচার্য, পৃ ১৪৯] 

“যোগেশে'র এই আভিজাত্য এবং সংস্কারের বন্ধন প্রকাশ পায় এই দৃশ্যের পোষ্মক-একখানা 
মলিন শতছিন্ন বস্ত্র sua করে পরিধান করা এবং গায়ে একখানি ছিন্ন মলিন শাল চাপা 
দেওয়ার চেষ্টায়। 

যোগেশের সেই এ্রতিহাসিক সংলাপ ‘আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল” তুলনামূলক 
বিবরণ “নাচঘর+* পত্রিকায় পাওয়া যায় “আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল__ এই কথাও লি 
বলবার সময় শিশিরকুষার তাঁর মুখে যে কায়ামাখা হাসির অবতারণা করেছিলেন তা যেমন 
বিচিত্র তেমনি অপূর্ব। এ হাসি তাঁর নিজের WR কাখিত আছে গিরিশচন্দ্র এখানে প্রত্তরীভূত 
মৃর্তির মত SIS হয়ে থাকতেন, অধেন্দবশেখর YX ঢেকে রোদন করতেন; অমরেন্দ্রনাথ 
অধীর ভাবে চেঁচিয়ে ওঠতেন এবং দানীবাবু অর্ধচেতন ও অর্ধ- অচেতনের মতন হয়ে থাকতেন I 
কিন্তু শিশিরকুমার এই দৃশ্যে যোগেশ চরিত্রের যে Conception বা ধারণা করেছিলেন তাতে 
এই অর্ধ-উন্মাদের মত কাল্লামাখা হাসি তার মুখে চমৎকার মানিয়েছিল।” 

[ নাটাচাৰ্য শিশিরকৃমার / শক্ষর Shred, প ১৭৯] 

এই Conception বা ধারণা সম্পর্কে নাট্যাচার্যের বিশ্লেষণ ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। 
তিনি বলতেন এ নাটক সমমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের এক জাঙ্বল্যমান প্রতিচ্ছবি । সমাজের 
একটা অতি বাস্তব অবস্থাকে প্রতাক্ষ করে গিরিশচন্দ্র এই সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। 
এর প্রতিটি চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। এই নাটকের প্রথম ure, প্রথম MSE ‘জ্ঞানদা’ 
বলে: ‘open কাজ শিখেছিলে_ কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সখ নেই! 

উত্তরে যোগেশ বলে: “সক করব কি বড়বৌ-_ সক করবার কি দিন পেয়োছিলুম । 
তুমি তো জ্ঞান না fe অপোগন্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি! বাবা মরে গেলেন; 
বাড়িযানা পাওনাদার বেচে নিল, ভাইয়ের হাত ধরে খোলার ঘর ভাড়াকরে রইলুম/” নাটকের - 
না হলেও পিতৃখণের sa নিতে হয়েছিল। মাকে নিয়ে দুটি অপোগন্ড ভাই আর বিধবা 
ভগ্রির হাত ধরে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। যদিও A কৃষ্ণকুমারী 
এবং পিতার আমলের পুরাতন রিশ্বস্ত কর্মচারি দিগম্বর মিত্র বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর সহায়ক 
ছিলেন। এই দিশম্বর মিত্রকে দেখেই তিনি ‘প্রফুল্ল’ নাটকে ‘পীতাম্বর’ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। 
রমেশের মত আত্মসর্বস্ব SOR উকিল এাটর্নির তখনকার দিনে অভাব ছিল না, আজও 
নেই। | 
৬০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


“আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" সংলাপটির অভিবাক্তি প্রসঙ্গ নাটা'চার্ধের 
ব্যাখ্যা ছিল, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রত্যেক 
অভিনেতাই__একটা গভীর বুকভাঙা বেদনা বোধ থেকে সংলাপটি অভিব্ক্ত করতেন । কিন্ত 
গিরিশচ্দ্রের প্রস্তরীভূত safes মূর্তিটি, তাঁর বড় বড় স্থির চোখ দুটি তাঁর শুক গস্তীর 
স্বরধবনি যেন দূরে ভবিষ্যতে আরও একটা কিছু নিরীক্ষণ করতে চায়। 

এ সংলাপ ব্যক্ত করার সময় নাট্যাচার্ধের নিজের অধেন্সিদের মত কান্নামাখা হাসির 
ব্যাখ্যা ছিল__ একটি যৌথ পরিবারের রূপকার তাঁর নিজের হাতে গড়া সুখের সংসারটির 
শোচনীয় পরিণতির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেখছেন গোটা সমাজের শরীরটা দুষ্ট ক্ষতে পরিপূর্ণ । 
নৈতিক চরিত্রের ক্রমাবনতির ফলে মানুষের নিকটতম সম্পর্কগুলির মধ্যেও এত বড় ভাঙন। 
এই ভাঙনকে সমাজ প্রত্যক্ষ করছে; অথচ কি নিষ্ঠুর পরিহাস। প্রতিকারের জন্য চুরি হাতে 
কোন ডাক্তার এগিয়ে আসছে না। হায়! তাহলে গোষ্ঠীবদ্ধ, সমাজবদ্ধ মানুষের ভবিষ্যৎ 
কি এমন ভাবে টুকরো -টুকরো হয়ে যাবে! 

নাট্যাচার্যের ব্যাখ্যা খুবই সঠিক। সঙ্গত কারণে উৎপল দত্ত ‘eye’ নাটক প্রসঙ্গে 
এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সর্বনাশা পরিণতির কথাই উল্লেখ করেছেন এবং গিরিশচন্দ্র যে 
সাম্যে বিশ্বাস করতেন তাকে পুনরায় স্মরণ করলে দেখা যাবে তিনিও প্রকারাস্তরে সমাজবদ্ধ 
মানুষের এই বিচ্ছিন্নতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন: “সাম্য-সাম্য” এই কথা সকলের 
মুখেই শুনি। বাস্তবিক are মানুষ এক পরিবার স্বরূপ বাস করে- এরূপ উন্নত অবস্থা ATOZ 
মনুষ্য সমাজের চরম। যে সামা-স্থাপক বেদাস্ত-দর্শন।....যেমন আমি আমাকে জানি সেইরূপ 
তুমি আমি অভেদ জানিতে হয় । 

পরিশেষে এইটুকু বলা যায় যে প্রফুল্ল” নাটকের গঠন, কাহিনী-বিন্যাস, প্রজাতি, 
চরিত্র রূপায়ণ, নামকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সমালোচক, SA, প্রয়োগবিদ্‌ এবং রূপকার 
অভিনেতৃবর্গের বহু বহু ভিন্ন মত বর্তমান। কিন্ত একটি বিষয়ে এদের মধ্যে কোন মত 
পার্থক্য নেই যে “প্রফুল্ল” একটি সুখী যৌথ-পরিবার ভেঙে যাওয়ার বেদনা-ককরুন নাটক। 

তাহলে আজকের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় আমাদের কি ভেবে দেখবার সময় এসেছে 
যে, “প্রফুল্ল 'র আয়নায় গিরিশচন্দ্র সেদিন কি. শুধুমাত্র সুখী যৌথ পরিবারগুলির ভেঙে যাওয়ার 
বেদনাই অনুভব করছিলেন অথবা তবিষ্যতদ্রষ্টা কবি প্রতাক্ষ করছিলেন সেই সুদূর ভবিষ্যৎকে 
সেদিন মানুষের নৈতিক চরিত্রের এ হেন অবক্ষয়, মানুষের মূল্যবোধের এমন অবণতির 
ফলে এই সর্বনাশা ভাঙন-রোগ পরিবার থেকে পল্লী, সমাজ, গোষ্ঠী, দেশ, মহাদেশ- গুলিকে 
পর্যন্ত ভেঙে চুর্ণ-বিচুরণ করে দেবে। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে রোধ করতে 
না পারলে শুধুমাত্র যোগেশের ছোট্র সাজান বাগানটি নয়, একদিন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বৃহত্তম 
সাজান বাগানগুলিও শুকিয়ে গিয়ে গোটা মানবজাতির ‘প্রফুল্ল’ রূপ প্রাণের আনন্দকে ক্রমবিলুপ্তির 
পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 


প্রশ্থপঞ্জি 

> ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

২ সংসদ বাক্ষালী চরিতাভিযান, সাহিত্য সংসদ 
৩ Awe, অবিনাশচন্দ্র পঙ্গোপাধ্যায় 
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গিরিশচক্র, কুমুদবন্ধু সেন 
RDE, দেবেন্দ্রনাথ বসু 


রক্ষালয়ে ÈT বৎসর, অপরেশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
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৫ 

৬ বঙ্গীয় লাটাশালা, ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 
4 

Ld 

> 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
so সাহিত্য সাধক চরিতয়ালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
১১ Aire, CIEN দাশগুপ্ত 
১২ নাটা বিবর্ধনে Sif, ate চৌধুরী 
১৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্বরীপ্রসাদ বসু 
১৪ গিরিশ রচনাবলী, দেখীপদ ভট্টাচার্য 
১৫ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাক্ত, শিবনাঘ শাস্ত্রী 


১৯ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, শঙ্কর ভট্টাচার্য 

২০ বাংলার নাটক ও লাটাশালা, শচীন্্রনাথ সেনশুপ্ত 

২১ বাংলার নাটকের ইতিহাস, S. অজিতকুমার ঘোষ 

২২ নাটাসাহিতোর আলোচনা ও নাটক বিচার, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
২৩ একশো বছরের লাটা প্রসঙ্গ, দেবনারায়ন গুপ্ত 

28 Statesman, পত্রিকা ২৭ শে ও ৩০ শে এপ্রিল ১৮৮৯ 

২৫ রঙ্গালয় পত্রিকা, ৪ঠা মাঘ ১৩০৮ সাল 


৯৮৪৪ 


১৮৫৮ 
১৮৫৬ 
১৮৬৭ 
১৮৬৪ 


১৮৩৭ 
sree 


SR 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ : জীবনপঞ্জি 


৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাগবান্জারে জন্ম । পিতা নীলকমল ঘোষ, মাতা রাইমণি। 
সু হট লে) পল S 
পিতার মৃত্যু 
আটকিন্শন চিল্টন্‌ কোম্পানির বুক-কিপার নবীনচন্দ্র সরকারের কন্যা প্রমোরদিনীর সঙ্গে বিবাহ। 
পাইকপাড়া সরকারি স্কুল থেকে এন্টাল পরীক্ষায় অনুতীর্ণ। 
আটকিন্শন্‌ টিলটন্‌ কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ রূপে চাকরিতে যোগদান। আরজেনসি সিলিজি কোম্পানিতে 
সহকারী বুক -কিপার। 
বাগবাজারের সখের নাট্যদলের দাত বায 2 
বাগবাজার সখের দলের “সধবার একাদশী’-তে নিমচাদ চরিত্রে অভিনয় ও অভিনয় শিক্ষাদান। 
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১৮৭৩ 


৯৮৭৪ 


১৮৭৫ 


১৮৭৬ 


১৮৭৭ 


৮৭৮ 


১৮৮০৩ 


avy 


১৮৮৩ 


১৮৮৪ 


১৮৮৬ 


১৮৮৮ 


৮৮৯ 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


EEE 
চল ভিজ 


‘লীলাবতী’ নাটকে পলিতমোহন চরিত্রে অভিনয় ॥ বাপবাজার আযমেচান থিয়েটার ‘ন্যাশনাল থিয়েটার 
নাম লিয়ে অভিনয় শুরু করে ৭ ডিসেম্বর । টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করার fares মত দিয়ে 
গিরিশচন্দ্র দল থেকে সরে দাঁড়ান। 

নাশনাল থিয়েটারের ‘কৃষ্ণকুষারী’ নাটকে A distinguished Amateur হিসেবে ভীম সিংহ চরিত্রে 
অবতীর্ণ হন। 

প্রেট ন্যাশনালে ৃণালিনী’ নাটকে পশুপতি চরিত্রে অভিনয় । ২৪ ডিসেম্বর প্রথমা স্ত্রী প্রমোর্দিনীর 
মৃত্যু। 

ফ্লাইবার্জার জ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি প্রহণ। 


ইন্ডিয়ান লিগের হেড ক্লার্ক ও ক্যাশিয়ার পদ প্রহণ সুরতকুমারীকে। (বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা) 
বিবাহ করেন। পার্কার কোম্পানির বুক-কিপার নিযুক্ত হল। 


মুকুটাচরণ মিত্র ছশ্রনামে ‘আগমনী’ ও ‘অকালবোযন’ নামে দুটি গীতবহুল নাটক লেখেন ও প্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটারে নাটক দুটি অভিলীত sui “মেঘনাদ বয়’-এ রাম ও মেঘনাদ চরিত্রে “অকালবোধন'-এ 
রামচন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করেন। ২ ফেব্রুয়ারি “মেঘনাদ বব” কাবো রাম ও মেঘনাদ-এর উভয় ভূমিকায় 
করেন। 

“দোললীলা” রচনা। “বিষবৃক্ষ' নাটকে acta ও দুর্সেশনন্দিনী নাটকে জগৎ সিংহ চরিত্রে অভিলয়। 


পার্কার কোম্পানির ১৫০ টাকার চাকরি ছেড়ে মাত্র ১০০ টাক! বেতনে প্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 
ম্যানেজার । এর পরে সারাজীবন বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সঙ্গেই তিনি যুক্ত থাকেন। 


“মায়াতরু' ‘মোহিনী প্রতিমা’ আনন্দ acer’, ‘রাবণ বধ" প্রভৃতি নাটক রচনা । ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘হামির’, 
“‘আলাদীন’, ‘আনন্দ ace’, ‘রাবণ ay’, “সীতার বনবাস’, ‘অভিমন্যু বব” “লক্ষ্মণ বজন’ প্রভৃতি 
নাটকে অংশগ্রহণ | “রাবণ বধ’ তাঁর প্রথম জনপ্রিয় প্রযোজনা ৩০ জুলাই ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়। 
‘লাগুবের অজ্ঞাতবাস’, ‘reve’, ‘ধ্রুবচনিত্র’, ‘নল দষয়ন্তী” প্রভৃতি নাটক রচনা। ২১ জুলাই ewe’ 
নাটক দিয়ে বিডন স্ট্রিটের “স্টার” রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন। ‘দক্ষ’-এর ভূমিকায় অভিনয়। এই সময় থেকে 
স্টারের একাধারে তত্বাবধায়ক, শিক্ষক, নাট্যকার ও অভিনেতা। 


শুরমুখ রায় স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলে এগার হাজার টাকায় ঘিয়েটারটি হস্তাস্তরের বাবস্থা করেন 
এবং সতীর্থ কয়েকজন নাট্যবিদূকে স্বত্বাধিকারী নির্বাচিত করেন। 

নব-পর্যায় এই “স্টার:-এর জনা তিনি ‘কমলেকামিনী’, বৃষকেতু” ‘হীরার ফুল’, “শ্রীবৎসচিত্তা’, চৈতনালীলা’ 
রচনা করেন। ‘Cosa দর্শনের জন্য ২০ সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্টার রঙ্গমঞ্চে পদাপণ 
করেন। এই ঘটনার পর থেকে Pecan Maca পরিবর্তন আসে। বর্ষের প্রতি তার অনুরাগ acy 
এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব প্রহশ করেন। 

‘Frese ঠাকুর’, ‘বেল্লিক-বাজ্ধার’ প্রভৃতি নাটক রচনা। 

গোপাললাল শীল -স্টার' থিয়েটার কিনে নিয়ে ‘এমারেল্‌ড্‌” প্রতিষ্ঠা করলে শিরিশচন্দ্রকে ২০ হাজার 
টাকা বোনাস এবং মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনের চুক্তিতে এমারেন্ডে নিয়ে আসেন। পাচ বছরের চুক্তিতে 
তিনি “এমারেছ্ডে' যোগ দেন এবং বোনাসের ১৬ হাজার টাকা নিংস্যার্থভাবে স্টারের দলকে দিয়ে 
বিষাদ” রচনা করলেও “স্টার” থিয়েটারের জনা ‘নসীরাম’ লিখে দেন। Re চুক্তিভর্গের ভয়ে তিনি 
ওই নাটক লেখেন ‘সেবক’ ছন্মনামে। | 

গোপাললাল “এমারেম্ড" থিয়েটার চালাতে না পেরে অনাদের তাড়া দিলে fem স্টারে ফিরে আসেন। 
সামাজিক নাটক “প্রফুল্ল” ‘হারানিধি’ রচনা করেন। 


SS 


+৮৯০ 


১৮৯৩ 


১৮৯৫ 


১৮৯৬ 


১৮৯৮ 
১৮৯৯ 


১৯০০ 


৯৪০৯ 


৯৯০৪ 


১৪০৩৫ 
১৯০৭ 
১৯০৮ 


১৯১৯ 


১৪৯৭ 


v8 





“5৩”, ‘after বিকাশ" ও ‘wearer রচনা। কিন্ত ‘স্টার’ থেকে তার শিষ্য ও অনুগাীদের সঙ্গে 
অবাঞ্ছিত বিবাদ হওয়ায় তাকে sipe হতে হয়। তার অনা এক অনুগামী দল এর প্রতিবাদে ‘স্টার’ 
থেকে বেরিয়ে গিয়ে “সিটি” থিয়েটার খোলেন এবং ভার পুরনো নাটকগুলি অভিনয় করতে থাকেন। 
ফলে স্টারের কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে মামলা করে। ঝঞ্জাট এডাবার জনো যাবজ্জীবন একশ টাকা মাসিক 
পেনশনে স্টারে বাধা পড়েন। 

পাুরিয়াঘাটার জমিদার লাগেক্্রভৃষণ মুখোপাধ্যায় “মিনার্জ' থিয়েটার খুলে, “স্টার” কর্তৃপক্ষকে ৫ হাজার 
টাকা ক্ষতি পূরণ দিয়ে গিরিশচন্দ্রকে 'মিনার্ভা'য় নিয়ে আসেন। 

শরেক্সপিয়রের ‘ম্যাকবেথ’ অনুবাদ করে অভিনয়, নিজে '‘মাকবেথ’ চরিত্রে অবতীর্ণ। “মুকুল yea’, 
‘nears Ren’, ‘বড়দিনের বষশিস’ প্রভৃতি নাটক রচনা ও মিনার্ভায় অতিনীত। 

‘করমেতি ate’, “ফণীর মণি’ প্রভৃতি নাটক রচনা ও fan অভিনয়। অমরেন্ত্রনাথ দত্ত প্রকাশিত 
“সৌরত” পত্রিকার সম্পাদনা | 

পাঁচ কনে’, “কালাপাহাড়” প্রভৃতি নাটক রচনা ও ‘Rasy অভিলয়। এই সময় ‘মিনাজ'য় তিনি 
'সধবার একাদশী-তে নিমচাদ, “পলাশীর যুদ্ধে’ ক্লাইভ, প্রফুল্ল -CS ' যোগেশ, WRITE’ দক্ষ, এবং 
“মেঘনাদ বকে" রাম ও মেঘনাদের চরিত্রে অভিনয়। 

নাগেন্দ্রবাকুর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় মিনার্ভ ত্যাগ। স্টারের কর্তৃপক্ষ সাহায্য চাওয়ায় আগের মনোমালিন্য 


ভুলে 'নাট্যাচার্য রূপে স্টারে যোগ ছেন। 


স্টার পরিত্যাগ । কলকাতায় প্রেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে কলকাতা ত্যাগ । রাজসাহী-তালন্দের 
জমিদার ললিতমোহন মৈত্র রামপুর-বোয়ালিয়ায় “মার্ভেল” নামে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করলে দলবল 
সহ সেখানে। ‘বিস্বমঙ্গল’ ও অন্যান্য কয়েকটি নাটকের অভিনয়। , 

কলকাতায় ফিরে পুত্র দানীকে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক ঘিয়েটারে যোগদান। কয়েকটি নাটকে 
অভিনয় করার পরে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মনান্তরে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান। কিছুদিন পরে মিনার্ভা 
ছেড়ে আবার ক্রাসিকে। “দেলদার', “Ted গৌরব" প্রভৃতি নাটক রচনা। 

ক্লাসিক" ছেড়ে ‘Bers? থিয়েটারে যোগদান । বঞ্চিমচন্দ্রের “গীতারাম” উপন্যাসের নাটারূপ ও নামভূমিকায় 
অভিনয়। এ ছাড়াও “পাণ্ডব গৌরব’, TAAT, ‘নন্দদূলল’ প্রভৃতি নাটক রচনা । 

‘Rar ছেড়ে ‘are’ প্রত্যাবর্তন । “মনের মতন’, ‘অভিশাপ’ প্রভৃতি নাটক রচনা ও “ক্লাসিকে’ 
অভিনয়। 

এতিহাসিক নাটক “সৎ নাম’ রচনা ও “কপালকুণুলা” TTAN- নাটারূপ প্রদান ও “ক্লাসিকে’ 
অভিনয়। 'ক্রাসিকে' gA- পশুপতির ভূমিকায় ও ‘afete রঙ্গলাল-এর ভূমিকায় স্মরণযোগ্য 
অভিনয়। নভেম্বর মাসে ‘ক্লাসিক’ ছেড়ে মিনার্তায় যোগদান। 

সামাজিক নাটক ‘বলিদান’, ‘বাসর’ রচনা, এতিহাসিক নাটক 'সিরানগদ্দৌলা+ রচনা ও “মিনারভা'্য অভিনয়। 
‘বলিদান’ নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয়। 

“মিনার্ভাস্ম “ছত্রপতি Rai’ রচনা ও অভিনয়ের-পর ‘Rare? ত্যাগ। অগস্ট মাসে “কোহিনূর থিয়েটার’ 
প্রতিষ্ঠা হলে মাসিক চারশ টাকা বেতন ও দশ হাজার টাকা বোনাস নিয়ে ‘কোহিনূরে’ যোগদান। 
“শান্তি কি শান্তি?” রচনা ও ‘Rann’ অভিনয়। অসুস্থতার কারণে থিয়েটার ছেড়ে কাশীষামে এসে 
বসবাস ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গযাসীবৃন্দের সঙ্গলাত। 

প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও লেখেন অধ্যাস্মভাবপূর্ণ ‘তপোবল’ নাটক। SAA নিবেদিতাকে উৎসর্গীকৃত 
এই তার শেষ নাটা রচনা। 

শেষ অভিনয় করেন ৩০ আষাঢ় ১৩১৮ (জুলাই ১৯১১) ‘বলিদান’ নাটকে করুণাময়ের চরিত্রে ‘rarer 
থিয়েটারে। 


৮ ফেব্রুয়ারি গভীর রাত্রে প্রয়াণ। 
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রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 








প্রথম অভিনয় মঞ্চ aq প্রকাশ 
১ আগমনী ২৭ জুল ১৮৭৭ প্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৭ 
08 > জুলাই ১৮৭৭ ১৮৭৭ 
৩ দোললীলা ৪ মার্চ ১৮৭৭ i ১৮৭৮ 
নি বিডি ২৫ জানুয়ারি ১৮৮১ ন্যাশনাল ১৮৮১ 
৫ মোহিনী প্রতিমা ৯ এপ্রিল ১৮৮১ a ১৮৮১ 
৬ আলাদিন ৯ এপ্রিল ১৮৮১ i5 ১৮৯৪ 
৭ আনন্দ রহো ২১ মে ১৮৮১ ave ১৮৮১ 
৮ রাবণ বধ ৩০ জুলাই ১৮৮১ টী ১৮৮১ 
> অভিমন্যু বধ ২৬ নভেম্বর ১৮৮১ A ১৮৮১ 
১০ সীতার বনবাস ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ is ১৮৮২ 
১১ লক্ষ্মণ বর্জন ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮১ ন্যাশনাল ১৮৮২ 
১২ সীতার বিবাহ ১১ মার্চ ১৮৮২ G ১৮৮২ 
১৩ রামের বনবাস ১৫ এপ্রিল ১৮৮২ 5 ১৮৮২ 
১৪ সীতাহরণ ২২ জুলাই ১৮৮২ oe ১৮৮২ 
১৫ ভ্রজবিহার মার্চ ১৮৮২ = ১৮৮৩ 
১৬ ভোটমঙ্গল ২৫ জুন ১৮৮২ 4s ১৮৮২ 
১৭ মলিনমালা ২৮ অক্টোবর ১৮৮২ a ১৮৮২ 
১৮ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ১২ জানুয়ারি ১৮৮৩ ৰ ১৮৮৩ 
>> দক্ষ্যজ্ঞ ২১ জুলাই ১৮৮৩ স্টার (ca স্টিট) ১৮৮৯ 
২০ ধ্রুবচরিত্র ১১ আগস্ট ১৮৮৩ a ১৮৯২ 
২১ নলদময়ন্তী ১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৩ a ১৮৮৭ 
২২ কমলে কামিনী ২৯ মার্চ ১৮৮৪ re ১৮৯১ 
২৩ বৃষকেতু ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪ ag ১৮৮৪ 
২৪ হীরার ফুল ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪ ১৮৮৪ 
২৫ শ্রীবৎসচিস্তা ৭ জুন ১৮৮৪ s ১৮৯৩ 
২৬ চৈতন্যলীলা ২ অগস্ট ১৮৮৪ m ১৮৮৩ 
২৭ নিমাই সল্যাস ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৫ z ১৮৯২ 
২৮ Sore o মে ১৮৮৫ ‘ ১৮৯২ 
২৯ বুদ্ধদেব চরিত .১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ লট ১৮৮৭ 
৩০ faa ঠাকুর ৩ জুলাই ১৮৮৩৬ রর ১৮৮৮ 
৩১ বেল্লিক-বাজার as ভিসেম্বর ১৮৮৩ Rt ১৮৮৭ 
৩২ বূপসনাতন ২১ মে ১৮৮৭ ১৮৮৮ 
oo নসীরাষ ২২ মে ১৮৮৮ 3 ১৮৯৬ 
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নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ প্রস্থ প্রকাশ 
৩৪ tba ১৭ মার্চ ১৮৮৮ এমারেন্ড ১৮৮৮ 
৩৫ বিষাদ o অক্টোবর ১৮৮৮ es ১৮৮৯ 
৩০ প্রফুল্ল ২৭ এপ্ৰিল ১৮৮৯ স্টার (হাতিবাগান) ১৮৮৯ 
৩৭ হারাশিষি ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ m ১৮৯০ 
৩৮ 69 ২৩ জুলাই ১৮৯০ স্টার ১৮৯৩ 
৩৯ মলিনা বিকাশ ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ টা ১৮৯১ 
go. মহাপৃজা ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০ a ১৮৯১ 
৪১ ম্যাকবেখ ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৩ মিনাৰ্ভা ১৯০০ 
৪২ yee ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ ১৮৯৩ 
৪৩ ARCA ২৫ মার্চ ১৮৯৩ Ye ১৮৯৩ 
88 সপ্তমীতে বিসর্জন ৭ অক্টোবর ১৮৯৩ ১৮৯৪ 
৪৫ জনা ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩ = ১৮৯৪ 
৪৬ বড়দিনের বখশিস্‌ ২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৩ স্টার ১৮৯৪ 
৪৭ স্বপ্রের ফুল ১৭ নভেম্বর ১৮৯৪ মিনার্ভা ১৮৯৪ 
৪৮ সভ্যতার পাণ্ডা ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪ 2 ১৮৯৪ 
৪৯ করমেতি বাঈ ১৮ মে ১৮৯৫ রি ১৮৯৫ 
৫০ wiz মণি ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫ র্‌ ১৮৯১৬ 
৫১ পাঁচ কনে ৫ জানুয়ারি ১৮৯৬ 4 ১৮৯৩ 
৫২ কালাপাহাড় ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ স্টার' ১৮৯৬ 
৫৩ হীরক জুবিলী ২০ জুন ১৮৯৭ ১৮৯৭ 
৫৪ পারসা প্রসূন ১১ অগস্ট ১৮৯৭ i ১৮৯৭ 
৫৫ মায়াবসান ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭ $5 ১৮৯৮ 
৫৬ দেদার ১০ জুন ১৮৯৯ ক্লাসিক ১৮৯৯ 
৫৭ পাণ্ডব গৌরব ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ = ১৯০০ 
৫৮ মপিহরণ ২২ জুলাই ১৯০০ মিনাভা ১৯০০ 
৫৯ নন্দদূুলাল ১৭ অগস্ট ১৯০০ ১৯০০ 
৬০ SPURT ২৬ জানুয়ারি ১৯০১ ক্লাসিক ১৯০১ 
৬১ মনের মতন ২০ এপ্রিল ১৯০১ i ১৯০১ 
৬২ অভিশাপ ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১ a ১৯০১ 
৬৩ শাস্তি ৭ জুন ১৯০২ is ১৯০২ 
os ভ্রান্তি ' ১৯ জুলাই ১৯০২ 5 ১৯০২ 
৬৫ আয়না ২৫ ডিসেম্বর ১৯০২ ” ১৯০৩ 
৬৬ সংৎনাম (বৈষ্ণবী) ৩০ এপ্রিল ১৯০৪ e ১৯০৪ 
৬৭ হরগোরী ৩ মার্চ ১৯০৫ নর ১৯০৫ 
৩৮ বলিদান ৮ এপ্রিল ১৯০৫ মিনাৰ্ভা ১৯০৫ 
Se নাট্য আকাছেমি পত্তিকা / ৫ 





৭৬৩ অশোক 


> শিরিশ রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ) 


> সেপ্টেম্বর ১৯০৫ 
২৬ ডিসেম্বর ১৯০৫ 
১৬ GI ১৯০৩ 
১ জানুয়ারি ১৯০৭ 
১৭ অগস্ট ১৯০৭ 
৭ নভেশ্বর ১৯০৮ 
১৫ জানুয়ারি ১৯০৯ 
৩ ডিসেম্বর ১৯১০ 
১৮ নভেম্বর ১৯১১ 
অসমাপ্ত ASAT 


- ২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২ 


২৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ 


'২ বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস ড. অজিতকুমার ঘোৰ 


৩ বাংলার ab-a দেবনারায়ণ ed 
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x সাহিতাচর্চার প্রথম পর্বে নাট্যকার হিসেবে দেখেছিলেন মধুসূদন 

আর দীনবন্ধু মিব্রকে। অন্যানা নাট্যকাররা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তেমন টানতে পারেননি । 
মধুসূদন এবং দীনবন্ধু দুজনেই ছিলেন দক্ষ প্রহসন লেখক । এদের নাটাভাষা এবং নাট্যরীতি ETS 
কতটা প্রভাবিত করেছিল তা বলা কঠিন। সংলাপরচনায় (প্রহসনে) এই দুই নাট্যকারের Beg 
'ছিল চলতি ভাষার বুনোটে ক্ষিপ্রতা এবং কাপট্য প্রদর্শনের উপযোগী | যদিএ দীনবন্ধু কখন ও শেক্সপিয়রের 
“ফুল” চারিত্রের ভাষাকে অনুসরণ করেছিলেন। 


কেবল নাট্যকারই নন জ্ঞযোতিরিন্দ্রনাথ পাখুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের নাট্যশালা সম্বন্ধেও 
বিশেষ খোজখবর রাখতেন। তিনি তার নিজের বাড়িতেই একটি রঙ্গমঞ্চ গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। 
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। রঙ্গমঞ্চ এবং তার আনুষঙ্গিক সম্বন্ধে জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথ 
gaa পরিকল্পনা করেন নিশ্চয়ই অভিনয়কলা এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্পর্কেও তিনি চিন্তা-ভাবনা 
করেছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্বের ‘নবনাটক’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটাপ্রয়াসকে উসকে দিয়েছিল। 
এবং কঠোর পরিশ্রম করে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে, নিজে অভিনয়ে যোগ দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেকালে 
নাট্যজগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। ‘নবনাটকে’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ abla ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 
নটীর ভূমিকা নাটকে খুব বড়ো মাপের নয়, তবু সেকালের পত্রপত্রিকা এবং দর্শকের সাক্ষ্য 
বলা যায় জ্যোতিবিন্দ্রনাথের সাজসজ্জা, স্বরক্ষেপ দর্শকদের মন জয় করতে পেরেছিল । রামনারাম়ণের 
সংস্কৃতরীতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি, বলাই বাহুল্য। অভিনয়সাফল্যে রামনারায়ণ আত্মহারা 
হলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সত্যি এ নাটকে “পলাট” (plot) নেই। প্লট বলতে সে যুগের 
নাটাকার্েরা কী বুঝতেন জানি না, তবে জোর দিয়েই বোধ করি বলা যায় একটি আদ্যস্ত ঘটনার 
জ্বাল সৃষ্টি করা এবং তার বিস্তারে মনোযোগী হওয়া, আর সেই সূত্রেই পরিণতিটি যেন সুখাবহ 
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1৮০: 


উপ 


অথবা দুঃখজনক হয়ে ওঠে। মূলত ঘটনাকেই তারা প্লট মনে করতেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অর্থেই 
প্লট বুনেছেন তার নাটকে। 

বাংলা সাধারণ নাটাশালা স্থাপনের বছরটি বস্ষিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন প্রকাশেরও বছর | এটি 
উল্লেখ করার কারণ হল ওই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র ‘ইন্দিরা’ গল্পটি “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেন। ইন্দিরা সার্থক 
কমেডি। বক্ষিমচন্দ্র এর আগে উপন্যাস রচনায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তার উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা 
লক্ষণীয় | রোমান্সের জন্যই হোক অথবা গল্পের আকর্ষণ বাড়াবার জন্যই হোক EE উপন্যাসে 
ঘটনাবৈচিত্র্য তুলে এনেছেন। উত্তরচরিত' বিশ্লেষণে তিনি সৃষ্টিকর্মে ঘটনার সৌন্দর্যকে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছেন। নাটকীয় চমক সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য Ties তার ঘটনাচিত্রণে রমণীয়তা সৃষ্টি করেছে। 
জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথ তার ইতিহাসকল্প নাটকে এই প্রকরণটিকে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। রূপকথা, 
রহস্য, রোমাঞ্চ এইসব নাটকে মিলে-মিশে চমতকারিত্বের দোতনা দিয়েছে। কতটা মনোহর হয়েছে 
সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন আরব্য রজনী বাঙালি পাঠককে ভজিয়েছে। 
জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথও সেই তজানোর শৈলী আয়ত্তে এনেছিলেন। 'দুগেশনন্দিনী” থেকে রাজসিংহ' 
(পুনঃপ্রণীত সংস্করণ) পর্যন্ত বঞ্ষিমচন্ত্র এই পদ্ধতিকে উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। “পুরুবিক্রেম’ 
থেকে ‘week? পর্যন্ত নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সমান প্রাধান্য দিয়েছেন ঘটনার বৈচিত্রাকে। বক্ষিমচন্দ্র 
উপন্যাসে স্বদেশচেতনাকে এঁতিহাসিকের কলমে ফুটিয়েছেন। ইতিহাসের বাতাবরণে বাঙালি -অবাঙালি 
বীরের আদর্শকে মর্যাদা দিয়েছেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথও উপন্যাসে বাঙালি -অবাঙালির বীরপৃজাকে প্রাণবান 
করে তুলেছিলেন। তার নাটকে স্বদেশচেতনা বিস্তৃত স্থান জুড়ে রয়েছে। 

কিন্ত ইন্দিরা’ প্রসঙ্গের অবতারণা অন্য কারণে। খুব স্পষ্টভাবেই দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 
উপন্যাসে নায়িকাদের ছদ্মবেশধারণ উপন্যাসে ঘটেছে বারবার । বিমলা, মতিবিবি, ইন্দিরা এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় । পরবর্তী উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ্ধতিকে পরিহার করেননি ছদ্মবেশী নায়িকা “চিরকৃমার 
সভার CHATS সকলেরই মনে পড়বে । ‘নৌকাডুবি’ তো ছদ্মবেশী উপন্যাস। জ্ঞযোতিরিন্দ্রনাথ এই 
কৌশলটিও তার নাটকে গ্রহণ করেছেন। ভৈরবাচার্য চরিত্রটি এ প্রসঙ্গে মনে পড়বার কথা। এ 
ব্যাপার যথেচ্ছ ঘটিয়েছেন তার প্রহসনগুলিতে | বস্তুত প্রহসনের মূল আকর্ষণরূপেই ছদ্মবেশ ধারণকে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থান দিয়েছেন। সাহিতো বিশেষ করে নাটকে-প্রহসনে-কমেডিতে এই ছদ্মবেশের 
ব্যবহার কেবলমাত্র কি একটা কৌশল ? কেবল রহস্য সঞ্চার করা? কেবল দর্শকদের উত্তেজনা 
বাড়ানো? তিনটি প্রশ্রেরই উত্তরে বলব হ্যা। এগুলি নাটকীয় দৃশ্যকে “হিলোরিয়াস” করে রাখে। 
রহস্য সঞ্চার করে নাটকের অন্যান্য নিরীহ পাত্রপাত্রীদের ভোগানোর দৃশ্য কার না মুখে হাসি 
সহজেই উন্মোচিত হবে। 

এর সঙ্গে ইংরেজি নাটকে অবশ্য আরও একটা জটিল বিষয় জড়িয়ে আছে। পাপপুণ্য বোধের 
crea রেখা আগে খুব সরল ছিল। শকুনির দুষ্ট চালকে বুঝতে বোঝাতে কোনও কষ্ট হত 
না। মন্থরার কূট পরামর্শ সে সহজেই কৈকেয়ীকে দিতে পারে । এ সব ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি কোনও 
ছদ্ম কৌশলের ভান করেননি । কিং রিচার্ড স্পষ্টই তার ইভিলকে সদর্পে ঘোষণা করেছিল। ধর্মীয় 
যাজকবৃন্দ দেখিয়ে দিতেন কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য। কিসে পরিত্রাণ, কিসে মৃত্যু। 


কিন্ত রেনেসাসের পর থেকে আমরা দেখি পাপ আর সজোরে দাপটে ঘুরে বেড়ায় না। 
তার কূটকৌশল AH কথার মারপ্যাচ প্রদর্শন করে। বহিরঙ্গে ভালোবাসার নামাবলি পড়ে সে পাপের 
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ব্যবসাটিকে ঢালাওভাবে NECA বিক্রি করে। তাকে ধরতে হয় মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ । বিজ্ঞাপনের 
পৃষ্ঠাব্যাপী কারচুপি । এর উলটো দিকটাও লক্ষণীয়। ধর্মীয় যাজ্জকদের নির্দেশেকে সরাসরি অমান্য 
করা হয়তো সবসময় যায় না। সেই অনায়ের প্রতিবিধান করেন গপরওয়ালা। সুতরাং সৎ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যও ছদ্মবেশ, ভানের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক সময় ছদ্মবেশী পাপপুণ্যের ক্ষেত্রটিকে 
বিস্তৃত করে সংসারে সাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে। মতিবিবি ছদ্মবেশে নিজের উদ্দেশ্যই সাধন . 
করেছে আর ঘটিয়েছে কপালকুশুলার মৃত্যু। মতিবিবি পুরুষের বেশে কপালকৃশুলার সঙ্গে কথা 
বলার দৃশ্যটির উদ্তাবনা উপন্যাসের অগ্রগতির দিক থেকে যেমন তেমনই পাপচিস্তা উদ্ঘাটনেরও 
উদাহরণ । কিন্তু ইন্দিরার ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে। সে বিবাহিতা। স্বামীকে যখন সে চিনতে 
আকড়ে ধরে লোকাচার। যা শাস্ত্রের চাইতেও কখনও কখনও কঠোর। অতএব উ-বাবুর সামনে 
তাকে ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছিল। বাঙালির দাম্পত্যলীলার নানা প্রসঙ্গ সেখানে স্থান পেয়েছে কিন্ত 
পুরুষ উ-বাবু ইন্দিরাকে HR না জেনেও তার বূপরাশিতে আচ্ছন্ন এই ভুলটাকে তো ভাঙাতে 
হবে। পাঠক ইন্দিরার আত্মসমর্পণের অদম্য আগ্রহ AGS একটু খেলা করবার ইচ্ছাটাকে পরম 
আগ্রহের সঙ্গে গিলতে থাকে । উ-বাবু যতটা এগোয়__ইন্দিরাও এক-পা সামনেই ফেলে, পরমুহূর্তেই 
দুই-পা সরে যায়। ছদ্মবেশের মধ্য দিয়েই একটি Rew মনোরম দাম্পত্যের কাহিনীকে আমরা পাই। 
আর উ-বাবুর নাস্তানাবুদ সন্তীন অবস্থায় vet পাই। গোড়ায় কালাদিঘির ডাকাতি নিছক আতঙ্ক 
জাগানো একটা Goat এবং ইন্দিরার রাধুনির ছদ্মবেশে সুভাষিলী-রমণবাবুর বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া 
দৈব ব্যাপার। কিন্তু শাশুড়িকে ইন্দিরা ধোকা দিয়ে নিজের খাঁটিত্বের অস্তত একটা প্রমাণ দিয়েছে। 
কিন্ত উ-বাবুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া এবং ‘অষ্টমঙ্গলার’ হৃদয় উপবাস অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। 
আটদিন ধরে উ-বাবুকে পরীক্ষা করার অর্থ কি? বঞ্ষিমচন্দ্রের একটা বক্তব্যও পরিস্ফুট হয়, নারীর 
রবূপরাশিতে পুরুষের পদস্থলন যতটা সহজ নারীর পক্ষে সতীত্ব এবং ধর্ম বিসর্জন দেওয়া তত 
সহজ নয়। এমনকি বাড়ির হারানী ঝি-ও এই ধর্মরক্ষায় Sera জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৭২ সালেই 
‘কিঞ্চিৎ জলযোগ” নাটকটি লিখলেন। এ বইতে তার কিছু বক্তব্য আছে। | 


সে বক্তব্য সেকালের ব্রাহ্দসমাজের ধর্মীয় রেষারেষি, মতভেদ এবং তার ta প্রকাশকে 
নাটকে দেখানো হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের কিছু পরে লেখা হান্য-কৌতুকের কিছু টুকরো যেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
থেকে উঠে এসেছে । এমনকি ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পানুবাবুকে যেভাবে উত্থাপন করেছেন 
সেখানে ধর্মীয় উগ্রতা (মৌলবাদ ?) খুব উ্চুসুরে বাধা হয়েছে। তা আর হাস্যরসের উপাদানরূপে 
বিবেচ্য নয়। ধর্মের গোড়ামিকে রবীন্দ্রনাথ স্থান দেননি বলেই চরিত্রটিকে দুর্বলরূপেই একেছেন। 
জ্যোতিবিন্দ্রনাথ যখন ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ” লিখতে উৎসাহী হলেন তখন বক্ষিমচন্দ্রের “বিষবক্ষ? 
বঙ্গদর্শনে” ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙালির হৃদয়মন জ্রয়করা এই উপন্যাসটি ঠাকুরবাড়ির সকলে 
কেমন অধীর আগ্রহে পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন সে কথা রবীন্দ্রনাথ ক্রীবনস্মতি'তে 
উল্লেখ করেছেন। এই উপন্যাসেই দেবেন্দ্রনাথ চরিত্রটি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত 
করলেন।। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন যখন কেশব সেন wim খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছিলেন তখন 
সত্রী-স্বাধীনতার ঢেউও উঠতে থাকে । দেবেন্দ্রনাথ জেনানাদের অস্তঃপুরের শেকল ছিড়ে বাইরে বেরিয়ে 
আসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বোঝা যায় স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষিত বাঙালি কেউ অনুকূলে, কেউ 
: বা প্রতিকূলে। বঙ্গিমচন্দ্র “প্রাচীনা ও নবীনা” প্রবন্ধে সে কথা বলেছিলেন। বন্ধিমচন্ত্রের দ্বিধাগ্রস্ত 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ৭৩ 


S å u পর পরার“ ee re a o 


এরি ০ 
২০৪: 
oh 6 we 
CENTRAL UDeaRY 


মানসিকতা সে প্রবন্ধে স্পষ্ট। পারিবারিক বন্ধনের কথা মনে রেখে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সমস্যাটি আলোচনা 
করেছিলেন কৌতুক থাকলেও বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে ধীরতার পক্ষপাতী | 


ব্রাহ্মসমাজ্ঞ বাংলার রেনেসাসের প্রগতি সম্পর্কে কোনও কোনও ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 
নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সেন যখন বেরিয়ে 
গিয়ে ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন তখন ব্রাহ্মধর্মের অস্তর্বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। কীর্তন, সংকীর্তন 
কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনায় বড় একটা জ্ঞায়গা করে নিল। অনুতাপ এবং পাপ বা দোষ স্বীকার পরিত্রাণের 
অন্যতম উপায় বলে গৃহীত হল। উপাসনার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হল। স্ত্রীন্বাধীনতা তো ছিলই! 
জ্োতিরিন্ত্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের এই সংস্কার 
আন্দোলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ari কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়েই তিদি ধর্মচর্চায় নিবিষ্ট 
ছিলেন। অতএব জ্ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথও সম্পাদকরুপে রক্ষণশীলতাকে আকড়ে ছিলেন৷ কেশবচন্দ্র নির্দেশিত 
পথের ভ্রান্তি দেখাতে তিনি প্রহসন লেখবার সঙ্কল্প নিলেন। 


অল্প বয়সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে অংশবিশেষ নিয়ে সেগুলিকে 
জুড়ে একজ্ঞাতীয় খেয়ালি (Extravaganza) নাট্যরূপ দানে উৎসাহ পেয়েছিলেন। গানে বিশেষ 
করে সেতার বাজ্জনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। কনসার্ট রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত 
রচনায় দক্ষতা অর্জন -করেছেন। আর ককৃষ্ণকুমারী’ নাটকে অহল্যার ভূমিকায় এবং “একেই কি 
বলে সভ্যতায় সার্জেন্টের ভূমিকায় অভিনয়ে তার হাতে খড়ি হয়ে গিয়েছিল। ‘নবনাটকে’ নটীর . 
ভূমিকায় তো তিনি কিছু প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট” একটু-আধটু ক্রটি লক্ষ করলেও 
নটীর ভূমিকাটি যে অনবদ্য সে কথা জোর দিয়ে বলেছে। লক্ষণীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গোপাল উড়ের 
যাত্রার গুণপ্রাহী ছিলেন। গোপালের যাত্রাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেননি। বঙ্গদর্শনে সষ্ত্ীবচন্ত্র 
যাত্রাকে নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধির রচনা বলে অবজ্ঞা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাত্রাকে খুব সুনজরে 
দেখেননি । তিনি মটর জাতীয় চরিত্রের নিন্দা করেছেন আর যাত্রার হাস্যরসকে “ভুলুয়াগিরি” বলে 
উপহাস করেছেন। ঠাকুরবাড়িতে রীতিমত যাত্রা অভিনয় হত। সে যাত্রা যে উপভোগ্য ছিল সে 
সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। আসলে বহুগ্রাহিতা অনেক সময় বৈচিত্রা সঞ্চারের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, 
যদি সঞ্চয়কে তেমনভাবে যোগ্য করে তোলা যায়। নিম্ববর্গের আমোদ-প্রমোদকে গ্রহণ করে তার 
মধ্যে প্রতিভার হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরিত করা যায় নবীকরণের মধ্য দিয়ে। লোকসংগীতের, লোকনাট্যের 
কাঠামোয় FSA কালের রচনাশৈলী সৃষ্টি করে অভিনব বস্তু উপহার দেওয়া যায়। ‘কিঞ্চিৎ জলযোগে'র 
গানে সেই লক্ষণই প্রকাশিত। cant বা খেয়ালি নাট্যপ্রয়াসে সেই মানসিকতা কাজ করেছে। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগী গুণেন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, অক্ষয় মজুমদার, যদুনাথ, Biss সিংহ 
নিশ্চয়ই ছিলেন। অক্ষয় চৌধুরী তো গানে শ্যামাসংগীত থেকে যে-কোনও রীতিরই হোক না 
কেন উদাত্ত কণ্ঠে গাইতেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৭৯ সালেই সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত 
হয়। মনে রাখতে হবে বঞ্ছিমচন্দ্রও গানের একজন বড় রসিক ছিলেন। 


কিঞ্চিৎ জলযোগ” কোন মাসে বেরিয়েছিল? বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থের 
প্রকাশকাল ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ (শুক্রবার, ৫ আশ্বিন)। বইটিতে লেখকের নাম ছিল না। 
কেশবচন্দ্র তখন খ্রিস্টীয় রীতিতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে উপাসনা প্রবর্তন করেন ভারত আশ্রমে । এটা 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের মানুষ ভাল চোখে দেখেনি | নামবিহীন প্রস্থ হলেও সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন 
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লেখক জ্ঞোতিরন্দ্রিনাথ। নাটকটি প্রকাশের পরই “ধর্মতত্ব” পত্রিকায় এর তীব্র সমালোচনা বার 
হয় ১৬ আশ্বিন ১২৭২ সালে । পত্রিকার মন্তব্য : 

‘আমরা শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম যে “কিঞ্চিত ভ্রলযোগ” নামক একখানি নাটক 

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ভারতাশ্রম, ব্রন্মমন্দির প্রচারকগণকে বিলক্ষণ গালি 

দেওয়া হইয়াছে, ব্রাহ্ষিকাদিগকেও ইহার মধ্যে আনিয়া গ্রন্থকর্তা বখোচিত আপনার নীচতা 

ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইলাম যে উক্ত 

্রস্থকর্তা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্যের পুত্র ৷’ 

পরিশেষে ধিমতিত্ব' দেবেন্দ্রনাথের পদযুগলে আর্জি জানিয়েছেন এ গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করতে। 
বন্ধিমচন্দ্র কিন্ত এই অকিঞ্চিংকর ‘কিঞ্চিৎ জলবোগে'র প্রশংসা করেছেন। তিনি এই নাটক প্রসঙ্গে 
সুরুচি, কুরুচি, error, mistake, folly ইত্যাদির মধ্যে কোনটি প্রহসনের উপযোগী তার তাত্বিক 
আলোচনা করে নাটকটি যে “নির্দোষ সে কথা বলেছেন। কিন্ত “ধবার একাদশী'র তুল্য নাটক 
এটি নয়-_এ কথাও বঙঞ্ধিমচন্দ্র ভোলেননি। ইন্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকা এই প্রহসনকে অশ্লীল বলে 
আখ্যা দিয়েছিলেন । ইন্ডিয়ান মিরর যথেষ্ট সোরগোল তুলেছিল এই নাটককে কেন্দ্র করে। নাট্যবিচারে 
. এ সব তর্কবিতর্কের আপাত কোনও মূল্য নেই। নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অস্তত ন-বার জ্োড়াসাকোয় 
অভিনীত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার “জীবনস্মতিতে? বলেছেন ‘এ সময়ে আমি কিন্তু পূরাতনপন্থী 
ছিলাম ৷ তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম |’ 
আমরা লক্ষ্য করি বঙ্গদর্শন ১২৭১৯ আশ্বিন সংখ্যায় ‘রসিকতা’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। প্রবন্ধটি ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ” আলোচনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি “অলীকবাবু” প্রহসনেরও 
ভূমিকা হতে পারে এটি। 'বঙ্গদর্শনে'র মন্তব্য উদ্ধার করি। যাত্রার হাস্যরস সৃষ্টির অপচেষ্টাকে এই 
প্রবন্ধে তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে। প্রবন্ধলেখক বলেছেন রসিকতা করার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত 
হয়েছিল সেই সময়ে। অশ্লীলতা, অঙ্গভঙ্গী, প্রাচীনকাল থেকে চলে-আসা এক ধরণের ভাড়ামো, 
যাত্রায় পরিবেধিত হাস্যরস, চাপল্য (গ্রাম্য ভাষায় ‘ঝাপাই ঝৌড়া”) নানা রচনায় স্থান শেত। প্রবন্ধকার 
বলছেন : | 


“আধুনিক নাটকে লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশ, এবং হুতোম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে, 
এই শ্রেণীর রসিক (যাত্রার “ভুলুয়াগিরি” স্মর্তব্য)। রসিকতা করিবার জন্য তাহারা অত্যন্ত 
অস্থির ; দন্ত সর্বদাই বহিষ্কৃত; অঙ্গতঙ্গীর বিরাম নাই ; চক্ষুর নানারূপ বিকৃতি ; কিন্তু রসিকতাই 
উপকরণের মধ্যে কতকগুলিন নীরস, অসংলগ্ন, অর্থশূন্য, ইতর কথা । তাহাদের গ্রন্থে একটু 
একটু তাড়িখানার গন্ধ থাকে। 

“অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার অত্যন্ত CHAN] আরম্ভ হইয়াছে। “তামাসা” ঠাট্টা”, 
‘arate’, “রং, “মজা” ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে ৷... 
সুসময়ে, অসময়ে, সৎকথায়, কু-কথায়, যেখানে সেখানে, যখন তখন, রসিকতা করা 
আজিকাল কতকগুলিন লেখকের ব্যবসায় ৷’ 


১২৭১ সালে লিখিত এই প্রবন্ধ জ্যোতিরিন্্রনাথের ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’রচনার সময়ও “বঙ্গদশনে'র 
এই প্রবন্ধ লেখার মূলে ছিল হুতোমের অনুকরণে প্রচুর প্রহসন (গদ্যে, কবিতায়, নাটকে) লেখা 
হচ্ছিল যার কোনই সাহিত্য মূল্য ছিল না তাকে কটাক্ষ করা। বষ্কিমচন্দ্র সেই কারণেই ‘কিঞ্চিৎ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫. ৭৫. 





জলযোগে ভাষা সম্বন্ধে বলেছিলেন এ প্রহসনের ভাষা অশ্লীল নয়, যদিও কয়েকটি শব্দব্যবহার 
পারেনি তখন ৷ কিন্তু সতাই কি তাই? তাহলে একশোর বেশি প্রকাশিত এইসব প্রহসন, প্রহসনকল্প 
রচনার পাঠক ছিলেন কারা? কে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যেত এসব বই? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 
বন্িমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন একজনের বিশ্রী কথাবার্তায় বঞ্চিমচন্দ্র এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে মুহূর্তে 
তিনি সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। আমাদের এসব জানা সত্বেও বলতে হয় আযাভারেজ পাঠক 
(মিডল ans?) এই প্রহসনের সমঝদার ছিলেন তখনও । আসলে বষ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা অথবা 
ঠাকুরবাড়ির মজলিস কিছু ভিন্ন জাতীয় ছিল। তাদের অভিজ্ঞাত সব “রসিকতা?-তেও রুচির সংযম 
ছিল এবং তা তারা মেনে চলতেন নির্মল শুভ্র হাস্যরসের পরিবেষণকে। 


জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ”লিখে এই নির্মল শুভ্র হাস্যরসই পরিবেষণ করতে চেয়েছিলেন 
এবং বাংলা প্রহসনের মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন। যে কাজ মধুসূদন, দীনবন্ধু খানিকটা করেছিলেন, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে আরও বিস্তৃত করলেন। আমাদের মনে হয় না কেবলমাত্র কেশবচন্ত্র সেন 
এবং তার সম্প্রদায়ের আদর্শকে নিন্দা করবার জন্যই এই বই লিখেছিলেন। মূল সমস্যা বা সংকট 
অনাত্র। পূর্ণবাবু এবং তার স্ত্রী বিধুমুখীর শিক্ষাদীক্ষা এবং সামজিক আচারআচরণে তারা যে সংসারের 
মূল স্রোত থেকে সরে গেছেন জ্য্যোতিরিন্দ্রনাথ তার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সরে গেলেই 
Sap হবে এমন কোনও মানে নেই কিন্তু এদের চরিত্রে সেই উদ্ভূটত্ব দেখা গেছে। অবশ্য এ 
কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তাদের এই সরে যাওয়ার কারণ ব্রাঙ্গধর্মের নবীন আদর্শের 
ফল। নবীন তপস্থিনী বিধুমুখীর চরিত্রে তাই ধরা দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজিয়ানা এই চরিত্র দুটিকে 
গিলতে চেয়েছে। জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ ছদ্ম কোটশিপের দৃশ্য উদ্ভাবন করেছেন, বঙ্ষিমচন্দ্রের ওসমান 
জগংসিংহের দ্বৈরথ যুদ্ধের সিনও এ প্রহসনে লভ্য। কথায় কথায় ইংরেজি বুকনিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে তোলে। “মাই ডিয়ার ডার্লিং বাঙালি পরিবারের সম্বোধন নয় নিশ্চয়ই। 
অন্যদিকে সেকালের বাঙালি কালচারে ভদ্রলোকের উপপত্নীর গৃহে যাওয়া, কিংবা মদ্যপান অথবা 
নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত খুব সুলভ না হলেও দুর্লভ ব্যাপার ছিল না। সুলভ সমাচার পরিবেষণ 
করার উদ্দেশ্য তো তাই ছিল। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার “কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন বন্তটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই চিত্রিত করেছেন? 
পূর্ণবাবুর কামিনীর বাড়িতে ভোগবাসনায় লিপ্ততাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চাবুক মেরেছেন। তিনি যে 
গোপনে কামিনীর বাড়ি যেতেন এমনও নয়। বিধুমুখী তা জ্ঞানতেন। প্রতিবাদ করেও কোনও 
ফল হয়নি। আয় পেরুরাম কামিনীর কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে ব্যর্থতায় ভুগছে । কামিনীর বাড়িতে 
প্রেয়সি ! কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে__প” এই নোট পেয়ে পেরুরাম আরও হতাশ। সে 
এই “প”-কে আবিষ্কার করল। পূর্ণবাবুই ‘প’ এটা জানার পর পেকরুরাম বিস্মিত তো হয়েছিলই, 
mise তা জানতে পেরে আপনার মুখ আপনি দেখেছেন। এখানে দীনবন্ধুর নিমে wea কথা 
মনে পড়তে পারে, মধুসূদনের ভক্তপ্রসাদের রাত্রিতে গোপন অভিযানের দৃশ্যও স্মরণে আসতে 
পারে। পূর্ণবাবুর ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছিলেন জ্ঞযোতিরিন্দ্রনাথ, যেমন খুলে দিয়েছিলেন 
মধুসূদন ভক্তপ্রসাদের। প্রহসনে এ রকম দৃশ্য উঠে আসলে বলতে ইচ্ছে যায় সমাজে এ দুষ্ট 
ব্যাধির অল্পবিস্তর আক্রমণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। পূর্ণবাবুর মদ্যপান বিধুমুখীর গা-সওয়া ব্যাপার 
ছিল। এখন সে মদ্যপানবিরোধী। মদ্যপানের পক্ষে পূর্ণবাবুর সাফাই ‘হ্যা ডিয়ার, মদ খেলে কি 
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কখনও পাপ হয়, স্যানজার কাছে এতদিন লেকচর শুনে কি শেষে এই বিদ্যো za?’ এই উক্তি 
অবশ্যই aba সেনের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় এই আক্রমণই সেকালে 
তুমুল হস্টগোল তুলেছিল। মাতালের কাণ্ড বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যায না। জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথও 

তে’ প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকার করেছেন বিধুমুখীর 'পরমগ্ডরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, 
তক্তিভাক্তন” কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি এই বিভ্রুপবাণ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের পক্ষে অনুচিত 
সে কথা মানতে দ্বিধা নেই। কিন্তু পূর্ণবাবু যে পরনারী আসক্ত তার কথার এতটা SFY দেওয়ার 
প্রয়োজন ছিল না। আসলে আর্ট হিসেবে বিষয়টি বিবেচা। এবং শিল্পের দিক থেকে এই আক্রমণ 
অশ্রদ্ধেয়। 


কিন্ত নাটকটির JOA করে পাঠপরিচয় নেওয়া প্রয়োজ্রন। ভারত আশ্রম যেমন উৎসাহের সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তেমনই কিছুকালের মধ্যে তা উঠেও গিয়েছিল। আশ্রমের বিলুপ্তির বিশদ বিবরণ 
এখানে অবান্তর । কেশবচন্দ্রের সদিচ্ছা সত্বেও তিনি এ আশ্রম টিকিয়ে রাখতে পারেননি । “were” 
পত্রিকায় ১২৮১ সালে “কেড়েল” মহাশয় ধারাবাহিক নাগাশ্রমের আশ্রম" নাটক লিখেছিলেন 
নাটক হিসেবে সেটি তুচ্ছ হলেও সেকালের ধর্মকলহের সামাজিক দলিল হিসেবে এর মূল্য স্বীকার 
করতে হয়। “কেড়েল'কে জানি লা। ছদ্মনামের আড়ালে থেকে কেড়েল ব্রাহ্ধসমাজ্রের উভয় সম্প্রদামকেই 
আক্রমণ করেছিলেন । হিন্দুসমাজ্জ যে ভারত আশ্রম উঠে যাওয়াতে পুলকিত এই নাটকটি পড়লেই 
তা বোঝা যায়। জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে আদি ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিকোণটি পরিস্ফুট। এই দৃষ্টিকোণটির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আদ্র বিভিন্ন আশ্রম এবং ছদ্ম 
আশ্রম, বিভিন্ন গুরু এবং যুগ্ম-গুরু আর সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায় সৃষ্টির প্রাচুর্য দেখে আমরা 
এই নাটকটির পুনর্বিগার করতে পারি। ভারতআশ্রম প্রতিষ্ঠা অথবা কেশবচন্দ্রের ধর্মাদর্শে প্রগতির 
যে চিহ্নগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তাতে রক্ষণশীল সমাজ্জ যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে উঠবেন তাতে 
সন্দেহের অবকাশ কোথায়? RIANA ঘোষ “জ্যাতিরিন্্রনাথ” ATH বলেছেন : ‘তখন কেশবচন্তর 
করিয়াছেন, এবং পৃণমাত্রায় HAAS প্রদানের জন্য বদ্ধপারিকর হইয়াছেন।” ‘কিঞ্চিৎ জলযোগে” 
এই আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ । কেশবচন্দ্রের আইডিয়ায় ছিল যথার্থ পারিবারিক বন্ধনের আদর্শের 
সূত্র নির্ধারণ । এতে রক্ষণশীল সমাজে ঢেউ উঠেছিল নিশ্চয়ই। তবে সে ঢেউ যে সমান্্রকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলেছিল এমন নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের নিশ্চিন্ত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। আগে সে কথ্য বলেছি। পূর্ণ ডাক্তার বিধুমুধীর ডাইভোর্সের কথা শুনে কাপুরুষের 
মতো বলে RAA না “ভারতআশ্রমে” চলে যায়। ভারতআশ্রম সংস্কার আন্দোলনে যে অগ্রণী 
ভূমিকা নিয়েছিল পূর্ণ ডাক্তারের কথাতেই তা বোঝা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মানদণ্ড অকেজো 
হয়ে পড়ছে তার উদাহরণরূপে এই উক্তিটিকে গ্রহণ করা যায়। বস্তুত পূর্ণর চাকর ভোলার কথাতেও 
তা ধরা পড়েছে। যে নব্যসমাজ” তখন চকিত হয়ে উঠছিল তার মধ্যে অস্তঃসারশূন্যতাও জট 
পাকিয়েছিল। পূর্ণ ডাক্তার আসলে উপনিবেশের শিষ্ট সম্তান। আন্দোলনে, লাম্পটোযে, বারফনট্রাইতে 
সে সেকালের বাবু সমাজেরই বংশধর। 


বাল্যবিবাহের নির্যাতন সম্পর্কে প্রচুর লেখা হয়েছে, AWE গোবিন্দলালের আচরণে 
নারীনির্যাতনের ছবি একেছিলেন। শিক্ষিত নারীসমাজ (মুষ্টিমেয়) কিন্তু দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। 
তথাকথিত “শিক্ষা, বহু আয়াসে নারী-পুরুষের সমকক্ষ হতে চাইছে (আবার সুস্থ স্বাভাবিক রূপ 
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পাই স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘কাহাকে’ উপন্যাসে)। সে বড়ো করুণ । বিধুমুখীকে ফেলে উড়ে বেহারারা 
orf’ নিয়ে চলে গেলে বিধুমুখী বলেছিল, ‘দৈবাৎ কখনো কেউ একট মাতাল হল, তা নয় 
সওয়া যায়, কিন্তু বেটারা এরূপ ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, সংসারের ঘন মোহে MOZAL হৃদয় 
এরূপ শুষ্ক ও পাপ তাপে অসাড় হইয়া গেছে, যে মদমত্ত হয়ে, আমাকে না. নিয়েই স্বচ্ছন্দে 
পাক্টিটা নিয়ে উড়ে বেহারাগুণ চলে গেল”। বিধুমুখীর খেদ, ক্ষোভ বেহারাদের প্রতি না নিজের 
দাম্পত্যন্রীবনের প্রতি । “একটু মাতাল’ হওয়া গা-সওয়া ব্যাপার । পূর্ণবাবু ‘একটু মাতাল’ প্রায় সব 
সময়েই। কিন্তু পূর্ণ “পূর্ণ মাতাল”-ই হন বেশি। বোঝা যাচ্ছে মাতাল হওয়া অপছন্দ হলেও একটু 
মাতলামিতে বিধুমুখী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইংরেজিয়ানা (নাকি বাঙালিয়ানার উত্তরাধিকার) মেনে 
নিলে ওই অভ্যাসটুকুও মেনে নিতে হয়। বেশ কিছু মদ্যপান-নিরোধিনী সভা সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। কেশবচন্দ্র মদ্যপান নিবারণে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। এ বিষয়ে নারীর ভূমিকা নগণ্য 
নয়। এ রকমই একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থান পেল। বেহারাদের হৃদয়ের যে সংবাদ বিধুমুখীর সংলাপে 
পাই তা কি বেহারাদের সম্পর্কে নাকি তার MM আর পুরুষ সম্পর্কে? পাপ MS, সংসারের 
ঘন-মোহ, শুষ্ক হৃদয়, মদমত্ত অনায়াসে পূর্ণ ডাক্তারের চরিত্রেরও THT কেননা পরমুহূর্তে মাতাল 
পূর্ণ মদমত্ত হয়েই ঘরে ঢুকেছিল। জ্যোতিরিন্্নাথের সংলাপ সাজানোর কৌশল এখানে লক্ষণীয়। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন এই নাটক রচনা করেন তখনও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব 
ঘটেনি। “চিনিবাস চরিতামৃত’ কিংবা 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী লিমিটেড’, ন্যাড়া হরিদাস” উপন্যাস কিংবা 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কল্পতরু’ এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা’ প্রকাশিত হয়নি। এইসব 
উপন্যাস AB দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সমাজিচিত্র (“স্বশলিতা”কে বাদ দিচ্ছি)। জ্যোতিরিব্দ্রনাথও 
AE দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলব? রঙ্গনাট্য না হলে এই প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হওয়াই 
স্বাভাবিক। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের সাবেকি আদর্শে যে ঘা লাগল নৃতন ভাবাদর্শ গ্রহণের ফলে 
তারও কতকগুলি রক্রপথ ছিল। সেই রক্রপথ দিয়ে শনির প্রবেশের অবকাশ ছিল। ভোলা চাকরের 
অবতারণা এই রঙ্গনাট্যে গৃঢ়, এবং জ্ঞযোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণটি স্পষ্ট করে। 


আসলে ভোলার আক্ষেপ, তিরস্কার, মমতা সংসারে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। যদিও 
তাও হয়তো মান্ধাতা আমলের । কিন্তু মান্ধাতাকে উড়িয়ে দিতে গেলে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করার 
দরকার তাও যেন স্থাপিত হয়নি। বিধুমুখীর আচরণ আতিশয্যে (নাটকের প্রয়োজনে) সমাজের 
গড়ার ইতিহাস নয়। কেননা তার মধ্যে “ম্বাধীনতা'র বিকৃতি আছে। ‘wees গির্জেতে” যাওয়া, 
“রবসনের বাড়িতে চা খাওয়া’, “মেয়েমানুষের শ্বাধীনতা*র দৃষ্টান্ত হতে পারে না। যেখানে সেখানে 
“মেয়েমানুষের SUA মধ্যে সাহস আছে স্বীকার করতেই হবে। কিন্ত ‘our ক্রিয়াপদটিতে স্বেচ্ছাচারিতার 
ইঙ্গিতও লক্ষণীয়। নাটাকারের বক্তব্য পাশ্চাত্য শিক্ষার নকল স্বাধীনতার বিকল্প হতে পারে না। 
ভোলার “স্যাকাল” (সেকাল) “অন্য কাল'কে যেমন ধরতে পারে না তেমনই অন্য কালে রও 
বিকৃতি “স্যাকাল'-কে বুঝতে পারে a জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথ বোধ করি এখানে রক্ষণশীলতার সঙ্গে 
বোঝাপড়া করতে চাইছিলেন। ভোলার “স্যাকাল'র সামস্ত্রতাস্ত্বিক নারীভাবনার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট দ্যাহ, 
SH আর Fara নাই দ্যালেই ঘাড়ে চড়ে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি যে, কি মন্ত্র তোমার কানে 
পড়িল, সেই অবধি তোমার RH তাষিনতা তাধিনতা করি আপনিও যেহানে সেহানে নাচি বেড়ায়, 
তোমারেও নাচায়”। জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথের লক্ষ্য “ভারতআশ্রম” এবং কেশবচন্দ্র হলেও বিধুমুখীর নকল 
দীক্ষা’কেই তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র তো বলতেই পারেন “একেই কি বলে সত্যতা’? 
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এই রঙ্গনাট্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে দৃশ্যগুলি সাজিয়েছেন (কোনটাই অনিবার্য নয়) তা থেকে 
অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিধুমুখীর পেরুরামের সঙ্গে ধর্মালোচনা (পূর্ণর মনে হয়েছিল প্রেম 
প্রেম ভাব), পূর্ণবাবুর পেরুরামকে দ্বৈত যুদ্ধের (নাইটদের যুদ্ধের অনুকরণে) অভিনয় করার নির্দেশ, 
পেরুরামের পত্র-পাওয়া, পেরুরামের পূর্ণকে ‘রক্ষা’ করবার জন্য পত্র-পাওয়ার অভিনব ব্যাখ্যা, 
সর্বোপরি পেরুরামের সরকার পদে বহাল হওয়া এবং সেই নিয়ে পূর্ণর সঙ্গে মৌখিক ঘুদ্ধ_সবই 
সাঙ্জানো। সে জন্যই এই রঙ্গনাট্যকে comedy of manners বলা সঙ্গত। সুতরাং চরিত্রসৃষ্টির 
প্রয়াসে নাট্যকারের AY যতটা দর্শকের দিক থেকে আকাঙ্িক্ষত, নাট্যকার ততটা আশা পূরণ 
করবেন না এটাই স্বাভাবিক। পূর্ণ শ্যামবাজারে কামিনীর বাড়ি যাবার জন্যে যত অস্থির হচ্ছে 
বিধুমুখীর অভিমান তত বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে একটি সংঘর্ষ প্রত্যাশিত। কিন্তু পূর্ণর রোগী দেখার 
অজুহাতকে বিধুমুখী মেনে নিচ্ছে দেখতে পাই। মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। চোখের জল নেই অবশ্য 
কিন্ত বিধুমুখীর sen দর্শককে ক্ষণকালের জন্যই উদ্বিগ্ন করে তুলল কিনা সেটা ভাববার বিষয়। 
বিধুমুখী যখন পূর্ণর সঙ্গে নিজ্জের দুর্ভাগ্য নিয়ে কথা বলছিল তখন জ্ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে ভাষা ব্যবহার 
করেছেন তা আর ভারত আশ্রমের সদস্যার কথা মনে করিয়ে দেয় না। সে নির্মোক খসে গেছে। 
অভিমানিনীর খেদ একেবারে “স্যাকালে'র ঢঙ-এর। আর পাক্ষির বেহারা আর ভোলার তুলনা 
যখন চলছে তখন বেহারা সমর্থক পূর্ণবাবুর সঙ্গে ভোলার সমর্থক বিধুমুখীর সংলাপ ভারতআশ্রমের 
নির্দেশ মেনে চলেনি। বিধুমুধী ভোলার আন্তরিকতাকে ছুঁয়েছে। ভোলার পরিবর্তে অন্য কোনও 
চাকর বিসদৃশ আচরণ করলে “আমি তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতেম?। আশা করি এই উক্তি 
গুরুলভ্য নয়। 


বঙ্কিমচন্দ্র ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ পড়ে দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন তা থেকে একটি অংশ 
বিশেষ উদ্ধার করি : 


‘Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, Follys GAT! এই নাটকে বিধুমুখীর বা পূর্ণচন্দ্র বা 
পেরুরামের চিত্রে যে যে বাঙ্গ দেখা যায় তাহা এরূপ অসঙ্গত কার্য বা ভাবের উপর লক্ষিত | 
সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরস্ত এই প্রহসনের আদ্যোপাস্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর ; 
ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর। 
পরিতাপের বিষয় এই যে, এ প্রহসনে কোন কোন স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে 
যে, ভদ্রলোকে পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা হউক বা 
না যাউক, একটু দোষ we; কিন্তু ইহা yess বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে 
কদর্য ভাবজনক কথা কিছুই TH এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের 
মন কলুষিত হইতে পারে ।' 
সমালোচনার গোড়ায় বক্ধিমচন্দ্র ‘কিঞ্চিৎ জলযোগে'র ফললাভ যে উপকারমূলক এ কথা 
বলেছিলেন । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী”র প্রশংসা করেও ভাষা সম্বন্ধে অশ্লীলতার 
দোষ এনেছিলেন। 
ভাষার অশ্লীলতা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা খুব স্পষ্ট নয়।. প্রহসনে 
ভাষার মারপ্যাচ থাকে, ব্যঙ্গ তো থাকেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাব্যবহারে বিবেচনা একদিকে যেমন 
বাস্তবমুখী তেমনই নাট্যকৌশল উদ্তাবিত। মাঝে -মাঝেই পূর্ণ আর বিধুমুখীর সংলাপে ‘sper উঠে 
আসে। কথ্য ভঙ্গিতে যা সুলভ। জ্োতিরিন্্রনাথের চালিতভাষায় যেমন ভদ্র ‘সাহিত্যিক’ রূপ লভ্য 
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তেমনি কথ্য ভঙ্গিটিকেও তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। পেরুরাম “নিতান্ত বোকা, কিনতু আসলে লোক 
মন্দ নয়” এই সাটিফিকেট নিয়ে সে নাটকে স্থান পেয়েছে। তার সংলাপে বোকামি অথচ সারল্য 
লক্ষলীয়। জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথ বোকামির একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। পূর্ণবাবুর কাছে কর্মে বহাল 
Bb হয়ে থাকব ।” পেরুরামকে আমরা এত চালাক ভাবতে পারি না যাতে মনে হতে পারে তার 
উক্তি শ্লেষ বা ব্যঙ্গ । এটা ঠিক যদি পূর্ণবাবুর বাড়ির সরকার হয়ে থাকে পেকরাম, তাহলে “কামিনী-আসক্ত' 
দুজনের অস্বস্তিকর ব্যাপারটা ? পেরুরামের SA জলখাবার এলে পূর্ণবাবু তা ফিরিয়ে দিয়ে পেরুরামকে 
যখন ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছে তখন পেরুরাম বলে “আমার যদি তোর দশা হত, তা 
হলে তো আমি এত গুলি কতেম না'। প্রহসনে এক একটি মানুষ তাদের আচার-আচরণে এবং 
কথাবার্তায় চরিত্র হয়ে ওঠে। বিধুমুখী পেরুরামকে সরকারপদে বহাল করেছে। আর পূর্ণবাবুকে 
দেখে পেরুরাম তার সরকারপদের প্রতিদ্বস্থী ভেবে সে বলে PA তোকে আর পছন্দ করে ATI 
মানে আবার কি হবে? মেযেমানুষের মল তো জালিস- কার প্রতি কখন সদয় হয, তার কি 
কিছু ঠিকানা আছে? আবার দিন কতক পরে আমার উপরেও এরকম হতে বা আটক fe?’ 
যিনি বোকা বলে সাটিফিকেট দিয়েছিলেন সেটা যে কত বড ভুল এই উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। পূর্ব প্রণয়ী কামিনীকে সে ভুলতে পারছে না। কামিনীর নিরিখেই সে মেয়েদের বিচার করছে। 
সাফল্য এবং বার্থতা সম্বন্ধে তার ধারণা পরিষ্কার। জটিল মধ্যবিত্তের মন তার নয়। ঠকচাচার 
এবং কামিনীর তা প্রত্যাখ্যান পেরুরামের ভগ্রহৃদয়__উভয়ের যুগপৎ মিলনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে 
দক্ষ সংলাপ রচয়িতা | 


অন্যদিকে পেরুরামের সঙ্গে বিধুমুখীর ছন্দ প্রেমাভিনয়ের ভাষাপ্রয়োগে পেরুরামের বোকা 
বোকা উক্তর জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথের হাসারসসৃষ্টির উপযুক্ত নিদর্শন। “ভারতাশ্রম'কে “ভারতবর্ষ”, মিষ্টালাপকে 
“মিষ্টান্ন বলে শোনা পেরুরামের পক্ষেই সম্ভব । পেরুরামের প্রেমের গানে বিধুমুখীর লজ্জিত হওয়ার 
ভাবটি দর্শককে কৌতুকে চঞ্চল করে তুলবে সন্দেহ .নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানের এই দুই পংক্তি 
(“প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি ।/ অকৃতী সম্ভান বলে আমারে দিও না ফাকি।') 
ংবা পরের গানের দুই পংক্তি (‘ও কালাচীদ বাতাস কর গরমিতে মরি, / গরমিতে মরি কালাচাদ 
গরমিতে মরি।’) সে সময়ে প্রচলিত ভাষার কথক গোপাল উড়ে কিংবা অন্য কোনও গীতিকারের 
গানকে প্রায় হুবহু তুলে এনেছেন। 


এই গানের ব্যবহারে (প্রথম গানটির দুটি পংক্তির মধ্য যোগসূত্র প্রায় হাসাকর, এবং 
দ্বিতীয় গানের ভাষায় রাধাকৃষ্ণ প্রণয়গীতির হাস্যকরতা) দুটি কালচারের দ্যোতনা এনে দেয়। সুমস্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্টিট কালচার আর পার্লার কালচারের কথা বলেছিলেন এখানে আমরা তারই 
দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সুমস্তর আলোচনায় এই দুই সংস্কৃতির বিভাজন রেখাটিকে প্রায় অচল বলে 
ধরে নেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয় মধ্যবিত্ত বর্গের তখনই একটা চরিত্র ফুটে উঠছিল যার 
মধ্যে আমরা পাব একটা সমন্বয়ের চেষ্টা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গীতিকারদের মধ্যে 
দেখা যায় REE কালচারকে আত্মসাত করে পার্লার কালচারে রূপান্তরের প্রক্রিয়া । ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
তো রবীন্দ্রসংগীতের প্রাণময়তা-এর উৎসে লক্ষ করেছেন এই লোকরুচিসম্মত গানের কথা । উনবিংশ 
শতান্দে ‘থিয়েটার সঙ্গীত? বইতে রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী”-র দুটি গানকে “বেশ্যা সঙ্গীত’ বলে 
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উল্লেখ করেছেন। বঞ্ষিমচন্দ্রের অশ্লীলতার অভিযোগ অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়। প্রহসনটির মধ্যে 
আর একটি মধ্যবিভ্তের বাসনা প্রচ্ছন্ন আছে। ‘ডার্লিং’, “ডিয়ার” সম্বোধন অকারণ agi তখন 
তো'-ত্রহ্মধর্মের প্রগতি আন্দোলনে সংস্কারমুক্তির চেষ্টায় নৃতন নৃতন বিধিবিধান সূচিত হচ্ছিল। নববিধান 
কথাটির ধর্মীয় তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে কিন্ত "এই নামটিই সে সময়ের আন্দোলনে “নব্য, নব*-র 
প্রতি আগ্রহ প্রবল ছিল। হয়তো কেউ কেউ এই নব্য বা নব-র দলে ভিড়ে প্রতিষ্ঠা পেতে 
জ্যেরিতরিন্দ্রনাথ এই নূতন থাকের মানুষের গতিপ্রকৃতি বিশেষ করে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র বাবু-সম্প্রদায়ের প্রতি খড়াহস্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাদের উৎসাহকে কিছুটা শান্ত 
করেছেন নাটকের প্রান্তে ATA | 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুরুগন্তীর ভাষা অবশ্য কোথাও ব্যবহার করেননি | কিন্তু মলিয়ারের “তার্ভুফ” এর 
ধরণে প্রেমনাথের কল্পনা করা কোনও সাম্প্রদায়িক ব্ধেব থেকে সঞ্চারিত এমন মনে হয় না। 
ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে মলিয়্যার তীব্র আক্রমণ করেছেন। তার্তুফ বকধার্ষিক। অর্গ'র স্ত্রী এলমির 
তাতুর্ফের ভগ্তামিকে ধরতে পারেনি প্রথমে । অসুস্থ এলমির আরোগালাভের পর তাতুর্ফের সঙ্গে 
দেখা করেছে। তার্তৃফ বলছে ENAA এই দয়া আমার সামান্য প্রার্থনারই ফল, তা বিশ্বাস করতে 
বাধে_ BY জানবেন আপনার আরোগ্য চেয়ে যে প্রার্থনা আমি করেছি, সেরকমভাবে অন্য কিছুরই 
জন্য কখনো প্রার্থনা করিনি।” এলমিরের উত্তর “ আমার প্রতি এই আগ্রহ দেখছি আপনাকে 
অত্যধিক অশান্ত করে STAR’! ভার্তৃফের জবাব “আপনার স্বাস্থ্য এত কামা যে তার প্রতি অতিরিক্ত 
আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক । সেই স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার চেয়ে আমি নিজের স্বাস্যাও বিসজন দিতে পারি”। 
SARA কৃতজ্ঞতা জানালে তার্তুফ কিছু করার পরে বলে “দেবী, আমাকে আত্মহারা করছেন-__কী 
করে বলি, আপনাকে এই একলা পেয়ে কী aH আমার! এরকম একটি, সুযোগের প্রার্থনা 
না করেছি ঈশ্বরের কাছে_ তা” তিনি মঞ্জুর করলেন এতদিনে । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিধুমুখীর ব্রাহ্মধর্মে 
আনুগত্যে এই নিবেদন পরিস্কুট। এবং প্রেমনাথবাবুর যে “পরিবার বন্ধন” জাতীয় উক্তির মধ্যে 
ভগ্ডামিই প্রবল সে কথা প্রকারান্তরে বুঝিয়াছেন। আসলে সংস্কারে এবং আনুগত্যে যেখানে আন্তরিকতাকে 
ছাপিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে উঠেছে জ্যোতিরিন্্রনাথ সেখানেই আঘাত করতে চেয়েছেন। 


প্রহসনটিতে পেরুরামের বুদ্ধিমত্তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সে যেভাবে পূর্ণবাবুর “প” সইযুক্ত 
চিঠিটিকে ব্যবহার করেছে এবং পূর্ণবাবুকে বাচিয়ে দিয়েছে তাতে মানুষটি আমাদের চমকে. দেয়। 
কামিনীর বাড়িতে পাওয়া ওই প-সইযুক্ত পূর্ণবাবুর চিঠি পাওয়া এবং বিধুসুবীকে তা জানানো নাটকের 
সাসপেন্দকে চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু সে-ই যখন বলে বিধুমুখীকে উত্তেজিত করার 
জন্য পূর্ণবাবু এইমাত্র এই চিঠি তাকে দিল তখন দর্শক-পাঠক স্মিত হাসিতে বাহবা দেবে পেরুরামকেই। 
পেরুরাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্টিকৌশলের তাল নিদর্শন! 


আসল কথা জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসি ভাষায় খুবই ভজ্জেছিলেন। তার দৃষ্টান্ত ফরাসি গল্প, 
নাটক, প্রবন্ধ অনেক কিছুই অনুবাদ করেছিলেন। “ভারতি” পত্রিকায়. তিনি কৌতুককর ফরাসি প্রবন্ধের 
(?) অনুবাদও করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এই ফরাসি সাহিত্যের চর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মরনীয় 
ব্যক্তি। মলিয়ারের নাট্যচর্চায় তিনি গোড়া থেকেই আগ্রহ বোধ করেছিলেন। রামনারায়ণ Stay 
ফরাসিভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন ar কিন্তু তিনি তার “কুলীনকুলসর্বন্ব' নাটকে প্রহসনের ধার ঘেষে 
রচনাকর্মে অগ্রসর হয়েছিলেন। তার নাটকে সংস্কৃত প্রভাবের বিলক্ষণ প্রভাব আছে। আর আছে 
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প্রবোধচক্দ্রোদয়” নাটকের মতো চবিত্রগুলি তাদের টাইপ রূপটি লক্ষ করেছেন। কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় 
অথবা ঘটক সেইদিকেই ইঙ্গিত করে। কিন্ত যখন তিনি ‘নবনাটক’ রচনা করেন তখন কি ঠাকুরবাড়ির 
কারও দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন ? জ্োড়াসাকো নাটাশালার কর্ণধারগণ রামানারায়ণকে 
এই নাটকটি রচনার জনা আমন্ত্রণ জানান । রামনারায়ণের এই নাটকেও চরিত্রনামে সেই টাইপধর্ম 
সুরক্ষিত। “বিবিধার্ঘ সংগ্রহ’ পত্রিকায় এই ‘arsed বিশেষত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল | 
‘এমন কর্ম আর করব না’ অথবা “অলীকবাবৃ* নাটকের নাম ভূমিকায় অলীকবাবু নামটিও সেই 
রূপকধর্মেরই দ্যোতক। আরও লক্ষণীয় রক্ষণশীল সমাজ যে শিক্ষাবিস্তারে বীতস্পৃহ ছিল এবং 
এর দ্বারা স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হতে পারে__ ‘নবনাটকের' সূচনা সেই প্রসঙ্গ দিয়ে GAG! 

যাই হোক জ্ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথ নবনাটকে্র দ্বারা প্রভাবিত এমন কথা বলি না। কিন্তু সেকালের 
প্রহসনকে ভাড়ামি থেকে যে এক টানে ভদ্রসমাজ্বের চৌহদ্দিতে নিয়ে এলেন সে ব্যাপারে আমরা 
নিঃসন্দেহ। প্রহসনের জনপ্রিয়তা তখন প্রায় তুঙ্গে। গদ্যে লিখিত প্রহসনগুলির আলোচনা কেউ 
কেউ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রহসন রচনার চাবিকাঠি পেলেন মলিয়্যারের রচনা থেকে । “অলীকবাবু? 
মলিয়ারের Le Bourgeois gentilhomme (জাতে ওঠার পাচালি) দ্বারা প্রভাবিত এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ ‘হঠাৎ নবাব’ (১৮৮৪) নামে নাটকটির অনুবাদও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন (১৯৯২) “আমি মোলিয়ার বিষয়ে এক-রকম অনভিজ্ঞ । তার সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান 
তা দাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে হয়েছে; আর বোধ হয় মলিয়ারের ইংরেজি 
অনুবাদও কিছু কিছু পড়েছি। 

“অলীকবাবৃ” প্রহসনে অলীকবাবুর জ্ঞাতে-ওঠার যে সব প্রানাস্তকর প্রয়াস আমরা লক্ষ করি 
তা ল্য wer জীতিয়ম” নাটকের মসিয়ে জুবদ্যার আচার আচরণের কাছাকাছি । তবে বিশেষজ্ঞেরা 
লক্ষ করেছেন মসিয়ে জুবদ্যার মান, সম্মান, যশ, AIS হওয়া প্রভৃতি পাবার একটা আন্তরিক 
প্রয়াস ছিল ব্যবসাদার থেকে “হঠাৎ” নবাব হওয়ার আকাঞ্তক্ষাই সব মসিয়ে জুবদ্যার নয় । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠিক এইভাবে অলীকবাবুকে দেখাননি। কন্যা ল্যুসিলের বিবাহ ব্যাপারে জুবদ্যা এবং মাদাম জুবদ্যার 
মধ্যে যখন বিতর্ক তুমুল আকার ধারণ করছে তখন কোঙিয়েল মাদামকে বুঝিয়ে দেয় তার স্বামীর 
“অলীক কল্পনাকে ভেঙে দেবার জন্যই সে ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। ‘অলীক’ ঠিক মিথ্যা অর্থে 
ব্যবহৃত হয়নি। তবে পরিচারক কোঙিয়েলের ছদ্মবেশ ধারণ এবং ন্যুসিলকে যথার্থ প্রণয়ী ক্লেয়তের 
মিল পাওয়া যায়। যদিও জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ গদাধরের চরিত্রে অন্য একটি মাত্রা যোগ করেছেন। 
হবার জন্য নানা মিথ্যার জাল বিস্তার করতে চেয়েছে। দশ-বারোজন ভৃত্য, বিশাল বানি, সর্বদাই 
মঞ্চে প্রায় সারাক্ষণই মিথ্যাভাষণের অভিনয় করে গেছে। তাকে বারবার ধরা পড়বার হাত থেকে 
রক্ষা করেছে গদাধর। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার সময়ের বাবু কালচারের একটি নিখুত চিত্র রচনা করেছেন। “বাবু উপাখ্যান? 
থেকে হতোম প্টাচার নক্সা’ পর্যন্ত এই সম্প্রদায় নানাভাবে লাঞ্চিত এবং তিরস্কৃত। বাবুর যে 
নবধা লক্ষণ 'বাবৃবিলাস+ রচনায় নির্দেশিত হয়েছিল তার বিচিত্র প্রকাশ নকশা জাতীয় রচনায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্রহসনে নবধা লক্ষণের সবগুলিই গ্রহণ করেননি | AAV, তণ্ডামি, 
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টাকার বড়াইকে জ্য্যোতিরিন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন। অলীকবাবু চরিত্রটিকে জ্ঞ্োতিরিন্দ্রনাথ ইতর রূপ 
দেয়নি! wes Sonia ছড়াছড়ি । সেটা যে সাহিত্য হয়ে ওঠে না বস্কিমচন্ত্র হুতোমে"র প্রশংসা 
করেও সে কথা বলেছিলেন। 

মাঝে-মাঝে ফসকে গেলেও অলীকবাবু মিথ্যার জ্রাল বুননে ওস্তাদ। কৃষ্ণনগরের HNE 
ব্যক্তি সত্যসিন্ধুবাবু কন্যা হেমাঙ্গিনীর বিবাহ দিতে অলীকবাবুর বাড়িতেই উঠেছে। সে প্রতিজ্ঞা 
করেছে তার শিক্ষিত মেয়ের জন্য জামাই নির্বাচনে পরীক্ষা নেবে। অলীক সে পরীক্ষার সামনে। 
‘ল্য বুজোর্যা জাতিয়ম্‌” প্রহসনে মসিয়ে জুবদ্যার ধাপে ধাপে উন্নতি” মলিম়ার দেখিয়েছেন । অভিজ্ঞাত 
সম্প্রদায়ে ওঠার জন্য তার গানবাজনা শেখা, পোষাকের বাহার, মল্লবিদ্যার চর্চার দৃশ্য একেছেন 
মলিয়্যার। আর জ্ঞোতিরিন্ত্রনাথ অলীকবাবুকে দেখিয়েছেন সে যেন সর্ববিদ্যাপারঙ্গম। সেই বিদ্যাকে 
নাট্যকার দৃশ্যের পর দৃশ্যে মেলে ধরেছেন। জুবদ্যা গান আর নাচ (দ্রুততালের) শিখছে, নাচের 
মাস্টারমশাই লা লা লা তিনটি ধ্বনি বলছে আর জুবদ্যা নেচে যাচ্ছে। নাচের মাস্টার নির্দেশ 
দিচ্ছে 'লয়টা একটু ঠিক রাখুন”, “কাধ দুটো এত ঝাকাবেন না’ “মাথাটা উঁচু করে রাখুন” ইত্যাদি | 
এই দৃশ্য যেমন কৌতুকে তেমনই অলীকপ্রকাশের শব্দকল্পদ্রুম, ঘটোৎকচ রাগিনী রাগের বিবরণে 
দর্শক কৌতুকের সন্ধান পায়। জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তি গানটি শুনে সত্যসিঙ্কুবাবু যখন চমকে 
উঠে বলেন বাল্মীকির রচনায় এর উদাহরণ মেলে না, তখন অলীকপ্রকাশ অনায়াসে বলে কীর্ভিরাম 
দাসের ভাঙা গান বটে। তেমনি ব্যাখ্যা করে হোমিওপ্যাথির ব্যুৎপত্তি, হনুমানপন্থী / হমোপাথি। 
চিকিৎসাশাস্ত্রেঃ সংগীতশান্ত্রে অলীকপ্রকাশ তার কৃতিত্ব জাহির করে সত্যসিন্ধুর কাছে। আর জুবদ্যা 
আবার ভোজসভায় প্রদর্শনের জন্য পোষাক পরার বিদ্যা আয়ত্ত করে। তার Fa যে পোষাক 
তৈরি করা হয়েছিল সেটা পরতে হবে নাচতে নাচতে । সে পোষাক দেখে নিকোল হেসে অস্থির 
হয়েছে। আর এই হাসিই আমর্য দেখেছি নেপথ্যে প্রসন্নর মুখে আর গদাধরের Tara চীনাম্যানের 
পোষাকে গদাধরের মঞ্চে প্রবেশ নিশ্চয়ই সেরকম হাস্যরসের উদ্রেক করেছিল। অলীকপ্রকাশ নিজের 
বীরত্বপ্রকাশের জন্য চীনাম্যানের গল্পটি রচনা করেছিল। কিন্তু সতাসিন্ধুবাবুর তা অবিশ্বাস্য বলে 
মনে হয়। গদাধর চীনাম্যানের বেশে অলীককে রক্ষা করতে এগিয়ে এল। এ গল্পে আমরা দেখি 
সেকালের নিয়ম অনুযায়ী অন্তঃপ্রিকার পর-পুরুষের সামনে বেরোনো একরকম নিষেধ ÈA | 
fe অলীকপ্রকাশ নিজদের কৃতিত্ব দেখানো বঙ্ধুপত্রী বলে তার খাতির আলাদা । এবং বন্ধুপত্নীর 
চুলের প্রশংসা করতেই বন্ধুপত্রীর থালায় গরম ঘি না দিয়ে তার গায়ে ঢেলে দিল। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন নারী স্তরতিষিষ্টান্নপ্রিয়। এটি কি তার উদাহরণ ? নাকি অলীকের Sap গল্পের উদাহরণ ? 
এই গল্পে রায়বাহাদুর খেতাবের প্রতিও কটাক্ষ আছে। কর্তাভজাদের মাথাতেই যে এই বোঝা 


দিলেন যে পত্রে সেকালের রাজ্ঞকর্মচারীর ভাষার রীতি প্রতিফলিত। জ্ঞযোতিরিন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গে 
সে ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই মিথ্যা-পত্রে। স্তাবকতা সাফল্য অর্জনের অন্যতম কৌশল । পুত্রের 
গুণপনা সবিস্তারে লিখে অধিলপ্রকাশ চিঠি শেষ করছে এইভাবে “মহাশয়ই আমাদের সকল 
 ভরসা-_ মহাশয় আমাদের জজ- মহাশয় আমাদের মেজেস্টর__মহাশয়ই আমাদের কুইন ভেকৃটরিয়া, 
রাজু en ee 

কুইন ভেক্টোরিয়া” ‘mae প্রেত্যাশিত” শব্দবন্ধগুলি লক্ষণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের “ভিক্টোরিয়া 
স্মৃতি’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দিতে পারে, অন্যদিকে দাসত্বের নির্লজ্জ প্রকাশকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
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তুলে আনলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনামূলক প্রতিহাসিক নাটকে স্বদেশচিন্তার খজু প্রকাশ 
ঘটেছে। আর প্রহসনে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি মন্তব্যে তারই প্রতিষ্টান পাই। তেইশ চব্বিশ বছরেই 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিকে যেমন অধীত বিদ্যার নিপুণ ব্যবহারে সক্ষম হয়ে উঠেছেন তেমনি বিচিত্র 
অভিজ্ঞতায় তার চিত্ত হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ। অলীকবাবৃ নাটকে মোসাহেব গদাধর বারবার অলীককে 
বিপদ থেকে ত্রাণ করার ভূমিকায় নেমেছেন প্রসন্নকে বিবাহ বা হস্তগত করার জন্য। কেননা 
তার জিতে দিকে ভোদার রি One ন ce রর 
আছে। নকশা SST রচনায় এর উদাহরণ পাওয়া যাবে, আর এই মোসাহেবরা উঠে এসেছেন 
বাংলা MATA! ‘হতোম পাচার নকশায়’ কালীপ্রসন্ন সিংহ “কলিকাতার বারোয়ারি ye” অধ্যায়ে 
রামহরি বাবুর মোসাহেবদের চিত্র বিক্ষিপ্তভাবে এঁকেছেন। সোনাগাছিতে এর বাসায় ইয়ার বন্ধুরা 
জোটে। এরাই মোসাহেব। হুতোম লিখেছেন “এক মোসাহেব বায়ার সঙ্গতে ‘অব হজরত জাতে 
লণ্ডন মে" MER, আর এক জন মাতার চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের GAT কচ্চেন, বৈষ্ণব 
নদেরচাদ দীক্ষা দেবার Bay রামহরি বাবুর কাছে এলেন। মোসাহেবরা বিরক্ত হল, হুজুর রামহরি 
বাবুর প্রশ্ন ‘ores, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, Fare বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন ।” গোস্বামী উত্তর 
দিতে পারলেন না, এক জন মোসাহেব বলে” উঠলো Bee! কালীই বড়; দেখুন_ _কালীতে 
ও কেষ্টতে ক পুরুষের WEA, কালীর ছেলে কার্তিক-___তার বাহন ময়ূরের যে ল্যাজ__তাই CHB 
মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়’। গোস্বামী পিঠটান দেবার উপক্রম করলে একজন মোসাহেব. 
গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে লিক ও টিপ জিব দিয় চেটে ফেলে, আর এক জন “কি কর! 
কি কর!’ বলে টিকিটি কেটে দিলেন"! প্যালানাথ বাবুর বাড়িতে মজলিসে গাড়ি থেকে জারি 
ও কিংখাপ মোড়া জড়ির ATOR একটা দশমুনী তেলের কৃপো ও এককুটে মোসাহেব নাবলেন |? 
প্যালারামের এক মোসাহেব দশমুনী তেলের কুপোকে চিনতে পেরে বিস্তর টাকার মালিক পচ্চুবাবুকে 
চিনতে পারলে এবং চেঁচিয়ে সেটা ঘোষণা করে দিলে । মোসাহেবরা কখনও কখনও বাবুর ইয়ার 
বন্ধু কখনও তল্পিবাহক, কখনও STS! ভণ্ডামি আর ভড়ং করে বাবুর প্রসাদ পান। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “অলীকবাবু” নাটকে মোসাহেব গদাধর ভণ্ডামি আর ভড়ং-এর সম্রাট। 
সে কোনও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অলীকবাবুকে ‘রক্ষা’ করেনি । অবশ্য হুতোমের নকশাতে যে বাবুদের 
মোসাহেবদের কথা বলা হয়েছে সে বাবুরাও ভড়ং -ভণ্ডামিতে সমান দক্ষ। তারাও মাতাল । কেউ 
কেউ থাকেন ভবানীপুর, Ae, কালীঘাট অথবা কলকাতার আশেপাশে আর সন্ধ্যায় সোনাগাছিতে 
ভিড় করেন। দাঙ্গাবাজিতে, ইংরেজের অন্ধ অনুকরণে, বারফট্রাইতে, উঠতি জমিদারের টাকার অহংকারে, 
নার দায়ে সবদিক থেকেই বিকৃত রুচির উদাহরণ ৷ জ্যোতিরিন্্রনাথের গদাধর অবশ্য সং জগদীশবাবুর 
মোসাহেব। কিন্তু এখন সে মোসাহেবি করছে অলীকবাবুর। হুতোমের মোসাহেব বাবুর কথায় এখানে 
জল Up তো জল উঁচু ওখানে জল নিচু তো জল নিচু বলার দলের। গদাধর অলীকবাবুর প্রত্যেক 
মিথ্যাকেই সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করেছে। অলীকবাবুর যথার্থ মোসাহেবি সে করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
হুতোমের নকশা থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু ভণ্ড ব্রাহ্মদের কথা হুতোমে 
বেশ 'কয়েকবার উচ্চারিত। খাঁটি gre ‘এতিহ্য’কে ভুলতে না পেরে চড়ক দেখতে উৎসাহী হন। 

হুতোম লিখেছেন: “আজকাল ব্রাহ্মধমের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে heras হবে আবার ফি 
ae aus পি জিপ -- ক্ৰমে Pore ও ব্ৰাহ্মধ্মের 
আড়স্বর এক হবে, তারই যোগাড় হচ্চে”। বলা বাহুল্য পূর্ণবাবুর পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ 
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বাণী যেন হুতোম এখানে করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার দায়ে হুতোমকে সেদিন কেউ কেউ দায়ী 
করেছেন কিনা জানি না। আজ আমরা সমাজের এক শ্রেণীর ভড়ংকে অনুধাবন করি মাত্র। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি প্রহসনে কৃত্রিম সমাজের প্রতি যে ধিক্কার বর্ষিত হয়েছে হুতোমের 
সঙ্গে তার তুলনা করছি না। কিন্তু সেকালে অতি-আধুনিক হবার বাসনার চমৎকার নিদর্শন একদিকে 
বিষুমুখী অন্যদিকে হেমাঙ্গিনী । বিধুমুবীর ব্রিস্টিয় এবং ব্রাহ্মীয় আড়ম্বরের এক করার চেষ্টা একদিকে 
প্রাণান্তকর, অন্যদিকে হাস্যকর । পুর্ণবাবুর বিধুমুখীর পা-ধরে অনুতাপ বর্ষণ কালীঘাটের পটুয়াচিত্রের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেখানে আছ স্ত্রী স্বামীর গলায় চেন বেধে হাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । বিধুমুখীর 
অনুকরণে আছে কৃত্রিমতা। ধর্মবোধ তার কোনও গভীর জিজ্ঞাসা থেকে উদ্ভুত হয়নি । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
এই কৃত্রিমতাকে ধরেছেন। তার বহিরঙ্গের এই নির্মোকটা যে মিথ্যা, নাট্যকার সেটা দর্শককে ভালোভাবে 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। কেননা, মাঝে-মাঝে তার আচরণে সাবেকী বাঙালিঘরের উচ্চারণ আমাদের 
অন্তরঙ্গ ূপটিকে চিনিয়ে দেয়। 
হেমাঙ্গিনীর বন্ধিমী নভেলের নায়িকার অনুকরণকে চমতকার প্যারডি করেছেন জ্যোতিরিন্রনাথ। 
দুগেশিনন্দিনী”র আয়েষার অনুকরণ প্রহসনটিতে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়। বলা বাহুল্য যে সময়ে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রহসনটি লেখেন (“এমন কর্ম আর করবনা’) তখন বক্ষিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তা 
তুঙ্গে। বিষবৃক্ষ+ও তখন বেরিয়ে গেছে। হেমাঙ্গিনীর প্রেমপত্রে বদ্ষিমচন্দ্রের ভাষার দক্ষ অনুকরণ 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটাসত্তা, কৃত্রিমতার প্রতি তিরস্কার আর উনবিংশ শতাব্দীর পড়ে-পাওয়া আধুনিকতার 
নিদর্শন। হেমাঙ্গিনীর প্রেমপত্রের কিছু অংশ তুলে দিই : 
“আমি জগতের সমক্ষে চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব, লক্ষবার বলিব, 
তুমিই আমার স্বামী। সে অবধি আমাদের গবাক্ষ দ্বার দিয়া তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি 
দেখিলাম_ সেই মুখখানি__সেই উষার প্রথম কিরণের ন্যায় মুখখানি | প্রেমের প্রথম আলাপের 
ন্যায় সেই মুখখানি দেখিলাম-___দেখিলাম মজ্বিলাম___মজ্জিয়া জ্বলিলাম__স্বলিয়া মরিলাম না 
কেন? আর পারি না___পত্রের প্রতি ছত্র অশ্রজলে সিক্ত হইতেছে।..- এইবার বিদায়-__এইবার 
শেষবিদায় জন্মের মতো বিদায়। যদি এই নারীজ্ঞন্মে বিধাতা এমন দিন লিখিয়া থাকেন, 
তবে একবার তোমার সেই মুখখানি দেখিব নয়ন ভরিয়া দেখিব-__দেখিতে দেখিতে মরিব। 
জীবনে আর আমার কোনও সাধ ATR 
বঞ্কিমচন্দ্রের ক্রিয়াপদের আশ্রেড়িত ব্যবহার, অথবা শব্দগুচ্ছের (সমজাতীয়) বার-বার উচ্চারণে 
উল্লম্বগতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ধরতে পেরেছেন ঠিকই। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর একেই প্রেমিকার আদর্শ পত্র 
বলে গ্রহণ করার মধ্যে যে ফাক ও ফাকি থেকে যায় সে তা বোঝে না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 
তগ্রহৃদয়'-এর উচ্ছাস আর প্রবল হৃদয়বত্তার ঢেউ। রবীন্দ্রনাথ 'জ্রীবনস্্তিতে এই কথাই বলেছিলেন 
যে ইউরোপের সাহিত্যে হ্যদয়প্রাবল্য সেই সমন্কুয় বাঙালিকে অভিভূত করেছিল। কিন্তু জীবনে তার 
লেশমাত্র ছিল না। জীবনে যার পরিচয় নেই ধার করা ইউরোপিয় কবিসাহিত্যিকের সেই ভাবনাকে 
জীবনে বপন করতে গেলে অনেকটাই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। হেমাঙ্গিনীর চরিত্রে যেন সেই 
মিথ্যার অভিনয় চলছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে যে বড় বড় মানুষের কথাই আছে খাঁটি বাঙালি চরিত্রের 
যথার্থ রূপ প্রায় নেই__এ কথাও রবীন্দ্রনাথ Hoa মজুমদারকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন 1 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠিক সেরকম ভাবনায় ভাবিত এমন মনে করি না। কিন্তু দুইজনই বুঝেছিলেন_ কখনও কখনও 
ধার করা ভাষা আর ধার করা ভাব সাহিত্য ও জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর ৷ জ্ঞযোতিরিন্দ্রনাথ হেমাঙ্গিনী 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ৮৫ 








ite gy: 
Sar 


চরিত্রাঙ্কনে সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাসবদ্ধ পদ, কিপালকৃণগলাতে' 
দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। “দুগেশনন্দিনীতৈ দুর্বলতা অবশ্যই আছে। কিন্ত সেই দূর্বলতা 
কাটিয়ে উঠেছিলেন কিপালকৃণ্ডলাতে। হেমাঙ্গিনী কিন্তু সমাসবদ্ধ (ওজনওয়ালা) পদ ব্যবহারেই 
প্রেমিকার যথার্থ প্রেমপ্রকাশের বাহন মনে করেছিল! যেমন প্রসন্নকে আধুনিক প্রেমের কথা বলতে 
গিয়ে হেমাঙ্গিনী তৎসম শব্দের ব্যবহারকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহসনের প্রয়োজনে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হেমাঙ্গিনীর গ্রামাভাবনা ও ভাষাকে মিশিয়ে দিয়ে হাসারস সৃজনের কৌশল উদ্ভাবন 
করেছেন। কৃঞ্জে BEG THT কলরবের সহিত গৃহে ঝাঁটার কলরব উঠিল । এই দুই কলরব মিশিয়া 
এক অপূর্ব মহৃর প্রভাত-সংগীত সৃজিত হইয়া প্রাভাতিক গগনে Aye হইল। সকলই AIE কেবল 





স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্মার্জনী হাতে সুন্দরীর বর্ণনা ইহাতে ANI মধুরে মিশে । we ও বিদ্যাতে 
ANA wea মিশে; নিদাঘ দিপ্রহরের Cite ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রথরে মধূরে মিশে ; 
mÈ ও বরফে areca মধুরে মিশে; চিলের BRE রবে ও কোকিলের PERAS AANA মধূরে 
মিশে এবং বালিকার AFTA হতে aber ও প্রথরে মধূরে মিশে হে কাট! হে শতমূখি (হে 
gare প্রতিরূপিণি সম্মাজনি। হে কৃওুলাকাতি ধূলি-রাশি সমুদগারিশি! হে 
শন্বক-কন্টকী -নিন্দিত-তীক্ষকর-প্রসারিণি ! হে নারিকেলরাশি-নিবদ্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি ! কি বা 
তোমার অভৃললা মহিমা?” হেমাঙ্গিনীর আধুনিকতার ব্যর্থ অনুকরণ ভাষায় ধরা পড়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
কি sem গদ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপতা প্রকাশ করলেন? সে যাই হোক এই নারীর মঞ্চে 
বটি হস্তে প্রবেশ রীতিমতো নাটকীয় কিন্তু অসম্ভাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। এখানেই আয়েষার “এই 
বন্দী আমার প্রাশেস্বর'-এর কৃত্রিম উচ্চারণে অস্তঃপুরে বন্দী নারীর জ্ঞাগরণকে জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ শ্লেষের 
বিদ্রুপ নিক্ষেপ করলেন। “আমি পিতার সমক্ষে, সমন্ত জগতের ATH FPS বলছি. এই THF 
আমার প্রাশেশ্বর__ আমার কঠরত্রু_ ইনি ভিন্ন কাহাকেও আমি পতিত বরণ করব না, যদি 
এর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয় তাহলে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসজন করব।’ পিতা সত্যসিন্ধুবাবু 
মঞ্চে নাটকীয় আবির্ভাব প্রহসনটির চূড়ান্ত পর্যায়টিকে এমন প্রাণময় এবং হাস্যময় করে তুলতে 
পেরেছিলেন। “ভোথা বঁটি” নিয়ে তার প্রবেশ এবং আত্মঘাতী হবার বাসনা কিঞ্চিৎ স্থূল সন্দেহ 
নেই কিন্ত এই স্থুলতাই দর্শককে মাতিয়েছে। “চিরকুমার wore দারুকেম্বর এবং মৃতুঞ্জয়ের দৃশ্যটিও 
এরকম মোটা দামের পরিচয় বহন করছে। তবে হতোমের মতো নয়। দর্শকরুচির বিভিন্নতাকে 
তুষ্ট করতেই এমন প্রায় -উদ্তুট ঘটনা ঘটাতে হয়। 

প্রিয়নাথ সেন অলীকবাবুর (“এমন কর্ম করব না) অভিনয়ের প্রশংসা যেমন করেছিলেন 
তেমনি এর সাহিতাগুণ সম্বন্ধেও অনুকূল মত দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাজতেন অলীকবাবু আর 
শরতকুমারী হেমাঙ্গিনী। ঠাকুরবাড়িতে প্রহসনটির অভিনয় সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছিল। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। প্রহসনটিতে স্বগত উক্তির বাহুল্য আছে। 
কিঞ্চিৎ জলযোগ”এও স্বগত উক্তির বাছুলা। মলিয়ার-এ স্বগত উক্তির ব্যবহার নেই বললেই 
চলে। বাংলা প্রহসন নাটক এই প্রকরণটি সংস্কৃত নাটকের এবং শেক্সপিয়রের নাটকের আদর্শে 
রচিত হয়েছিল। আজকের দিনে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ কম হলেও যে দুজন অভিনেতা -অভিনেত্রীর 
নাম পাওয়া যাচ্ছে তাতেই বুঝি নাটকটির এই স্বগতোক্তি কিংবা ভাষা ব্যবহারে চাতুর্য 
অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ নিজগুণে আরও উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন । ভাষা ব্যবহারে প্রায় প্রতোকটি 
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চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। গদাধর-প্রসন্ন-অলীক -অলীকের বন্ধ-লাটুবাবু ডীনেম্যান-পেয়াদা প্রত্যেকেই 
নিজের নিজ্বের ভাষা ব্যবহার করেছে। কেউ “নারীর ভাষা'র বৈশিষ্ট্যটি রক্ষা করেছে (প্রসন্ন) 
কেউ আধুনিকা হবার ‘উৎকট ভাষা” প্রয়োগ করেছে, কেউ বাংলা-ইংরেজির খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার 
করেছে, হিম্দিঘেষা বাংলা নাট্যভাষাও পাই। জ্যোতিরিন্্রনাথ সেকালের কলকাতার বিভিন্ন বর্গের 
এবং বিভিন্ন জাতের ভাষাকে রপ্ত করেছিলেন সন্দেহ CAB এই নাটকে একটি প্রকাশ্য রপ- আরেকটি 
মূল পাত্রপাত্রীর কাছে অপ্রকাশ্য। প্রসন্ন এবং হেমাঙ্গিনী নেপথ্যে থেকে অলীক এবং গদাধরের 
অভিনয় লক্ষ্য করেছে। উভয়ের প্রতিক্রিয়া জ্যোতিবিন্দ্রনাথ দর্শকের গোচরে এনেছেন। হেঘাঙ্গিনীর 
পুত্র, প্রসন্নকে ‘নৃতন’ প্রেমের ডায়ালগ শুনিয়েছে। আর মাঝে-মাঝে উভয়ের প্রেমিকের অভিনয়ে 
দক্ষতা এবং সাহস, সততাকে আস্বাদন করেছে | আমরা লক্ষ করি যেন অলীকপ্রকাশ এবং গদাধবের 
মধ্যে একটা নেপথ্য নাটক চলছে এবং প্রসন্নের দাক্ষিণ্যে অলীকপ্রকাশের মিথ্যাভাবণের উৎসাহ | 
বেড়ে WR মাঝে-মাঝে অলীকপ্রকাশের সন্দেহ হচ্ছে কেমন করে তার মিথ্যাভাষণগুলি “সত্য? 
হয়ে যাচ্ছে। কিছুটা ভরসা পেয়ে সে মিথ্যার মাত্রা আরও চড়িয়ে দিচ্ছে। গদাধরের ছদ্মবেশ 
চরিত্রে নতুন একটা মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। যেমন যুক্ত হয়েছিল ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে দেবীর ছদ্মবেশ 
ধারণে, ভারতচন্দড্রের অন্নদার জরতীবেশ ছলনায় কিংবা গৌরীর শিবকে ভাড়ানোর সময়। তাল 
উদাহরণ পার্বতীর কাছে ছদ্মবেশ ধরে মহাদেবের ছদ্মবেশে আগমন দৃশ্যে। শেক্সপিয়রের নাটকের 
প্রসঙ্গ আবার স্মরণ করি। গদাধর প্রসন্নর কাছেও বাহবা নিতে চেয়েছিল। সাধারণ মোসাহেব 
ee ee 5555 
বৈশরীত্যটি যেন ভাজে ভীজে খুলে যাচ্ছে। হেমাঙ্গিনী যখন অলীকপ্রকাশের মধ্যে কধনও ্বীরযোদ্ধাকে 
আবিষ্কার করছে, কখনও দয়াপ্রবণ মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে আর MAH গলে যাচ্ছে, AAS 
তখন তার নসিক (রসিক) প্রেমিকের কেরামতি দেখে ge হাসি হাসছে। হেমাঙ্গিনী নির্বোধ, 
আর প্রসন্ন সুস্থির এবং স্বাভাবিক। যেমন পূর্ণবাবু আর ভোলা চাকর। তোলা স্বাভাবিক, তার 
আক্ষেপ, সনাতন মূল্যবোধের তছনছ হয়ে যাওয়ার জন্য আর পূর্ণ-বিধুমুখী কৃত্রিম “আদর্শ -কে 
নকল করবার আগ্রহে বেপরোয়াভাবে বাড়াবাড়ি করে চলেছে। জ্ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিয়বর্গের চরিত্রদুটি 
ভোলা আর প্রসন্নর মধ্যে স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিকৃত 
অনুকরণ আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ ফুলে ওঠা বাবুদের (অলীক নয় অলীকবাবু নামটি 
লক্ষণীয়) ভ্রান্তিকে দেখিয়েছেন। এই থেকে জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ কেবল নাট্যকাররূপে নয় একজন বিবেকী 
লেখকের ভূমিকায় সার্থকতা পেয়েছেন। মোলিয়ার বলেছিলেন “যে জোর শ্রেষের আছে, মধুর 
নীতিবচনের তা নেই।..... পাপীদের পাপকে Ste বিদ্রুপ ও হাসির মাধ্যমে কেউ তুলে ধরবে 
জগতের সামনে, তা" তারা সহ্য করতে পারে না। নিন্দাও_ কখনো লোকে অল্প আয়াসেই সহা 
করতে পারে-__কিস্ত সে-নিন্দা যদি আসে হাসির হল ধরে তো তাকে সহা করা সত্যিই দায় 
হ'য়ে দীড়ায়। দুষ্ট হতে, মানুষ হয়তো চাইতে পারে, কিন্তু সে চাইবে না হাসির পাত্র BS"! 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং প্রায় সকল সার্থক প্রহসনকার মলিয়ারের সঙ্গে একমত হবেন। 








জ্যাতিরিন্দ্রনাথ এই প্রহসনের মধ্যে যখন রহস্যকে মুক্ত করছেন তখন গদাধরের সাহায্যে 
ডাকলেন |. জলাৰ Gere Ce ৬৬০৮৮ ৮8৮৮৬ 
তখন তার প্রভুভক্তি জেগে উঠল। অভিনেতার রঙঝুলি ধুয়ে সে বলে, আমি সব খুলে বলছি। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


৮৭ 





এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা 
বিয়ে ace পারি or হলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেল। তাই সেই লোভে-__এই বাড়ির 
না হলে সে বিয়ে করতে পারবে না_ তার দিদিঠাকরুন তাকে বলেছিলেন তার নিজের বিয়ে 
হয়ে গেলে পর তার বিয়ের পরিচয়পত্র দেবেন ।... এই কথা শুনে SCNT সঙ্গে পরামর্শ কল্লেম 
যে, কোনোরকম করে এই বিয়েটা ঘটাতেই হবে- অলীকবাবুর মিথ্যে কথা যেই ধরা পড়বার 
কথায় সন্দেহ করেছিলেন, ততবারই আমি সেজে এসে অলীকবাবুকে বাচিয়ে দিয়েছি’ 


মোসাহেব গদাধরকেও বলতে হয় এমন কর্ম আর কখনও করব না। সম্ভবত গদাধরও 
প্রসন্নকে শেষপর্যন্ত বিয়ে করতে পারল না। বিধবা বিবাহ নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ঠাট্টা করেছেন। 
অর্থাৎ বিধবা বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করবার একটা ফাদ রচনা সম্ভব হচ্ছে তখন। 
বঞ্চিমচন্ত্রের হরলালের কথা মনে আসে এখানে কিন্তু হরলালের মতো দুশ্চরিত্র প্রসন্ন নয়। ওই 
কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছাড়া হরলালের সঙ্গে প্রসন্নর তুলনাই চলে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু বিধবা বিবাহকে 
বা সেই সমস্যাকে স্পর্শ করেননি। বরং মিথ্যেবাদী অলীকবাবুর তারাচরণ তর্করত্বের সম্পর্কে মন্তব্য 
শুনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহে সহানুভূতিশীল, এরকমই একটা ধারণা হয়। 


হুতোমের প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে টানা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুটি প্রহসনেই কলকাতার একটি 
বাস্তবচিত্র আমাদের সামনে তুলে এনেছেন | চীনেম্যান, লাটুবাবুর কথাই বলছি না, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে নবউদ্ভৃত কলকাতার চালচিত্র হুতোমের অনুসরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও একেছেন। বিশেষত গোপাল 
উড়ের গানের পংক্তি অনুসরণে__ 'স্ক্যাবেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান* ‘পড়ল SEN নটার 
তোপ” হুতোমও লিখেছেন। কলকাতার পরিচিত ছবি। “বেল ফুল” “বেল ফুল”, “বরীফ বরীফ’ 
বলে সন্ধ্যাবেলা ফেরিওয়ালার ডেকে যাওয়া এও তো কলকাতার পরিচিত ছবি। . প্যাচা, হলো 
বেড়াল, নেংটে ইদুর, coma এসব ইতর প্রাণীর উল্লেখের মধ্যে নিশ্চয়ই কলকাতার অষ্টাবক্র 
চেহারা ফুটে উঠেছে । কেবল নিয়রবর্গীয় নয়, কলকাতার স্ট্রিট কালচারেরও দৈন্য হয়তো জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ 
এভাবেই দেখিয়েছেন। গড়ে ওঠবার আগে অস্থির কলকাতা উঠে আসছে জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথের আর 
গোপাল উড়ের যুগ্ম রচনায়। গোপাল উড়েকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্গ বিদ্রপে মেতে 
উঠেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাবু চরিত্রে এরই প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের দাকুকেশ্বর-মৃত্যুঞ্জয় কাহিনীতে তারই 
আর এক রূপ । জ্ঞ্োতিরিন্দ্রনাথের নাটক দুটির সাফল্যও এইখানে। 


পুনশ্চ 
আলোচনায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে মনে হল প্রহসনগুলির দ্বিতীয় পাঠ সম্ভব। জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথের - 
প্রহসনে অলীকবাবু এক অর্থে ঠকচাচা। ঠকচাচার নির্বাসন হয়েছিল, অলীকবাবু জেলে যেতে যেতে 
রক্ষা পেয়ে গেল। গোড়াতেই অলীকবাবুর নষ্ট অভিপ্রায় কেবল আমাদের হাসিয়েছে তা নয় সঙ্গে 
সঙ্গে সে আমাদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অলীকবাবু দীনবন্ধুর নিমে দত্ত নয়। আমরা 
উনিশ শতকের যে সামাজিক বিন্যাসে অলীকবাবুকে পাই একালে সে বিন্যাসের ভোল বদল হয়েছে 
সন্দেহ নেই। 
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রায়বাহাদুর খেতাবের প্রতি আমাদের আর তেমন মোহ নেই। কিন্ত খেতাব বিতরণ উৎসব 
তো নৃতন করে মহোতৎসবের আকার ধারণ করেছে। রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়ার জন্য বিদ্যাবস্তার 
সঙ্গে স্তাবকতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন মুচিরাম গুড়। একালেও মুচিরাম গুড়ের 
কৌশল এবং পদোন্নতি প্রথমে কিছুটা বিস্মিত করলেও এখন বিষয়টি খুবই সাদামাঠা মনে হয়। 


পৌঁছানোর সিড়িগুলি আমাদের চিনিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর কাঞ্চনকৌলীন্য কিছুমাত্র 
কমে যায়নি বরং তা বেড়ে গেছে। কেবল টাকার পরিবর্তে তা ডলার নামধারণ করেছে। বাড়ি 
কেনা অলীকবাবুর কাছে কোনও সমস্যাই নয়। নিজ্জের দুখানা তিনখানা বাড়ি আছে-_-এ বড়াই 
অলীক করেছে। এটা কি এখনও কিছু কম। এক সময়ে টৌরঙ্গিপাড়ার বিলাসবহুল দোকানগুলি 
আমাদের চোখ ঝলসে দিলেও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল সাহেবসুবোদের। হায় সে “নবাব'রা 
এখন আর নেই। কিছু দোকান উঠে গেছে কিন্তু যেগুলি বেচে আছে সেগুলি ভোল পালটে 
দ্রুত ব্যবসার ‘উন্নতি’ করছে। এইসব দোকানে যাতায়াত কাদের? অলীকবাবুর পোষাক-আশাক 
তেমন ছিল না। কিন্তু সে জানে পোষাক-আশাকে CEM আনতে না পারলে সত্যাসিন্ধুবাবু তাকে 
বর হিসাবে নির্বাচন করবে না। সে পুরনো আমলের কিন্তু আধুনিক পোষাকেই সঙ্জিত হয়ে 
বসেছিল। টৌরঙ্গির দর্ভির দোকানে এখনকার হঠাৎ নবাবদেরই তো আনাগোনা । এই সাধের দোকানপাট 
চলছে তো এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় । জ্যোতিরিন্ত্রনাথ এই বিজ্ঞাতীয় ভাবনাকেই তো চাবুক মেরেছিলেন। 
বাংলাদেশ সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র। wef সংগীতের আমদানি উত্তর ভারত থেকে কলকাতায় বোধ করি 
ংরেজ আসবার আগেই ঘটেছিল। বাইনাচ, খেমটানাচ এসবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কারা? 
ইংরেজ্প্রসাদপুষ্ট বাঙালি জমিদারবৃন্দ। সাহেবসুবোদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো ছিল তাদের কৌলীনোর 
অঙ্গ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভেজ্জালও ঢুকে MTU! আর উঠে আসে ফ্যাশন নর ফ্যাড। আমাদের 
বিশুদ্ধ সংগীতচর্চার প্রসঙ্গ এখানে তুলছি না। আমজাদ বলেছেন তাদের জগৎ খুবই সম্তীর্ণ, সীমাবদ্ধ । 
শাস্ত্রীয় সংগীত বোঝেন Sea, কজ্ঞনই বা তার সমঝদার ? কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীত অসীম গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত। সেটা না বুঝেও যদি কেউ বোঝার অভিনয় করে তবে আমরা তাকে কিঞ্চিৎ 
সমীহ করি। বছরে বছরে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনগুলির দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারি। রেকর্ডে, 
BCA দেশময় তার ফুলঝুরি। সে ক্ষেত্রে অলীকপ্রকাশের বন্ধুর গান সতাসিন্ধুবাবুকে কতটা 
বিচলিত করেছিল আমাদের তা ভাবতে হবে । তার শব্দকল্পদ্রম এবং ঘটোংক্রচ রাগরাগিণী oF 
শাস্ত্রীয় সংগীতেরই ভ্যাংচানি। গানের শব্দযোজনায় এবং গোপাল উড়ের ঢংয়ের সুরযোজ্রনা 
ছগ্সাসংগীতরসিকতার প্রতি জ্ঞোতিবিন্দ্রনাথের আক্রমণ । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুরকার, গীতিকার_ শ্ষ্টা। 
তিনি গান নিয়ে এরকম ফাজলামি করেছেন তাদের লক্ষ করে যারা গানের কিছুই না বুঝে ভণ্ডামি 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ভগ্তামিকে আক্রমণ করে প্রকৃত গীতচর্চার মণ্ডলের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন। 


বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাইছি না। কেবল গদাধর এবং অলীকপ্রকাশ যে গাঁটছড়ায় 
বাধা পড়েছিল, তার গূঢ় তাৎপর্যটি কি? উভয়ের "ক্ষেত্রেই নারীকে প্রলেভনে ফেলে অর্থ আত্মসাৎ 
করা। অলীকপ্রকাশের হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় আমাদের একালে অস্থির করে তোলে। 
বিজ্ঞাপন, প্রলোভনে নিজ্রেকে ভুলে গিয়ে আলেয়ার পেছনে আমরা ছুটে চলেছি। এই প্রলোভনকে 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ৮৯ 


টি - — m m 





জয় করা মধ্যবিত্তের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি মধ্যবিস্তকে -দেউলে করে 


“পাঠক ! নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মতো অস্ত গ্যালো। মেঘাস্তের রৌদ্রের 
মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কিঞ্চিতে 
বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্সি, ছিরে বেণে, ও পুটে তেলি রাজা হলো। 
সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাব। ইন্ডিয়া রবারের জুতো ও শাস্তিপুরের 
ডুরে Soha মত, রাস্তায় পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো)... টাকা বংশগৌরব 
ছাপিয়ে উঠূলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার 
কায়েত বামুনের মুরুববীর ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো ।? 
যে পরিবর্তন হুতোম লক্ষ্য করেছিলেন একালে আমরা যেন তারই একটা প্রতিরূপ পাই। 

ইংরেজের আবির্ভাবের জায়গায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর নৃতন ধনী এবং নেতার আবির্ভাব স্বচ্ছন্দে 
ভাবা যায়। আর বানিয়ে নেওয়া যায় নবো, ছিরে, পুটে তেলির জায়গায় কলকাতায় আবির্ভূত 
নৃতন বাবুসমাজকে ৷ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং আরও কিছু প্রহসনকার কলকাতার এই চেহারাটার চালচিত্র 
রচনা করেছিলেন সেকালেই। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে আলোচনা এখানে TT 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনপঞ্জি 
১৮৪৯ £ ৪ মে কলকাতার জ্ঞোড়াসীকোতে জন্ম ॥ পিতা দেবেন্দ্রলাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। 
১৮৬৪ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা (আ্যালবারট) কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । 
প্রেসিডেন্সি কলেজ্ডে এফ এ পড়ার সময়ে পারিবারিক জোড়াসাঁকো থিয়েটার সংগঠনের চেষ্টায় 
কলেজ তাগ। 
: পরিবারের সদসাদের নিয়ে ES নাটা (Extravaganza) অভিনয়ের উদ্যোগ | 
১৮৬৫ £ মাইকেলের “কিজকুমারী” নাটক দিয়ে জোড়াসাঁকো নাটাশালার উদ্বোধন। কুঞ্কুমারীর মাতা 
অহল্যার ভূমিকায় অভিনয়। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ নাটকে অংশ নেন সার্জেনের ভূমিকায়। 
১৮৬৭ £ জ্ৌড়াসীকো নাটাশালায় রামনারায়নণ তর্করত্ের ‘নবনাটক’ অভিনয় । কনসার্টে হারমোনিয়াম 
বাজান ও নটীর ভূমিকায় অভিনয় । এপ্রিল মাসে মেজদাদা সত্যেন্দ্রলাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে 
গিয়ে সেতারবাদন, অদ্ধনবিদা এবং ফরাসি ও মারাঠি ভাষাশিক্ষা । 


১৮৩৮ £" কলকাতায় “হিন্দুমেলা'র অনাতম উদ্োক্তা। ১১ এপ্রিল মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বদেশ 
Pry বিবাহ | 

১৮৬৯ £ আদি ব্রাক্ষসমাজ্জের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত। 

১৮৭২ £ প্রথম নাটক রচনার সুত্রপাত। একটি প্রহসন ‘কিঞ্চিৎ sara’) 

১৮৭৩ : 36 এপ্রিল কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘কিঞ্চিৎ জলযোগে’র অভিনয় । 
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‘হিন্দুমেলা’ব oy সম্পাদক sa) হবিহ্বজ্জন সমাগম’ গঠন করেন। ১৮ এপ্রিল এই সম্মেলনেবই 
এক আসরে প্রথম রচিত পূণাঙ্গ নাটক ‘পুকবিক্রম'-এব একটি অক্ষ পাঠি। 


২২ অগাস্ট বেঙ্গল থিয়েটারে এবং ৩ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘পুরুবিক্রম’-এর 
অভিনয়। 


৪ জুন “আদি ব্রাহ্মসমাজ্ঞ সঙ্গীত বিদ্যালয়’ wert ব্রন্মসংগীত বচনা Bs 

নভেম্বর ‘সরোজিনী বা ডিতোর আক্রমণ" বচনা। 

১৫ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটাবে ‘সবোকজ্তিনী’ব অভিনয় । 

রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে এবং তাঁর উদোগে “সঞ্জীকলী* সভার সুচনা । 

‘ভারতী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগ i 

জুলাই মাসে দ্বিতীয় প্রহসন ‘এমন কর্ম আর করব না’-র প্রকাশ। “বিদ্ধজ্ঞন সমাগমে" প্রহ্সনটি 
অভিনীত হয়। ওই প্রহসনেই অলীকবাবু চরিত্রে কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয় । 
শীতিনাটিকা ‘মানযয়ী’ প্রকাশিত ও বিদ্বচ্জন সমাগমে অডিনীত। 

১৭ জুলাই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে সারস্বত সমাজ" স্থাপন । 

২৩ ডিসেম্বর ‘free সমাগমে" রবীন্দ্রনাথের ‘errs’ অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ মুনি ও 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 

পাট ও নীলের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ । 

১৯ এপ্রিল St কাদস্থরী দেবীর gar 

২৫ এপ্রিল প্রহসন “হঠাৎ নবাব’ শ্রকাশিত। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায়__১২ জুন “স্বরলিপি গীতিযালা* প্রকাশ । সক্ষীত-বিষয়ক মাসিক 
পত্রিকা “বীণাবাদিনী” প্রকাশ । 

২৯ মার্চ “বসম্ভলীলা” ১৫ এপ্রিল ‘apres’ শীতিনাটিকা এবং ৭ জুল “উত্তর চরিত*। ২৬ 
সেপ্টেম্বর ‘agree’ ও ২৯ সেপ্টেম্বর মালতী মাধব’ নাটক প্রকাশ। 

৮ মার্চ ‘ESS’, ১০ মার্চ “মুডারাক্ষস", ৪ জুন “বিক্রমোবর্শী’, ১৫ জুন “মালবিকাতিমিত্র 
৮ অক্টোবর ‘মহাবীর চরিত", 8৪ ডিসেম্বর ‘চণ্ড কৌশিক", ১৪ ডিসেম্বর “বেশীসংহার* নাটক 
প্রকাশ। "সংগীত প্রকাশিকা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। 

২৪ মার্চ “প্রবোধ-চক্ডঞোদয়”, ১ অগাস্ট ‘নাগানন্দ', ১৬ সেপ্টেম্বর ‘দায়ে পড়ে Wags’ প্রহসন 
ert 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ॥ 

৩০ সেপ্টেম্বর "আশির রানী’, ২০ ডিসেম্বর “বিদ্ধশাল cigar’ নাটক প্রকাশ । “বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষ'দের মাসিক অধিবেশনে (১০ Cae ১৩১০) “ভারত নাটোর উৎপত্তি’ নামে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ। | 

২১ ফেব্রুয়ারি ‘বক্তত গিরি", ৩ মার্চ “বনগ্জয় -বিজ্য়”, ২১ এপ্রিল ‘wee অঞ্জরী”, ২৩ মে 
‘ration নাটক প্রকাশ । ২৪ সেপ্টেম্বর ‘ফরাসী-প্রসূন’' ফরাসী অনুবাদে গল্প-কবিতা প্রকাশ । 
রাচিতে ‘শাস্ভিধামে' নির্জন প্রবাসে বাস। l 

বিখাত চিত্রশিল্পী রোদেনস্টাইনেব সংক্ষিপ্ত ভূমিকা -সহ জ্যোতিবিন্দ্রনাথের অদ্কিত ২৫টি 
রেখাচিত্রের আলবাম প্রকাশিত। 

g মার্চ সন্ধ্যাকালে রাঁচির শাস্তিধামে জীবনাবসান । 
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নাটকের নাম প্রথম অভিনয় xe গ্রন্থ প্রকাশ 
> কিঞ্চিৎ জলযোগ ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩ নাশনাল থিয়েটার ১৮৭২ 
২ পুরুবিক্রম ২২ অগাস্ট ১৮৭৪ বেঙ্গল ঘিয়েটার ১৮৭৪ 
৩ সরোজ্জিনী ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৬ গ্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৫ 
৪ এমন কর্ম আর করবনা ১৮৭৭ ৮ মার্চ ১৯৩০ বিদ্ধজ্জন সমাগম ১৮৭৭ 

(অলীকবাবু) মনোমোহন 

৫ অশ্রুমতী ১৮৮০ বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৯ 
৬ মানময়ী ১৮৮০ 
৭ স্বপ্রময়ী ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ন্যাশনাল ১৮৮২ 
৮ হঠাৎ নবাব ১৮৮৪ 
৯ হিতে বিপরীত ১৮৯৬ 
১০ পুনর্বসম্ত ১৮৯৯ 
১১ অভিজ্ঞান শকুমস্তলা ১৮৯৯ 
১২ বসম্ভলীলা ১৯০০ 
১৩ ধানভঙ্গ ১৯০০ 
sa উত্তর-চরিত ১৯০০ 
১৫ রত্বাবলী S৯০০ 
১৬ মালতী মাধব ১৯০০ 
১৭ মৃচ্ছকটিক ১৯০১ 
১৮ মুত্রা-রাক্ষস ১৯০১ 
১৯ বিক্রমোর্বশী Sbos 
২০ ম্রালবিকাগ্রিষিত্র ১৯০১ 
২১ মহাবীর চরিত ১৯০১ 
২২ চণ্ড কৌশিক | ১৯০১ 
২৩ বেণীসংহার নাটক ১৯০১ 
২৪ প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ১৯০২ 
২৫ নাগানন্দ ১৯০২ 
২৬ দায়ে পড়ে দারপ্রহ ১৯০২ 
২৭ বিদ্ধ-শালকঞ্জিকা ১৯০৩ 
২৮ রজ্ত-গিরি ১৯০৪ 
২৯ magy গিরি ১৯০৪ 
৩০ কর্পর-মগ্ুরী ১৯০৪ 
৩১ প্রিয়দর্শিকা ১৯০৪ 
৩২ জুলিয়াস সিজার ১৯০৭ 

তরুণ পাল 
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a a E 
weit কৌতুহলী মন নিয়ে বেচে থাকেন, তখন তার সম্পর্কে আমাদের শুধু আলাদা 
রকমের সম্ত্রমই তৈরি হয় না, তার সম্পর্কে একটা আত্মীয়তার বোধ তৈরি হয়, বড কাছের 
মানুষ, ভালোবাসার মানুষ বলে মনে হয় তাকে। অনেক সময় তার সেই সদালাপী বাক্তিত্ব এত 
প্রকট হয়ে ওঠে যে তাকে দেখবার, বোঝবার বিবেচনা একটা ভুল অভ্যাসে পরিণত হযে যায় 
থাকে তার সদাহাস্যময় মুখ। সেই হিসেবে হয়ত দীর্ঘামু একটা সংকট হয়েই ওঠে, অন্তত তার 
সৃষ্টিকর্মের প্রসঙ্গে । আর তিনি যদি হন অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) মতো কোনও মানুষ, 
বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে যিনি ‘রসরাজ্ঞ’ নামে সুপরিচিত, তখন সংকট আরও গাঢ় হয়। কেননা 
মননে মেজাজে তিনি প্রায় দুই শতাব্দীর সমবয়সী, বহুধাব্যাপ্ত তার ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীসত্তা, অথচ 
মহাকাশে ঘূর্ণমান প্রধান নক্ষত্রমগ্ডলী থেকে বরাবরই তিনি যেন ঈষৎ দূরে, প্রায় এক নিরাবেগ 
নিরাসক্ত ধূসরতায় দাড়িয়ে থাকতেই যেন তার পছন্দ। 

সন্দেহ নেই, তার দু'একটি অতি salty প্রহসন সূত্রে নাট্যকার হিসেবে তিনি পরিচিত। 
fey বাংলা নাট্যসাহিত্য কিংবা রঙ্গালয়-ইতিহাসে তার যথার্থ অবস্থানটি এখনও যথেষ্ট নিলীত নয়, 
বাঙালির সংস্কৃতি-ইতিহাসে তিনি যেন খানিকটা সেকেন্ড ফিড্লার। দীনবন্ধু, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, 
দ্বিজেন্্রলালদের নাটক রঙ্গমঞ্চে যেমন দীর্ঘসৃত্রী অভিনয়জীবন পেয়েছে, তেমনই তাদের নাটকের 
নাট্যগুণ সাহিত্যগুণ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে অনেক । তার নাটক, নাটারূপ এবং বিশেষত প্রহসনগুলি 
মঞ্চগত জনপ্রিয়তায় এদের কারোর তুলনায় হীন তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি সফলও 
বলা চলে। তবু কেন তিনি যথেষ্ট আলোচিত নাট্যকার নন? তা কি এই জন্য যে অমৃতলাল 
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ই, 
CENTRAL ভিলা 


প্রধানত প্রহসনকার হিসেবে পরিচিত এবং দুশো বছরের তথাকথিত বাংলা নাট্য- ইতিহাসে প্রহসন 
কোনও কালেই নাটকের কৌলীন্য পায়নি বলে ? ফলে “কুলীনকুল- সর্বস্ব’ লিখেও পণ্ডিত রামনারায়ণ 
তর্করতুকে মৌলিক বাংলা নাটকের খোজে আরও পাচজনের মতো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করতে 
হল, মধুসূদনকেও অলীক কুনাট্য বঙ্গ মোচনে দেশি-বিদেশি মডেলের যথেচ্ছাচার অনুসরণেই খুঁজতে 
হল পুরাণ-নির্ভর মৌলিকতা, এমনকি তার পরে তার অনবদ্য প্রহসন দুটির অবমাননা দেখে প্রায় 
নিজের সত্তার বিরোধিতা করে খুঁজতে হল টড কাহিনীর আশ্রয়ে শেক্সপিয়রিয় মডেল আর গ্রিক 
কাহিনীবিন্যাস প্ীতিতে ট্র্যাজেডির পথ । অথচ অমতলাল কেবল প্রহসনই লেখেননি, বাংলা থিয়েটারে 
তিনি এসে পড়েছিলেন ঘটনাচক্রেই। এমনটা মনে করা যেতেই পারে অন্তত নাটাশিল্লের প্রসার 
ও পশারে গিরিশচন্দ্র -অর্ধেন্দুশেখরের যে প্রস্ততি ছিল, তা অমৃতলালের ছিল না। কিন্ত ইতিহাসের 
গতি বড় বিচিত্র। স্বহস্তে রচিত নাট্যশালায় দুরন্ত প্রতিভা নিয়ে এই দুই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব কোনওদিন 
কোথাও স্থায়ী হতে পারলেন AT আর অমৃতলাল গোড়ার দিকে ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল এবং 
দিন কতকের জন্য বেঙ্গল থিয়েটার পেরিয়ে আমৃত্যুপ্রায় স্টার থিয়েটারের পরিচালক হয়ে রইলেন, 
সেই মঞ্চের নাট্যাভিনয়ের একটি স্থায়ী রুচি গড়ে তুললেন। এই স্থায়ী অধ্যক্ষতা অমৃতলালের 
কিছু ক্ষতিও করেছে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব এবং রাতারাতি 
স্টারের রুচিগত কঠোরতার কথা তুলেছিলেন। এই স্থায়ী অধ্যক্ষতার সূত্রে অমৃতলালের প্রায় সব . 
নাটক অভিনীত হয়েছে স্টারেই, হয়ে হয়ত নাট্যকার অমৃতলালের ক্ষতিই করেছে, কেননা গিরিশ-যুগ 
থেকেই বাংলা থিয়েটার দেখে আসছে পরিচালক স্বয়ং তার সমস্ত নাটক মঞ্চায়িত করলে তার 
নাট্যকার পরিচয়টি সম্পূর্ণ উন্মোচিত হতে পারে না GA! অন্য নাট্যকারের নাটক নানা মঞ্চে 
নানা সমবায়ে প্রযোজিত হয়ে সচল সঞ্জীব দর্শকার্ষণ গড়ে তুলতে পারে সেখানে, একরকম অনায়াসেই। 
যেমনটা হয়েছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ-ছ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে । এ ক্ষেত্রেও একমাত্র ব্যতিক্রম গিরিশচন্দ্র | 


সাহিত্যানুরাগ অমৃতলালের ছিল শৈশবেই সহজ্ঞাত প্রবৃত্তি। তার দূর সম্পর্কীয় কাকা প্যারিমোহন 
বসু কিংবা কুইন্স কলেজের লাইব্রেরিয়ান রাজচন্দ্র সান্যাল তার সেই অনুরাগ সাধনায় ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। 
যৌবনের অস্ফুট সাহিত্য রচনার দিনে তিনি লিখলেন প্যারডি কবিতা এবং মধুসূদনের প্রহসনের 
অনুসরণে “একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যে উন্নতি Far?’ নামেই প্রকাশ, প্রথম থেকেই 
তার নাট্যবিষয় নির্বাচন চমকপ্রদ। তারপর, পরিপূর্ণ নাটক রচনায় নেমে তিনিও আর পাচজনের 
মতো নিলেন পুরাণের পথ । যদিও হৃরিশ্চন্দ্রের মতো নাটকে পুরাণ কাঠামোসজ্জাতেও তার মৌলিকতার 
পরিচয় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নয়। নাট্যকর্মেও প্রথম দিককার ইতস্তত অভিনয় পর্ব পার হয়ে যেখান 
থেকে তার অভিনয়-পরম্পরার শুরু, সেটাও ছিল পুরাণ পথ। নব্য হিন্দুবাদ জাগরণের মুহূর্তে 
নির্বিচার ভক্তিবাদের প্রচার নাটক ‘নসীরামে’র নামভূমিকায় অবতরণ । কিন্তু পুরাণ বেশি দিন টানেনি 
তাকে। অন্যদিকে গোড়া থেকেই অমৃতলাল বিরোধী ছিলেন তথাকথিত এ্রতিহাসিক নাটক চর্চার, 
জাতীয়তাবোধ জাগরণের নামে ইতিহাসের যথেষ্ট ব্যবহার অভ্যাসের। ফলে আশ্চর্য ভাবে তার 
নাট্যরচনা তালিকায় এ্রতিহাসিক/ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটক তো একটিও নেই বটেই, এমনকী পৌরাণিক 
নাটকও এক ওই sirp বরং তার কিছু বা আকর্ষণ ছিল রোমান্স কল্পনার দিকে, বিমাতা 
বা বিজয়-বসম্ত” ইত্যাদি কিছু নাটকে বাংলা ট্র্যাজেডি রচনা প্রয়াসে ব্যবহৃত কাহিনী কাঠামোর 
ভিন্ন প্রতিফলন দেখা যাবে। 
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একটা উত্তর তাহলে পাওয়া গেল, তার সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের সবচেয়ে প্রচল দুটি 
পথ তিনি বর্জন করেছিলেন বলে অন্য অনেকের মতো সমালোচনা-আনুকৃল্য পেল না তার না্যসন্তার | 
কিন্তু এই দুই প্রধান ধারার পাশাপাশি আর এক যে শক্তিশালী ধরণ ছিল, 'লীলদর্পণ” থেকে 
প্রফুল্ল” পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের ভাঙন, গার্হস্থ্য জীবনরসের সুখ-দুঃখের 
কাহিনীর ধারা__ সেই ধারার পথেও অমৃতলাল পদচারণা করেছেন। তার নাট্যরূপে তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বণলতা’ উপন্যাসের প্রথমাংশ “সরলা” মঞ্চে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে অনুরূপ গার্হস্থ্য 
মেলোড্রামা লিখতে যে গিরিশচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বার ফলক্রতিতে রচিত অভিনীত হয়েছিল 
প্রফুল্ল তথ্য হিসাবে এ তো কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তার মঞ্চের স্বার্থে গিরিশচন্দ্র মতো 
তাকেও বদ্ধিম উপন্যাসের নাট্যরূপ করতে হয়েছে এবং সেগুলিও এমন কিছু অকিঞ্চিংকর ছিল 
না। 





তবু তার নাট্যকার-পরিচয় wes একটু ঝুঁকি নিয়ে এমনও বলা যায় হয়ত, শুধু নাটাকার 
হিসেবে নয়, নট এবং নাট্যাধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি যথেষ্টরকম বিবেচিত নন। একরকম ম্লান হয়ে 
গিয়েছে তার সেই সব পরিচয় গিরিশ-অর্ধেন্দুর পাশে, সূর্য এবং চন্দ্রের কাছে যেমন RA অনেক 
উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। অথচ ওই দুজন অভিনীত রঙ্গমঞ্চে অনেক ‘faq’ সৃষ্টিকারী চরিত্রে অমৃতলালও 
অভিনয় করেছেন, কিন্তু তার দিক থেকে কোনও আত্মাভিমান প্রদর্শনের নজির ইতিহাসে দেখা 
যায় না। তার চরিত্রের সমগ্র গড়ন লক্ষ্য করলে গিরিশচন্দ্রের স্টারের জন্য আত্মবিক্রয়ের পরিণামে 
তার অনুপস্থিতিকালে সাবালক হয়ে ওঠার পরিচিত কাহিনীতে অমৃতলালের "কোনও ভূমিকা ছিল, 
এমন ভাবাই অসম্ভব হয়ে দীড়ায়। বরং উল্টোদিক থেকে এ কথাই মনে হয়, শক্ত হাতে একটি 
প্রতিষ্ঠানের হাল দীর্ঘকাল রক্ষা করলেও নাট্যবোধের ক্ষেত্রে কোনও গৌড়ামি তার তো ছিলই 
না, বরং তিনিই বাংলা থিয়েটারের সেই বিরল ব্যক্তিত্ব যার নাট্যরুচি ছিল অত্যন্ত আধুনিক, 
নবীনকে স্বাগত জানাবার ওঁদার্য এবং জ্ঞান যার ছিল পর্যাপ্ত । 

বস্তুত অমৃতলালের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সমাজ সাহিত্য ও নাটকের নিত্য নতুন সংবাদ স্মৃতিতে 
অবলীলায় ধারণ করা, প্রায় কৃষ্ণনাগরীয় বৈঠকী সরসতায় পরিবর্তনশীল কলকাতার নাগর সংস্কৃতির 
বিশ্লেষণ তার নাটকে যতখানি না প্রকাশিত, তার চেয়ে অনেক বেশি উন্মোচিত তার স্মৃতিকথা 
এবং টুকরো লেখাগুলিতে। 


আর এরই সঙ্গে ছিল অমৃতলালের রাজনীতি চেতনা । প্রহসন মস্কো করে যার শুরু, . 
পৌরাণিক নাটকে তার বিকাশ নয়, বিকাশ সমকালীন রাজ্রনীতির নাট্যগত উন্মোচনে । গাইকোয়াড 
মামলা তখনকার বেশ কিছু নাটকেই এসেছে, কিন্তু নাট্যচরিত্র অক্ষুন্ন রেখে তথ্যের পুস্খানুপুন্খ 
ব্যবহার একমাত্র তার “হীরক” নাটকেই দেখা গিয়েছিল। ইতিহাসের ছদ্মবেশী দূরত্বে নয়, রাজনীতিকে 
কাটতে রাজ্ঞনীতিকেই অস্ত্র করে তোলার লক্ষ্যে অমৃতলাল যে দ্বিধাহীন ছিলেন, Beep’ থেকে 
‘ey wor’ পর্যন্ত তার পরিচয় অন্রান। এই অভিপ্রায় যে দীনবন্ধু মিত্রের মতো করে, তা 
নয়। তবে প্রথম পর্যায়ে বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহচর্য নিশ্চয় প্রেরণা জুগিয়েছিল। স্বাধীনতা-পূর্ব 
বাংলা নাটকের রাজনৈতিক চরিত্র সংগঠনে উপেন্দ্রনাথই যে সবচেয়ে দ্বিধাহীন পুরুষ ছিলেন, এ 
সত্য অবিতর্কিত। নিতান্ত শৌখিনতার বশে নাট্যচর্চায় এসে ভুনি বোস অর্থাৎ অমৃতলাল জড়িয়ে 
গেলেন বাংলা নাট্য-ইতিহাসের প্রারস্তিক রাজনৈতিক অধ্যায়ে । উপেন্দ্রনাথের “সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ 
নাটকে বিচারক ম্যাক্রেন্ডেলের ভূমিকায় অভিনয় করতেন তিনি। সংলাপের মধ্যে গজনদানন্দ” প্রহসনের 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ae ৯৭ 





নামান্তর থেকে ‘হাসি তো না Pip আছে, না sheep আছে" ইত্যাদি শ্লেষের সংযোজনায় কোনও 
তাৎক্ষণিক আবেগ ছিল না, ছিল রাজ্রনীতির বোধ। একটা প্রায় নতুন শিল্প আন্দোলনের WAT 
থেকে বিকাশের ওই স্বল্প দিনের ইতিহাসের দুই মুখেই দাড়িয়ে আছেন অমৃতলাল ন্যাশনাল 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময়ে ধর্মদাস সুরকে পুরোপুরি নাটাকর্মে নিয়োজিত করার স্বার্থে তার হয়ে 
বিনা বেতনে তার জ্ঞায়গায স্কুলে পড়ানো থেকে শুরু, আবার ওই রাজনীতির টানে রাজরোষে 
কারাবরণ, বৈষয়িক জীবনের উন্নতির পথ ay করে এক ধরনের দ্বীপাস্তর যন্ত্রণা ভোগ করার 

এমন এক বিচিত্র বাক্তিত্বময় মানুষ বন্ধুবরের মতো বিলাত প্রবাসে পরিত্রাণ না খুঁজে পুরোমাত্রায় 
রকম কৌতৃহল তৈরি হয়। দেখা যায়, সাফল্যের সব পথ ছুঁয়ে ছুয়ে, মঞ্চ প্রকাশের উপযুক্ত 
ক্ষেত্র খুজতে খুঁজতে যখন একটি জায়গায় তিনি দৃঢ় হয়ে বসেন, তখন সমকালের সঙ্গে সমতা 
রেখেই আস্তে আস্তে তৈরি করে নেন প্রতিনিয়ত দর্শকানুকূল্যের চৌহদ্দিতে বাধা থিয়েটারে ক্রমশ 
এক fea উচ্চারণ, রামনারায়ণ -মধূসুদন-জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথের বিদগ্ধ সমাজ্বীক্ষায় লোকপ্রিয় এবং 
চতুর্থ যে ধারাটি প্রশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল, আবার তাতে স্থুল কৌতুকের উপদ্রব ঢুকে পড়ে তার 
রসনিম্পন্তিকে দৃষিত করছিল-_অমৃতলাল সেই ধারার প্রধানতম পুরু হয়ে এলেন। এইখানেই 
প্রকাশ পেল তার ধর্মজ্ঞান, তার বৈঠকী Canes, তার সমাজ এবং রাজনীতির বোধ। শাণিত, 
বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে তার প্রহসনেই উন্মোচিত হল তার এবং তার সময়কালের বঙ্গীয় নাট্যশালার 
আধুনিকতা | 


লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অমৃতলালের বেশ কিছু পরিমাণ প্রহসনে বিষয় বৈচিত্র স্বল্প-_অস্তত 
রচনা পরিমাণের দিক থেকে তো বটেই। তার অন্যতম কারণ অমৃতলাল যতই উদারপস্থী হোন 
না কেন, মনের অগোচরে তিনি একান্তভাবে হিন্দু, অনেকটা পরিমাণে ব্রাহ্ম দর্শন ও সমাজ 
চিন্তার বিরোধী। ইংরেজি শিক্ষা, ব্যক্তি ও সমাজগত জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিলিতি আধুনিকতার 
অনুপ্রবেশে প্রতিদিন কলকাতা শহরকে বদলে যেতে দেখেছেন তিনি। যথার্থ রকম প্রগতিবাদী 
বনেদী সংস্কৃতির অন্যতম অমৃতলালের চোখে এই দ্রুত রূপান্তরের মধ্যে অসঙ্গতিই ধরা পড়েছিল 
বেশি। তাই তার সব প্রহসনই আধুনিক বাংলার অসঙ্গতির নাট্যরূপ। আর, এই অসঙ্গতির রূপায়ণে 
তিনি পুরনো প্রহসনের তৈরি পথের চেয়ে বেশি উপযুক্ত মনে করেছেন ASN, রহস্য-সন্দর্ড 
এবং যাকে আমরা বলি “ফার্স_যার অন্যতম দুই গুণ হল বাস্তবের অতিশয়িত (distorted) 
রূপ এবং বুদ্ধি চাতুরী (৮11) তাদের পথ অনুসরণ করাকে । ফলে তার সঙ্গে যতটা যোগ 
রামনারাম্রণ-দীনবন্ধু-মাইকেলের, তার চেয়ে বেশি যোগ জ্ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথের, বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যরচনামূলক 
বইগুলির। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং অমৃতলালই বোধ হয় সেই দুই বিরল কৌতুকনাট্য রচয়িতা, যাদের 
চিন্তায় আর শৈলীতে ফরাসি প্রভাব খুব শ্রবল। এরা দুজন মলিয়েরের মতোই কোনও নীতিবাক্য 
জানাবার উদ্দেশ্যে নাটক সাজ্ঞাননি, সাজিয়েছেন প্রথর লোকচরিত্র অনুধাবনা এবং কল্পনা দিয়ে। 
এ কথাও মনে রাখা ভালো, মলিয়েরের বিশুদ্ধ প্রহসনগুলিও ছিল বাস্তবের আতিশয্যে, মজাদার 
অস্তঃসারশৃন্তার এক চমকপ্রদ উন্মোচন। আধুনিককালে বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং 
মনোজ মিত্রের নাটকে আমরা যে অতিকল্পনাশ্রয়ী কৌতুকরস পাই- বিষয়গত সীমাবদ্ধতা সত্বেও 
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জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া একমাত্র অমৃতলালকেই বসানো যায় তাদের পূর্বসুবীর যোগ্য আসনে | অমৃতলালের 
নাট্যসম্ভারের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তার প্রত্যেকটি নাটক প্রধানত বিলিতি নকলে গড়া নব্য 
বাঙালির এঁতিহ্যের বৈপরীত্যময় স্বরূপ উন্মোচন করলেও শুধু তার রচনার গুণে হয়ে দাড়ায় নিছক 
মজা, SYS কৌতুক। প্রায় কল্পকাহিনীর মোড়কে বাস্তবের ভাঙচুর চেহারা দেখাবার জন্যই যেন 
তার নাটক, ভাঙার শেষে কোথায় পৌঁছে গড়ার কথা ভাবতে হয়, সে দায় দর্শকের হাতে ছেড়ে 
দিয়ে মুখ টিপে হাসেন তিনি। সেই হিসেবে যেন তার নাটকগুলি এ কালের ‘ane কমেডি'র 
দোসর। 

কিন্ত কী করে এটা সম্ভব হয়? জ্ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথের “অলীকবাবৃতৈে যেমন আমরা দেখি, 
সমকালের সমাজপটটি নাটকের পটভূমিতে ধূসরভাবে AA হয়ে থাকে। যেন চোখেই পড়ে না 
বিধবা-বিবাহ নিয়ে রঙ্গ-রসিকতা অথবা অলীকপ্রকাশের নব্যবাবু সুলভ চালিয়াতির কথা-_এমনই 
এক রঙিন কল্পনার তুলি তার উপর দিয়ে বুলিয়ে দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ । কিন্তু অমৃতলালের 
কোনও নাটকেই সমকাল ও সমাজ এমন ধূসর প্রায়-অদৃশ্য নেপথ্যপট হয়ে আসে না; বরং 
কোথাও কোথাও বেশ বলিষ্ঠ স্পষ্টতা নিয়েই আসে। তবু কী করে তার নাটক পরিণামে 
নৈতিকতা-অতিক্রমী নির্মল আনন্দের রসপরিণাম ঘটাতে পারে ?১ 

এর কারণও ওই এক। অমৃতলালও অনায়াসে পারেন তার কল্পিত কাহিনীর ও চরিত্রের 
গায়ে নিপুণ কল্পনার তুলি বোলাতে । ওই তুলির টানেই সামাজিক পোশাকের ভিতর থেকে বেরিয়ে 
পড়ে মানুষের এক ব্যাপক উত্কেন্দ্রিকতার ছবি, প্রবৃত্তির আধিপত্য সামাজিক বৈপরীত্যকে ছাপিয়ে 
গিয়ে নাগরিক মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত অবক্ষযিত জূপটিকে উন্মোচিত করে। এই জনাই 
হয়ত সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার সামাজিক পালাবদল তার কলমে তেমনভাবে 
এল না বলে অনুযোগ করলে অমৃতলালকে বলতে হয় প্রত্যেক লেখকের উচিত যা তিনি জানেন, 
শুধু তারই রূপ আকা । যা নেই তা আমদানি করলে তা হবে কৃত্রিম। কেননা, প্রকৃতি বা এলিমেন্ট 
অপরাজেয়, তাকে বাদ দিয়ে কিছু করা যায় না। আধুনিক মানুষের এই এলিমেন্টাল স্বরূপ উদ্ঘাটনই 
তার সমাজবোধ। ব্যাপক অর্থে তার শিল্পদর্শন। 


একজন রচয়িতার ব্যক্তিত্ব এবং তার রচনাধারার চারিত্রাকে এইভাবে বুঝে নিয়ে আমরা আর একবার 
এই কথাটি মনে করে নিতে পারি যে অমৃতলালের কৌতুকনাটাসম্ভারে বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য বিশেষ 
নেই। ফলে তার এই প্রধান ও প্রবলতম রচনাশাখার প্রতিটি নাটক নিয়ে আলোচনায় হয়ত বা 
আমাদের ধৈর্যচ্যতি ঘটতেও পারে । বরং বেছে নেওয়া চলতে পারে এ পর্যায়ের একটি অন্যতম 
নাটক-__১১৯১২ সালে স্টার থিয়েটারে স্বয়ং অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, FAAA 
চক্রবর্তী, রানীসুন্দরী, বসম্ভকুমারী অভিনয়-সমবায়ে “সোসাইটি কমেডি” হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়ে 
সে নাটক প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, এখনও প্রবীণ একটি দলের দ্বি-ত্রি শতকপূর্ণতার লক্ষ্যে 
এগোচ্ছে যার অভিনয়__ সেই “নাট্যলীলা” “খাসদখল'-কে। 

অমৃতলাল বাংলা কৌতুকনাট্যের নির্মাণশৈলীতে কোনও সার্বিক নবীনতা আনতে চেষ্টা করেননি | 
তার হাতে প্রহসনের রীতিগত কোনও মুক্তি ঘটেনি ঠিকই, তবে তারই মধো কখনও কখনও 
অভিনবত্ত এসেছে। যেমন এ নাটকের “পূর্বরঙ্গ” (Prologue) অংশ। সংহত «STA ক্ষেত্রেই 
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এই ধপূর্বরঙ্গ” তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছি, বাঙালি নাট্যকাররা উনিশ শতকে কখনও কখনও রীতিগত 
অনুসৃতির প্রয়োজনে এর ব্যবহার করেছিলেন। অমৃতলাল তার নাটালীলার রহস্যাভাসকে প্রগাঢ় 
করতে এমন একটি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ PT কল্পনা করেন। ধ্রুপদী 'নান্দী'র আদলে গান দিয়ে শুরু 
হয় দৃশ্য। নব্যবঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্তঃসারশূন্য রূপ বেরিয়ে আসে সে গানের ভাষায়, গানটি 
গাইছে কলি-কামিনীগণ : 

বুক ফেটে যায় বেধে বিষবাণ অঙ্গে 

ছি! ব্রহ্মচারিণী বিধবা আজো এত বঙ্গে, 

নব নব এডিসনে পতি য্যাডিসন নাহি হায় হায় হায় ।। 


এই গানে নাট্যবিষয়ের ইঙ্গিত ভালোভাবেই পাওয়া গেল। কিন্তু এরপর শুরু হয় কলিরাজ্ঞার 
খেলা। দেবদেবীদের মর্ত্যে এসে মত্জীবনের অসঙ্গতিদর্শন বাংলা সাহিতা-নাটকের একটি পরিচিত 
কৌশল | কলিরাজ্ব তারই গড়া মেডিক্যাল কলেজ্ঞ, A কলেজ্দ, প্রেসিডেন্সি কলেজের আধুনিকতার 
চেহারায় দুঃখিত, তার আক্ষেপ, সোনার বাংলায় বড় আশা এবং WE সোনা তৈরির কারখানা 
বসিয়েছিলেন তিনি। ১৯১২ সালের কলকাতায় সোনার বাংলার ধারণাটি তন্্রগতভাবে প্রতিষ্ঠিত। 
কিন্তু বঙ্গভঙ্গ উত্তর WANE আন্দোলনের ডামাডোলে CF বাংলা বিপর্যস্ত, ফলে মুচিরাম ও তপস্বী 
নামের দুই ব্যক্তি রাজাকে চিনতে পারে না, তাদের বিচিত্র হিন্দি-বাংলা-ইংরেজ্ির ‘কক্‌নি’ বুলি 
দুদে কলিরাজ্রকেও ঘাবড়ে দেয়, এরাও তাকে স্বদেশি Wel মনে করে বোঝায়, স্বদেশির বাজারে 
রাজাদের খাতির নেই। বলা বাহুল্য, এই দুই ব্যক্তিও অনেকের মতো ব্রাহ্ম, হিন্দুয়ানিতে অনাস্থাশীল। 
কলিরাজ্র তাদের বোঝান : 

“বড় ধর না, গোড়ায় কোপ দাও না, তোমরা এমন লায়েক লায়েক লোক থাকতে সেই 

কবে কোথাকার উয়ে-খেগো সব SL এখনও রয়েছে? নতুন নতুন wa তৈরি কর; সমাজের 

বন্ধন একেবারে ছিড়ে দাও; কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে বকো? মানুষকে একেবারে 

স্বাধীন করে দাও, তোমাদের সুখের জিনিস চারদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, অথচ হয় ধর্ম্মের 

ভয়ে, নয় সমাজের শাসনে সেইসব সুখে বঞ্চিত রয়েছ, এ কি কম দুঃখের কথা!’ 

ধর্মীয় জীবনের অসংগতি যে স্বদেশি যুগের রাজনীতিকে সাংঘাতিক বিপর্যস্ত করেছিল, তার 
নিদর্শন আছে “ঘরে বাইরে তৈ, আছে প্রবৃত্তির চক্রে সেই বিপর্যয়ের আরও ভাঙচুর চেহারা । কিন্ত 
এখানে তা ঘটানো হচ্ছে, কেননা কলি স্বর্গের দেবতাদের বিরুদ্ধে শোধ নিতে চান, তাদের অশ্বথগাছের 
শেকড়ের মতো দৃঢ় ধর্মের ভিত্তি খসিয়ে দিতে চান। এই কাজে তার চাই কিছু উপযুক্ত চ্যালা___বঙ্কিমচন্দ্রের 
মুচিরামের মতোই কথার রাজা মুচিরাম কিংবা তার দোসর তপশ্বী ছাড়াও চাই কিছু লোক- যাদের 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করে দেশোদ্ধার, বিদ্যাবিস্তার, গ্রন্থ-প্রচার, সমাজ-সংস্কার গুঁধধ-আবিষ্কার লীলা 
অভিনয় করবেন। কিন্ত দেবতা পৃথিবীতে এসে নিজদের হাতে-পায়ে কাজ করেন না, তিনি এবং 
তার অবতার-চ্যালারা আড়ালে থেকে বোকাদের হাঙ্গামে ঠেলেন। “চাচা আপনা আপনি বাচা 
এইটি হচ্ছে কলিবেদের সিদ্ধ মন্ত্র।” 

পুরুষ চরিত্রদের এই অবতরণিকার পর আসে নারীদের প্রসঙ্গ । কলির সঙ্গে দেখা হয় STH 
রতির। তিনিও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছেন : 

“মহাদেব মনে ক’রেছেন যে কামকে অনঙ্গ ক'রে দিলে আর মানব অঙ্গের সুখের প্রতি 
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লক্ষ্য কবের্য না, ইন্দ্রিয়-লালসা বিসজ্জন দিয়ে প্রাণের ভিতর বিশুদ্ধ প্রেম পুষ্বে, কিন্ত 
রমণীর প্রকৃতি যে শিবেরও অগোচর তা’তো তিনি জানেন না।... লোকে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা 
সহ্য কচ্ছে, মরুভূমির তৃষ্ণা সহ্য কচ্ছে, কিন্ত যে পিপাসা রতি জাগাবে তার তাড়নায় 
অন্ধ হবে, উন্মাদ হবে, বিষ খাবে-__বিষ বিলুবে !” 


বতির গানেও এই সংসার ডোবানো ভ্রতঙ্গের রহস্য প্রকাশ। কলি ও রতির এই মেলবন্ধনে 
পুরনো “পূর্বরঙ্গ” সংযোজনার প্রথাও অক্ষুপ্র থাকল, অনাদিকে পরবর্তী নাট্যঘটনার সবট্রকুই আসলে 
দেব-দেবীদের অদৃশ্য সূত্রচালনায় গাথা হল । নাটকও উত্তীর্ণ হল সমসময়ের বাক্তি বা গোষ্ঠী আক্রমণের 
প্রতাক্ষ দায়মুক্তির স্তরে । সুতরাং আজকের নাট্যরুচিতে এই ধপর্বরঙ্গ' বাহুল্য বোধ হলেও কার্যত 
তা নিষ্কারণ নয়। 


খাসদখল’ বেশ বড় নাটক। তিন অন্ধে যথাক্রমে চার, পাচ ও চারটি করে এর মোট 
দৃশাসংখ্যা -তেরো। অথচ কাহিনীর বিস্তার বেশি নয়, কিন্তু নিপূণ শৈলীতে গাথা, গতিপরিবর্তনও 
বেশ চমকপ্রদদ। উকিল লোকেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ব্রা্মসমাজের এক কেউকেটা, “সুরঙ্গিনী” নামের 
এক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, সেই পত্রিকার সাব-এডিটর নিতাইচরণ ঘোষাল এক উৎকেন্দ্রিক মানুষ ৷ 
কথায় কথায় ‘is the’ বলা তার অভ্যেস, ওইটুকুতেই তার আধুনিক আত্মগরিমার প্রকাশ । শুরুতে 
হিন্দু সংরক্ষণশীলদের এক প্রতিনিধি রামকমলবাবুর প্রগতিচিন্তা ও বনেদী বংশগৌরবের বৈপরীত্য 
লোকেন্দ্রবাবুর সভাকে উত্তেজিত করে, কেননা রামকমল এক নারীকে অল্পবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন, 
সে বিধবা হলে তার আর বিবাহ দিতে উৎসাহী নন। অথচ “সুরঙ্গিনী'র সত্যদের এ বিষয়ে প্রবল 
উৎসাহ। এরা সবাই বাশ কেটে উনুন হ্বালাবার মধ্যযুগীয় সময় থেকে রাতারাতি কোক কয়লার 
সভ্যতায় উত্তীর্ণ, কিন্ত এই সভাতেই আসেন ঠাকুরদা, যিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, জ্রীবনরসিক। সহজেই 
এদের অসঙ্গতির মূলে তার চোখ চলে যেতে পারে, তিনি স্পষ্টই জ্বানান সমাজসংস্কার রামকমলবাবুর 
কাছারির পোশাক, বাহ্য আবরণ মাত্র । 

অনুপস্থিত একজনের এই পরস্পরবিরোধিতার স্বরূপ ব্যাখ্যানের পর আমাদের চোখ যায় 
কবি মোহিতমোহনের দিকে । অনুমান কর্য যায়, পত্রিকাসৃত্রেই তার এই সভায়, এই বাড়িতে আগমন, 
ইচ্ছে করেই অমৃতলাল কোনও চরিত্রের নাট্যঘটনাস্থলে আসবার কোনও বাস্তবিক যুক্তি দর্শাননি। 
নতুন শিক্ষা লোকেন, রমেশ, নিতাইকে দিয়েছে সমাজ-সংস্কারের উৎসাহ, মোহিতকে দিয়েছে 
ব্লেক, ব্রাউনিং, শেলির মতো, বিহারীলালের সারদার মতো নিরাকার সৌন্দর্যদেবীর আরাধনাশক্তি। 
ঠাকুরদা এর ভিতরকার ফাকিও যে ধরতে পারেন না তা নয়, তিনি মোহতের একটি কবিতার 
শেষ পংক্তির মিল দিয়ে দেন এবং তার বিচিত্র তাৎপর্যও বুঝিয়ে দেন মজা করে। wen, নিতান্ত 


কৌতুকের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে দৃশ্য, অমৃতলালের Pans ঠাট্রার সংলাপ-প্রতিঘাতে এদের 
ফাপা স্বরূপটি বেরিয়ে আসতে থাকে। 


এই ফাপা চেহারাটিকে সম্পূর্ণ করতে লোকেনের স্ত্রী, মোক্ষদাসূন্দরী-__স্কট-বস্কিম উপন্যাসের 
রোমান্স প্রাচুর্য নিয়ে অসুখে পড়ে । মোক্ষদা আবার নিরাকার সৌন্দর্য উপাসক কবিবর মোহিতের 
কল্পনালতা। প্রথম দৃশ্যেই মোক্ষদার অসুখ ও চিকিৎসাবিলাস নিয়ে যখন সকলে ব্যস্ত, তখন 
ঠাকুরদা লোকেনের শরীরের Ty নেবার পরামর্শ দেন। লোকেনের চরিত্রগুণেই ঠাকুরদা তাদের 
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অমৃতলালের প্রায় প্রতোক প্রহসনে মূল চরিত্রগুলির পাশে দেখা যাবে বিচিত্র কিছু উৎকেন্দ্ 
মানুষের মেলা । এদের সেই উদ্ভট বৈচিত্র্য মূলত এদের ভাবাভঙ্গিতেই উদ্মোচিত। অমৃতলাল নিয়ত 
পরিবর্তমান কলকাতার নাগরচরিত্র অব্যর্থভাবে অনুধাবন করেছিলেন, এ ব্যাপরে হুতোমপ্যাচার মতোই 
তার সিদ্ধি। “পূর্বরঙ্গে'র মুচিরাম এবং প্রথম দৃশ্যের গোড়ায় নিতাইচরণের পর এই দৃশ্যেই আগমন 
প্রথম AGA লক্ষ্য করুন : 

'হ্যাগ্গা বাববাঠাকুর, এ কিমন কাগুটী হচ্চেক্‌গা ? উপ্লরে মা সেই বিয়ান্থে ডাক-পারাপারি 

কত্তিচ্ছেক আর তুমি বাব্বাঠাকুর এক্কেবারে হাটিও না হুটিও না, VOU VOU ছাপার 

কাগ্গজ্ঞগুলা ঘাটতিচ্ছো আরবাংকষ্টি saree! 

অতিশয়িত বাস্তবের টাইপ চরিত্রে এই বিচিত্র ভাষাভঙ্গিই নিয়ে এল ভিন্ন রঙ। সেই রঙের 
হাট বসে যাবে এইবার, তাই অন্য অনেক প্রহসনের মতোই শুধুমাত্র একটি গান দিয়ে একটি 
দৃশা (এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দৃশ্য) রচনা করেন অমৃতলাল-_কলকাতার রাজপথ দিয়ে রতি-সঙ্গিনীগণ 
রূপের পসরা আর বিভ্রমের গান গেয়ে যায়। 

তৃতীয় দৃশ্য সুসজ্জিত কক্ষে সোফায় অর্ধশায়িতা aren, প্রেমপিপাসিতা, অসুস্থা। অসুখের 
নানা লক্ষণ নিয়ে মনে মনে কবিতা সাজায় সে, মনশ্চক্ষে দেখতে থাকে সে কাব্যগ্রন্থের ছাপানো 
বাধানো WT! কুমারসম্ভবের যুগ থেকে নারীর এই প্রণয়মহিমা বিলিতিয়ানায় মিশে যে রোমান্স 
জগত তৈরি করেছে, বঙ্ষিম-উপন্যাসের নায়িকাদের বাইরে তাদের অতিরগ্রিত রূপ বাংলায় আমরা 
দেখেছি “অলীকবাবৃধ হেমাঙ্গিনীতে, আর দেখি মোক্ষদায়, তার. ‘ss! আ+ঃ1__ _একাকিনী-একাকিশী” — 
সংলাপই যেন তার সেই বিষাদমাখা কবিতা । কিন্তু এই বিরহবিষাদময়ী কবিতালম্ষ্মীর সামাজিক মর্যাদাবোধ 
প্রখর, ফলে বিলেত ফেরৎ না হলে ডাক্তার তার কাছে ডাক্তারই হয় না, মাসে হাজার টাকার 
ওপর Gens যার স্বামীর, তার টেম্পারেচার নাইন্টি নাইন হওয়াকে সে অকাব্যিকঃ অনভিজাত 
মনে করে। ক্রমাগত ডাক্তার বদলের বিলাসিতায় সে মত্ত হয়, আর তার এই বূপদর্শনে বিমুগ্ধ, 
ঈর্ষান্বিত মোহিতমোহনের মনে হয় ‘এ মনোমোহিনী বিদুষীর স্বামী কি ভাগ্যবান Rye!’ এই 
মোক্ষম সংলাপটি নাটকের চমৎকারিত্বে সহজেই প্রকাশ করে। মোক্ষদার এই চিকিতসাবিলাসকে 
নিয়ে নানা মজাদার পরিস্থিতি চলতে থাকে, তার ফাকে জেগে ওঠে মোহিতমোহনের প্রবৃত্তি, 
আকস্মিক প্রত্যাঘাত নিয়ে আসে লোকেনের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর, লম্বা এই দৃশ্যে বিচিত্র 
মানুষের টুকরো টুকরো কোলাজে একটি আসন্ন ট্র্যাজ্ছেডির ভূমিকা রচিত হয় যেন। স্বামীর চিকিৎসার 
রাজকীয় আয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ aren সে সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করে তোলে । দৃশ্য শেষে সে 
FRI যায়, অসুস্থ নায়কের পাশে নায়িকার নাটকীয় মৃষ্ছা। 

চতুর্থ দৃশ্যটি সংক্ষিপ্ত । এখানে শীতলাদেবীর কাছে আকস্মিকভাবে দেবা যায়, ব্রাহ্ম, দেবদ্বেষী 
নিতাইয়ের দ্বিধান্বিত উপাসনা, ঠাকুরদার হাতে ধরা পড়া এবং সত্য প্রকাশ যে, ব্রাহ্মত্ব তার লোক 
দেখানো, লোকেনের কাগজে চাকরি করে অন্ন জোটাবার ফিকির মাত্র । দৈবী পরিবেশের অলৌকিকতায় 
এই মানবিক সত্যের উন্মোচন বড় করুণা লাগে। প্রথম অঙ্কের নাট্য অবাসনটিও এতে বেশ 
তাতপর্যময় হয়ে ওঠে। 

কিন্ত এইটুকুতে প্রথম অস্কের সবটুকু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল না। টুকরো টুকরো মজায় অমৃতলাল 
অব্যর্থভাবে মধ্যবিত্ত নব্য বাঙালির নানান রূপের কোলাজ আকেন। কখনও সে ছবি চিকিৎসা 
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বিষয়ক । “হোমিওপ্যাথিক” ওষুধ “খালি জল”, সে পেটের মধ্যে গিয়ে হুটপাট করতে পারে না, 
বুক পেট মুখ স্বালিয়ে দিতে পারে না, ফলে “ইজ দি আরাম-হচ্ছি আমরাম-হচ্ছি” বোঝা যায় 
না__এ কথা বলেছিল নিতাই। সেই জন্য, রমেশ, মোহিত সারদাচরণ সবাই মিলে ডাঃ মিত্রকে 
ওষুধের পর ওষুধ CARFI করতে বলে, ঠাকুরদা দেখেন ডাক্তার যে যা বলছে তাই লিখে 
যাচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন “বলি রুগীর পেটটা কি পোষ্ট অফিস ? যত চিঠি এক বাক্সে ফেলে, 
তার পর ঢোকার খানা ঢাকায় গেল, রেঙ্ুনের খানা ARF গেল, কাশ্মীরের খানা কাশ্মীরে গেল ; 
তেমনি মাথার অফ্ধটা মাথায় যাবে, পায়েরটা পায়ে আসবে ?" এ কথার উত্তরে ডাঃ মিত্র বলেন 
এখন আমরা যদি বলি কলিক্‌ তাহলে আজকালকার রুগীর আপনার লোকে সেটা এটাপেন্ডিসাইটিস্‌ 
না বলিয়ে আমাদের আর ছাড়ে না; এসব বিদ্যে. বিস্তার না হলে কি আমরা আজ মোটর চড়তে 
Tae...” ইত্যাদি। 

পড়তে পড়তে এই cee, এই বিদ্রপ যেন এই সময়ের বুকেও এসে লাগে । বিদ্রুতপর 
এইরকম টুকরো পরিস্থিতির পাশেই আছে নিছক _আমোদ। SIEM ছাড়াও এ বাড়ির অপর ভৃত্য 
বিধু আছে-___যে শুদ্ধ সাধুভাষায় দাড়ি কমাবিহীন কথা বলে, যেন সে নেমে এসেছে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের যুগ থেকে । লোকেনের অসুস্থতার সংবাদ সে দিয়ে যায় : 

নামাইয়াছে ঘর্ম হইতেছে কষ্টে কথা কহিতেছেন আপনি অধিক শঙ্কিত হইবেন না আপনাকে 

আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান (প্রস্থান।) | 


বিরামহীন এই সংবাদসুলভ নৈর্যস্তিক বিবৃতি শেষে পাঠক দর্শকের মনে হয় যেন এক নীরব 
ঝড় বয়ে গেল। এর কৌতুকময়তাই লোকেন্দ্রের অসুস্থতাকে উৎকঠিত হতে দেয় না। 

আর এরই পাশে আছে এক নায়ক দুই নায়িকার রোমান্স গাথা । লোকেন্দ্র একবার ঠাকুরদাকে 
মেহিত সম্পর্কে বলেছিল “পদ্য-পাগলা” এবং MIQT, কারুর কোনও অপকারে নেই, আর 
মোক্ষদাকে যথাথই সিস্টারের মত vy করে।' কিন্ত দুদে উকিল লোকেন জানে না, তার আভিজাত 
মেজাজের কবি্বভাবা স্ত্রী এবং মোহিতের মধ্যে রোমান্স -আইডিয়ার আদান প্রদান চলে । লোকেনের 
অসুস্থতা সংবাদ আসবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে আমরা দেখি বক্ষিমচন্দ্রের ‘কপালকৃণ্ডলা'র ধরণে মোক্ষদা 
জানতে চায় “ভালবাসলে সুখ, না ভালবাসা পেলে সুখ?’ তার এই রোমান্স -বিলাসকে চরিতার্থ 
করতে ঈর্ধাকাতর চাটুকার কবি মোহিত নির্লজ্জ তোষণ চালিয়ে যায়, প্রতি ক্ষেত্রে লোকেনকে 
সে ঈর্ষা করে, এমনকী লোকেনের অসুখও তাকে বিরক্ত করে। ফলে স্বভাবতই এই চরিত্রটি 
সম্পর্কে একটি বিদ্বেষ তৈরি হতে থাকে। 
| কিন্ত এই বিদ্বেষের জাল ছিন্ন করে ক্রমে ক্রমে মোহিতমোহন নাটকে প্রধান হয়ে উঠতে 
শুরু করে। এটি অমৃতলালের বয়নরীতির কৃতিত্ব। এই ধরনের কাহিনীবিন্যাস তার আর কোনও 
নাটকে খাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে, প্রায় “এক্সপ্রেশনিস্টাদের মতো তিনি খণ্ডের পর খণ্ড 
জুড়ে গোড়া থেকে এক শিথিল কাহিনী সংস্থান করেন, ক্রমে সে কাহিনী যেন একটি =m 
শিরিবালা-মোহিত ও লোকেন-মোক্ষদা- এই চালে কাহিনী এবং মূল চরিত্রগুলির সম্পর্ক ঘুরতে 
থাকে। আর এইসব আবর্তনের মধ্য থেকে কখনও জেগে ওঠে বিদ্রাপ, কখনও রোমান্স, কখনও 
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শুদ্ধ কৌতুক। মাঝে মাঝেই এসে পড়ে বেশ কিছু চরিত্র মূল কাহিনীর সঙ্গে যাদের সংযোগ 
তত দৃঢ় নয়, কিন্ত তাদের বিদ্রুপাত্মক আবির্ভাব ছাড়া নাটক থেকে যেত অসম্পূর্ণ | 
যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় yen কবিরাজি, এলোপ্যাথি, বিলেত-ফেরত চিকিৎসকদের 
সমাবেশদৃশ্য। বলা বাহুল্য এদেরও বাচনভঙ্গি বিশিষ্ট এবং বিচিত্র। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি প্রায় খরচ হয় 
মোক্ষদার চিকিৎসাবিলাস প্রসঙ্গে এদের সমাগমে । এঁদের প্রস্থানের পর আসে গিরিবালা, মোক্ষদার 
আশ্রিতা। একে আমরা প্রথম অঙ্কে একবার দেখি এবং জানতে পাই বান্যবিবাহিতা এই নারী 
স্বামী পরিত্যক্তা। মোক্ষদার সঙ্গে সংলাপসূত্রে নাট্যকার ওই are সুকৌশলে আমাদের জানিয়ে 
রাখেন মোহিতেরও বাল্যকালে বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহ রাত্রি ছাড়া সেই স্ত্রীকে সে আর দেখেনি | 
বালিকাটি অকালে মারা গিয়েছে। অন্যদিকে গিরিবালাও স্বামীকে তেমন করে দেখেনি, সেও 
পতিপ্রেম-পিপাসিতা। অনবদ্য কয়েকটি গান আছে এ নাটকে, সুবিখ্যাত তাদের মধ্যে দুটি__একটি 
মোক্ষদার ‘আমি যেন ছবিটী/ললিত লবঙ্গলতা কবিটি” অন্যটি গিরিবালার ‘ওগো কেউ বল না 
গো ভাতার কেমন fee’ মোহিতের চোখে গিরিবালা দেশিকাব্য, মোক্ষদা বিলিতি পোয়েম, অসুস্থ 
লোকেন চেঞ্জে গিয়েছে, ইত্যবসরে গড়ে উঠেছে মোক্ষদা-মোহিত কবিতা বন্ধন, অন্যদিকে গিরিবালাও 
তাকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছে। ওদিকে মোক্ষদা তার পূর্বোদ্ধত গানের পর সখা-সখী সম্মেলন 
বসায়, মোহিতের আচরণের বদল তাকেও ভাবিত sary কলি-রতির চক্রান্তে ছলনার বিচিত্র 
অভিনয় চলছে এই তিনজনায়, এমন সময়ে লোকেনের অপঘাত 'মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসছে বিধু। 
তার নিরাবেগ নিরর্গল সমাচার জ্ঞাপন আর আহ্াদীর অদ্ভুত শোকোচ্ছাসে মিলে জমে উঠেছে 
দ্বিতীয় we) তৃতীয় ure অপ্রত্যাশিত চমকে কাহিনীর আরও সংকট ঘনিয়ে আনতে গিরিবালার 
গ্রাম সম্পর্কের দাদা সুরেশ আসে। সে আসলে লোকেনের পিসতুতো ভাই, তার সঙ্গে কথায় 
জানতে পারে গিরিবালা, তার শৈশবের স্বামী নন্দ-ই মোহিত। কিন্তু ইতিমধ্যে সমাজ-সংস্কারক 
লোকেনের বিধবা স্ত্রী caren মোহিতকে বিবাহ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাট্যকার সুকৌশলে 
এই অতি-পরিকল্লিত ঘটনাসজ্জাকে দাড় করিয়েছেন কল্পনার অতিরেক দিয়ে, অথচ তার ভেতরে 
প্রবৃতির টানাপোড়েনকেও উপেক্ষা করেননি। এই টানাপোড়েনে অস্থির মোহিত সমাজের নানা 
মানুষের কাছে ভরৎসনার কারণ হয়ে ওঠে, সকলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়, ধনী বিধবার সম্পত্তি 
লাভের উদ্দেশ্যেই এই বিবাহ। নিতাই ঠাকুরদারাও এই কথাই ভাবেন। অথচ মোহিতের পা টেনে 
ধরছে গিরিবালার নিষ্পাপ যৌবন। সে এমনও ভাবে, স্ত্রী হত্যা করতেই বোধ হয় তার জন্য। 
“আচ্ছা জল মিষ্টি না তেষ্টা মিষ্টি? ___তেষ্টাই মিষ্টি, কেন না পিপাসা না থাকলে তো 
আর জল মিষ্টি লাগে না; মোক্ষদা-রূপ বরফ জলের গেলাস এখন আমার হাতে তাই 
আর তার জন্যে তত ces নেই; কিন্তু গিরিবালার রূপ আমার চোখে এখন যেন উছলিতা 
যমুনা, তাই তো ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে থাকতে ইচ্ছা কচ্ছে! আচ্ছা সমাজ-সংস্কারের প্রোগ্রামের 
ভেতর বিধবা-বিবাহের সঙ্গে বহু-বিবাহ, অস্তত দুই বিবাহ মিশ খাইয়ে দেওয়া যায় না? 
মোক্ষদা প্রভাত সূর্য্য আর গিরিবালা শাস্ত জ্যোৎস্না! লোকেনবাবু তোমার ব্যায়রাম আরাম 
হ'তে আমি তোমায় স্বার্থপর বলেছিলুম, এখন মরেছ, আজ বলি তুমি আমার শনি।” 
এই সংলাপাংশ সম্পর্কে নিশ্চয় কোনও রকম ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। শেক্সপিয়রিয় এবং 
ভিক্টোরিয় নাট্য আবেগ অধ্যুষিত বাংলা নাটকে এই ধরণের এককোক্তির স্পষ্টতায় আত্ম-উন্মোচন 
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অভিনব নয়, অশিল্পিত নয়। বিশেষ এই নাটকের সমগ্র গড়নই বাহ্যত রোমান্টিক আতিশযাময়। 
সঙ্গে কীভাবে মিশ খাওয়ানো যায়, এ নাটক তার এক TESA দৃষ্টান্ত । অন্যদিকে সব জেনেও 
গিরিবালা যে গাৰ্হস্থ্য নিয়মবশে মেলোড্রামার নায়িকা হয়ে যায় না, বরং সেও একই টানে যখন 
বলে ‘fae! সত্যি মিটি! বড় মিটি! এ ARB কেবল নিজে নিজেই বোঝা যায কেউ কাউকে 
ছাপিয়ে হয়ে ওঠে জীবনের aie দৃশ্যচিত্র । অমৃতলালের মেজ্ঞাজ ঠিক এইটিই চায় যেন, ফলে 
এই বিবাহ-বিভ্রাটকে কেন্দ্র করেই নাটকের রসপরিণতি ঘটে। 


অলংকার শাস্ত্রে এ রসের ব্যাখ্যা কি জানি না। সমস্ত দেশ যখন মোহিতের ভাগাকে ঈর্ষা 
করছে, তাদের অযাচিত অভিনন্দনে মোহিতমোহনের কবি আত্মা বিপর্যস্ত, তখন নিতাই একমাত্র 
এই অমানবিক অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে “সুরঙ্গিনী”র চাকরি ছেড়ে দেয়; কেবল “পোইট্রী” পুঁজি 
করে “SNS” “ক্যাডাভ্যারাস” মোহিতের এই বিবাহোদ্যোগ তাকে এত ক্ষুব্ধ করে যে তার “ইজ্দি”-র 
প্রাবল্য ভয়ানক বেড়ে যায়, সে প্রশ্ন তোলে : 

“ইজ্‌ দি কবিতা বংশ? 2a দি কবিতা জ্ঞাত-কুল? ইজ্জ্‌ দি কবিতা বাস্তভিটে ,বিষয়-আশয় ? 

এক কথায় ইজ্‌ দি কবিতায় পেট ভরে?! 

সহজেই সে ধরতে পারে ঠাকুরদার ফিরে-বলা কাছারির পোশাকরূপী সমাজ -সংস্কারের ব্যাখ্যান 


তাৎপর্য, মোক্ষদার সম্পত্তির লোভেই এ বিয়ে, সে বিষয়ে তার কোনও সন্দেহে থাকে না। সে 
প্রতিবাদ জানায় : 


‘এখানেই ইজ্‌ দি বিধবা-বিয়ে ! Not is the বিধবা-বিয়ে, ag বিয়ে is the Iron-chest 

লোহার সিন্দুক!” 

প্রথম দৃশ্যেই এই আয়রন-চেস্টের কথা সে তুলেছিল রামকমলবাবু প্রসঙ্গে । এখানে সে 
শেষ অব্দি এই চুড়ান্ত মানবিক প্রশ্ন তোলে : 

স্ত্রীর বিবাহ ইজ্‌ দি দেখলে মরা-স্বামীর আত্মা স্বর্গে ইজ্‌ দি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে 

পারে কি..... দুটো স্বামী হলে পরলোকে কে ইজ্‌ দি স্ত্রীকে পাবে? ইজ্‌ দেয়ার ইজ্‌ 

দি হাইকোর্ট ইন্‌ দি স্বর্গে?’ 

কিন্তু না, নিতাইয়ের এই প্রশ্ন ও প্রতিবাদ সফল উত্তরে পৌঁছয় না। ফলে “দেহ অনুমতি, 
দেহ অনুমতি/ উহে পরলোকগত মম প্রিয়তম পতি: গান গেয়ে সমাজ -সংস্কারকের দল মোক্ষদার 
বিবাহোদ্যোগ ঘটায়, বক্তৃতা দেয় সমগ্র ভারত এবং বঙ্গসম্ভানদের উদ্দেশে । এমন সময় সন্ন্যাসী 
বেশে লোকেন ফিরে আসে। তার প্রায়-অলৌকিক বেচে যাওয়া এবং সাধুসঙ্গে চিত্তপরিবর্তনের 
চমকপ্রদ কাহিনীও সংস্কারকদের টলাতে পারে না, বঙ্গমাতা উদ্ধারের সংকল্লে আয়োজিত এই 
বিধবা বিবাহে sort স্বামীর প্রবেশাধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। খসে পড়ে লোকেনের “কাছারীর 
পোশাক’, নিজের স্ত্রীর এই বিবাহ আয়োজন তাকে মর্মাহত করে। স্ত্রীকে বিলিতিয়ানায় ডোবানোর 
আত্মগ্রানি তার ভ্রান্তিমোচন করে। মুহূর্ত মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। অলীকবাবুর মতো মোহিতও 
শান্তির ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে- কিন্ত নাট্যকারের জাদুকাঠির স্পর্শে পুলিশ নয়, জেল নয়, একটা 
পাড়াগেয়ে ভুতুড়ে বউ নয়__সে পেয়ে যায় গিরিবালাকে। আকস্মিক সৌভাগ্যে অনিবার্য দুর্ভাগ্য 
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থেকে তার এই প্রত্যাবর্তন তাকে এত হতবাক করে যে সে মোক্ষদার পদতলে জানু পেতে 
বসে বলে, “মা কবিকুলরানী AIIN- GAAR, বল এ কথা সত্য না Ae!’ 
প্রহসনের পথেই যে নাটকের শুরু, প্রহসনের পথে তার অনিবার্য গতিশীলতাকে আবার 
কিঞ্চিৎ fre এবং উতরোল কৌতুকের রঙে রাঙিয়ে দেন নাট্যকার এই “মধুরেণ সমাপয়েৎ’ ঘটিয়ে। 
তারপর বিধুর প্রবেশ এবং এই নির্লিপ্ত সমাচার বর্ণনা : 
‘মা বাবু বাঘের পেট হইতে বাহির হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন শুনিয়া আহ্াদাদিদি আহাদে 
তাড়াতাড়ি এখানে আসিবার জন্য সিঁড়িতে নামিতে নামিতে পায়ে কাপড় জড়াইয়া হুড়-মুড় 
করিয়া পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু সে উঠিতেছে না বলিতেছে আমি মরিয়া গিয়াছি আর উঠিতে 
পারিব না।’ 
আহ্াদীর এই রকম দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতয় আকস্মিক নয়, দ্বিতীয় অস্কেই এসেছে। বস্তুত শিথিল 
ও বিস্তারিতভাবে সাজ্জানো সচেতন নাট্য-কৌশলে অমৃতলাল সত্য সত্যই অপ্রাসঙ্গিক অবাস্তরকে 
জায়গা দেননি-__- কোনও একটি অব্যর্থ কৌতুকেরও Te আগেই ata করেছেন। নিতাই নিজে 
উৎকেন্দ্রিক হলেও সামাঞ্জিক শ্রেয়কে অক্ষুণ্ন রেখে দুই পক্ষের এই মিলন দেখে উল্লাসিত। মোহিতের 
‘নন্দ’ স্বরূপ দেখে সে আনন্দিত হয়ে বলে: 
‘কি বল্বো আমার peas, না না মিসেস দুর্গেশনন্দিনী* Sa দি বিধবা-বিয়ের অবস্থা 
প্রাপ্ত হ'বে- নইলে আমার আজ আহ্রাদে ইজ দি মরে যেতে ইচ্ছে কচ্ছে।, 


বিধবা-বিবাহের সবল প্রচারকদের পরিণতি এমন ঘটল যে প্রাণের স্বাভাবিক আনন্দের উচ্ছাস 
রোধ করতেও এখন এরা বদ্ধপরিকর, কিন্তু বিধবা-বিবাহ কদাচ aa) মহিলাদের শেষ গানে এই 
ভেস্তে যাওয়া বিবাহ-মহিমা দুই জোড়া দম্পতির মিলনে কীভাবে ক্ষুণ্ণ হল, তারই ব্যাখ্যা শোনা 
গেল “হাত বদলে'র সঙ্গে 'খাসদখলে”র অনুপ্রাসে শ্লেষে। কথার এই সুচতুর প্রয়োগে নাটককে 
কোনও নৈতিক স্তরে নিয়ে যেতে চান না অমৃতলাল, প্রহসনের চারিত্রকাঠামো অপরিবর্তিত রেখেই 
শেষ পর্যস্ত কৌতুককর তৃপ্তির বোধেই উত্তীর্ণ হয় নাটক। 

অমৃতলাল লিখেছেন এক ‘norton’, প্রচলিত অর্থে সামাজিক কিংবা দার্শনিক নাটক নয়। 
দেবতার চক্রান্তের খেয়ালকে পরাস্ত করতে শেষ পর্যন্ত তিনি রঙ্গনাট্যের চমৎকারী ঘটনা এবং 
তার আকস্মিকতার উপরেই নির্ভর করেন-_ চরিত্রের গভীর থেকে কোনও বোধ জাগ্রত হয়ে সামাজিক 
মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটায় না। তিনি যে কেবল সমাজজীবনের অসঙ্গতি দর্শাতে অথবা মানুষের 
প্রবৃত্তির খেলা দেখাতেই প্রহসন কিংবা নক্শার পথ ধরে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকেন এমনটা 
হয়তো নয় । হয়তো চারপাশের মানুষের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং আত্মনৈতিক জীবনের পরস্পর 
বিরোধিতা দেখে দেখেই ওই রকম ভাববাদী মনুষ্যত্ব -জ্রাগরণের প্রথা সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়েছিলেন 
তিনি। প্রহসনে চরিত্র ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, চরিত্রই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে নতুন নতুন ঘটনার 
উদ্ভাবনে । “কমেডি অব ম্যানার্সের এই দিকটাই হয়তো তাকে প্ররোচিত করেছিল আধুনিক জীবনের 
সার্বিক অসঙ্গতির রহস্যাভাস পরিবেশনায়। 

অমৃতলালের প্রায় প্রতিটি ‘প্রমোদ প্রহসনে’ “সামাজিক নক্সা’য় কিংবা এই রকমের “নাট্যলীলাস্য় 
ইংরেজিশিক্ষিত নাগরিক ধনিকশ্রেণী এবং মধ্যবিদ্তদেরও উন্মোচন ঘটেছে। বৈচিত্র্যের এই অভাব 
নিশ্চয় আধুনিককালের দর্শক-পাঠককে তার সম্পর্কে বিমুখ করে  রেখেছে। কিন্তু বিষয়-ভাবনায় 
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না হোক, বিন্যাস-কৌশলে তার কৌতুকনাট্যগুলি অনবদ্য। অনবদ্য তার শ্লেষাত্মক সংলাপ, ঘটনা 
VERA, লোকচরিত্র অনুধাবন এবং অক্কনশৈলী। নাটকে অন্তত স্বাধীনতা-পূর্বকালে, তার মতো 
আর কেউ বিচিত্র মানুষের এমন মিছিল সাজ্জাতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় ATI কিন্ত এসবের 
উপরে আছে সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে তার প্রগাঢ় ভালোবাসা, তাই প্রহসনের স্তর অনায়াসে 
অতিক্রম করেও তার নাটক কেবল প্রবৃত্তির নাট্যবূপ হয়ে থাকে না। জীবনের আতিশয্যে তিনি 
জীবনকেই দেখেন, নিজে হাসেন, অন্যকে হাসান। “বিবাহ-বিভ্রাট” বব্যাপিকাবিদায়” oats সংকট? 
সর্বত্রই তার এই শ্রীবনদৃষ্টি কম-বেশি দেখতে পাওয়া যাবে ।? এমনকি “সাবাস বাঙালী” ae 
মাতনম্‌্”এর মতো স্বদেশপ্রেম, নির্বাচনরঙ্গ নিয়ে লেখা রাজনৈতিক প্রহসনগুলিতেও বিচিত্র মানুষের 
মিছিল এবং Pee জীবনদৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই জ্রীবনদৃষ্টি সামাজিক অমৃতলালের নয়, 
শিল্পী অমৃতলালের। এরই জোরে তার নাটকের মূলগত অনাধুনিক এঁতিহ্যায়ত দৃষ্টি ও দর্শন ভিন্ন 
শিল্পমাত্রায় পৌঁছে গেছে_ নইলে হয়তো তার নাটক পড়বার, আলোচনা, অভিনয় করবার কোনও 
মূল্যই থাকত না আজ | 


পাদটীকা 


> সবশুলিই যে পারে তা অবশ্য নয়। ‘aq’, ‘ককঞ্চি’"-অবতার’, ‘রাজ্জাবাহাদুরে'র মতো কোনও কোনও oes 
Tet Tee বেশ প্রকট। কিন্তু এই আলোচনায় সেগুলি ধর্তব্য নয, এখানে বিশেষভাবে তার ‘প্রমোদ প্রহসন 
অর্থবা ‘সামাজিক abraham কথা মলে রাখা হচ্ছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বিবাহ বিভ্রাট’, ‘open ও 
বাঁভুজ্ছে', “anferer বিদায়’ কিংবা বাসদখল?। 

২ দেব-দেবীর নামে অনাস্থাশীল নিতাই যে তার স্ত্রীকে বন্ধিয়ী-রোমাজ্দ ধাঁচে দুগেশনন্দিলী নাম দিয়েছিল, সে Fn 
নাটকের শুরুতেই সে জানিয়ে দিয়েছিল। 

৩ শেষোক্ত নাটকটিতে “খাসদখলে'র মতোই দেব-দেবীদের নিয়ে একটি ‘সূচনা’ দৃশ্য লিখেছিলেন অঠতলাল ৷ এটি লেখা 
হয়েছিল একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বালা-বিবাহের স্বপক্ষে । 


অমৃতলাল বসু: জীবনপঞ্জি 


১৮৫৩ : ১৭ এপ্রিল দণ্ডিরহাট, বসিরহাটে জন্ম। পিতা কৈলাশচন্দু বসু, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী । 


১৮৫৮ : বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ‘রত্রাবলী’ নাটকে নটার ভূমিকায় g অংশগ্রহণ। 
পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কম্ুলিয়াটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে (পরবতীকালে নাম হয় শামবাজার এ ডি স্কুল) 
শিক্ষা শুরু। 

১৮৫৯ : বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শমিষ্ঠা” নাটকে দেবযানীর AR পূর্ণিকার ভূমিকায় অভিনয়। 

১৮৬৮ : শালকিয়ার জমিদার জয়নারায়ণ ঘোষের Chal কালীকুমারী দেবীর সঙ্গে বিবাহ। 


১৮৬৯ > জেনারেল আসেমনব্রিজ্জ ইনস্টিটিউশন থেকে এন্টান্দ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 


১৮৭০-৭১ : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জনা ভর্তি হলেও কাশীতে পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ 
লোকনাথ মৈত্রের প্রভাবে Serna ডাক্তারি পড়া ছেড়ে হোমিওপ্যাথি শিক্ষার জন্য কাশীতে 
বাস। 
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কাশী থেকে মাঝেমাঝে কলকাতায় এসে অর্ধেনদুশেখর মুস্তফি ও ধর্মদাস সুরের সঙ্গে ক্ুলিয়াটোলা 
বঙ্গবিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষকতা করতেন। 
১৮৭২ : নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল 
থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা 'নীলদর্পশে' সৈরিক্্রীর ভূষিকা প্রহণ। l 
১৮৭৩ : ৪ জানুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘নবীন তপথিনী’ নাটকে বিজয়, 'নবনাটকে' সুবোধ, ‘ANON 
জপেয়া-তে রঞ্জন, “ডারতষাতা” নাটকে SHON, ‘PRP নাটকে মদনিকা, ‘মোহাস্তের 
এই কি om’ নাটকে এলোকেশীর পিতার চরিত্রে অভিনয়। cat ন্যাশনাল থিয়েটার তৈরি 
হলে দেবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নগেন্ বন্দোপাধ্যায় ও অমৃতলালের যৌথভাবে লিখিত ‘are’ 


১৮৭৪ : নভেম্বরে বিডন স্টিটে পুনস্থাপিত cat ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার পদ প্রহণ। 

১৮৭৫ : প্রথম নাটক রচনা গাইকোমাড় মামলা অবলম্বনে Beep?) ২৫ ডিসেম্বর প্রেট ন্যাশনাল 
থিয়েটারে Prep নাটকে মি ক্কোবল-এর চরিত্রে অভিনয়। 

১৮৭৬ : প্রথম প্রহসন রচনা “চোরের উপর বাটপাড়ি॥ ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়, 


“গজদানন্দ ও হৃবরাজ', উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইংল্যান্ডের যুবরাজ্জের আগমন 
উপলক্ষে অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করে রচিত প্রহসন। এই অভিনয়ের সূত্রে রাজরোষে দণ্ডিত হন 
ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস ও ফ্বানেজার অমৃতলাল-সহ দশন্দন অভিনেতা । বিচারে একমাস কারাদণ্ডের 
পর অমৃতলালের মুক্তি ঘটে ২০ মার্চ। 


১৮৭৭ : ইংরেজ সরকার কর্তৃক নাটানিয়ন্ত্রণ আইন চালু হবার পর, এপ্রিল মাসে পুলিশ বিভাগে চাকরি 
নিয়ে পোর্ট ব্রেয়ারে চলে যান। 

১৮৭৮ : পোর্ট cama থেকে ফিরে এসে নাশনাল থিয়েটারে যোগ দান। 

১৮৮১ > 'তিলতর্পণ” প্রহসন রচনা, ২১ সেপ্টেম্বর ন্যাপনালে মঞ্চস্থ, অভিনয় করেন বায্নারাও SATA | 


১৮৮২ : বেঙ্গল otra যোগদান। “ডিস্মিস্‌* প্রহসন রচনা, ২৫ ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম 
অভিনয়, কৃষ্ণ নাথবাবুর চরিত্রে অভিনয়। 
১৮৮৩ : JER রচনা ও crane মাসে বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। 
২১ জ্বলাই নবনির্মিত স্টারে ‘egra’ নাটকে দধীচি চরিত্রপ্রহণ। 
১১ আগস্ট 'ক্রবচারত্র” নাটকে বিদৃষকের চরিত্রে অভিনয়। 
২২ ডিসেম্বর স্টারে ‘নল rang) নাটকেও অভিনয় করেন বিদৃষকের চরিত্রে । 
১৮৮৪ : চাটুজ্যে aren’ রচনা, ১৬ এপ্রিল স্টারে মঞ্চস্থ, চাটুজোর ভূমিকাগ্রহণ। 
“বিবাহ বিভ্রাট” প্রহসন রচনা, ২২ নভেম্বর স্টারে প্রথম মঞ্চস্থ, মি. সিং-এর 
চরিব্রপ্রহণ। i 
: বিডন স্ট্রিট স্টারে শেষ অভিনয় ২১ মে Afaa ‘at সনাতন’। সুবুদ্ধি-র চরিত্রপ্রহণ। 
: হাতিবাগানে নবনির্মিত স্টারের অধাক্ষ। প্রথম অভিনয় ২৫ মে নিসীরাম'। নসীরাম চরিত্রে 


অভিনয়। 
২২ সেপ্টেম্বর স্টারে মঞ্চস্থ হয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস অবলম্থনে 'সরলা'। ATTEN 


দেন এবং অভিনয় নীলকমল চরিত্রে। 


১৮৮৯ : ২৭ এপ্রিল মঞ্চস্থ হয় “প্রফুল্ল” রমেশের ভূমিকা লেন অমৃতলাল। 
‘তাজ্জব ব্যাপার” প্রহসন রচনা, ২৪ ডিসেম্বর স্টারে মঞ্চস্থ হয়। 
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‘Sede?’ নাটক রচনা, ২০ ডিসেম্বর স্টারে wea, বেহারী yor ভূমিকায় অভিনয়। 

‘ahs সংকট” dei ২১ মার্চ স্টারে প্রথম অভিনয়। ‘বিলাপ’ ami স্টারে প্রথম অভিনয় 
২২ অগাস্ট। রাজা বাহানুর' গ্রচনা। প্রথম অভিনয় ২৪ Towa goma ফিশ চরিত্রে 
অভিনয়। 

‘কালাপাণি' রচনা, স্টারে প্রথম অভিনয় ২৫ ডিসেম্বর । 

‘Kuro! বা REIHE? রচনা। ২৫ অগাস্ট স্টারে প্রথম SAN | 


: সামাজিক নক্সা ‘বাবু’ বচনা। ১ জানুয়ারি স্টারে প্রথম অভিনয়। তিনকড়ি মামা চরিত্রে 8 


Ld 
+ 


অগাস্ট বঙ্কিমচন্দ্রের চত্রশেবর" অভিনয়। নাট্যরূপ_ দেন এবং ফস্টর ও বিশ্বাস চরিত্রে SSN 
২৫ ডিসেম্বর ‘একাকার’ 


বঙ্ষিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ নাটাজপ দান, মঞ্চস্থ হয় ১১ জানুয়ারি । 


: সামাজিক নক্সা ‘বৌমা’ রচনা । ১ জানুয়ারি স্টারে প্রথম অভিনয় । 
: সামাঞ্জিক নক্সা 'গ্রামা বিভ্রাট” রচনা । ১ জানুয়ারি প্রথম অভিলয। 


‘হরিশতন্দ্র' পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা । ১০ সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনয় । বিশ্বামিএ চরিত্রপ্রহণ। 
“সাবাস আটাশ' প্রহসন রচনা, ২৩ সেপ্টেম্বর স্টারে অভিনয় | 


: স্টারে প্রথম বৈদ্যুতিক আলোয় অভিনয় “আদর্শ বন্ধ” ২৮ এপ্রিল। প্রহসন কিপাশের ধন’ 


রচনা । ২৬ মে স্টারে অভিনয়। ২৫ ডিসেম্বর পঞ্চরং ‘aA’ মক্ষস্থ। 


১৩ এপ্রিল বঙ্ষিমচন্দ্রের বিষবাক্ষ” মঞ্চস্থ হয়। নাটারূপ দান ও aria চরিত্রে অভিনয় করেন। 
প্রহসন '‘বৈজয়স্ত বাস’ রচনা, ২৫ ডিসেম্বর স্টারে মঞ্চস্থ হয় ‘অবতার’! 

‘নবন্ধীবন’ রচনা, > জানুয়ারি স্টারে অভিনয়। 

‘বাহবা বাতিক’ রচনা, মঞ্চস্থ হয় ২৫ ডিসেম্বর । 


: প্রহসন “সাবাস বাঙালী” রচনা, ২৫ নভেম্বর স্টারে WHE হয়। 


SRRA’ রচনা । ৩০ মার্চ স্টারে অভিনয়। নিতাই-এর চরিত্রপ্রহণ । 
গিরিশচন্দ্রের ‘বলিদান’ নাটকে । করুণামযের চরিত্রে রূপদান। 
স্টারে বস্ষিমচন্দ্রের “রাজসিংহ' নাট্যরূপ দান করেন এবং নামতৃম্বিকায় অভিনয় করেন। 


: আগস্ট মাসে স্টার ছেড়ে মিনার্ভায় ম্যানেজার পদে ফোগদান। Gar Gre রচিত 'নববৌবন' 


নাটকে বসম্তকুমার চরিত্রে অভিনয়। 


: অক্টোবরে মিনাতা তাগ করে আবার স্টারে যোগ দেন। 
: চিরদিনের মতো স্টার থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক fs 


সাত বছর রঙ্গালয় সংশ্রববিহীন জীবন। 
প্রহসন ‘atte: বিদায়” ও ‘ere মাতনম্‌” রচনা। 
মিত্র থিয়েটারে যোগদান। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ নাটকে কৃষ্ণকাস্ত চরিত্র AFTI 


: সামাজিক নক্সা “কোতুক -বৌতুক” রচলা। 


Fal 
ক 


নাটক EAN রচনা । 
২ জুলাই, Yet! 
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কলকাতার ইংরেজ পাড়ায় দু-একটি রঙ্গমঞ্চ গড়ার নেপখ্যে ধনপতি দ্বারকানাথের 
রজ্ঞতমুদ্রার তেজক্ক্রিয়তা ছিল বলে জানা যায়। তার তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের দুই পুত্র 
গুণেন্দ্র-গণেন্দেরও সবিশেষ উৎসাহ ছিল বাংলা মতের মঞ্চস্থাপনা নাট্যরচনা ও অভিনয়োদ্যোগে। 
আর নাট্যকাররূপে উনিশ শতকের ষাটের দশকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন নক্ষত্র । সেই পরিবারের 
কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথের সহজাত নাটাপ্রতিভা বাংলা নাটকের ইতিহাসকে নানাদিক থেকে 
ফলে-শস্যে TH করে গেছে। স্বগৃহে পরিবার-পরিজন নিয়ে মাঝে মাঝে অভিনয় করা, সেই 
উদ্দেশ্যে কখনও ব্যক্তিগত উদ্যমে কখনও যৌথ প্রয়াসে নাটারচনা, অভিনীতোক্ত নাটকে 
শুদ্ধান্তঃপুরিকাদের আবশ্যিক অংশগ্রহণ, অভিনীত নাটকের মুদ্রণ ও দর্শকদের মধ্যে তা বিতরণ 
অথবা বিক্রয়, উক্ত অভিনয়োদ্দেশ্যে নিজস্ব পরিকল্পনায় মঞ্চনির্মাণ, বেশতৃষা, সাজসজ্জা ইত্যাদি 
প্রণয়নে নিজস্ব কল্পনা ও সংগতির সদ্ব্যবহার, উক্ত অভিনয়ের দর্শকরূপে সম্ত্রান্ত নাগরিকদের 
আমস্ত্রণ-জ্ঞাপন, কোনও বিশিষ্ট উৎসব বা উদ্যাপনীয় অনুষ্ঠান স্মরণীয় করার কারণে অথবা 
78888 een A অথবা সংগীতকে নাট্যাভিনয়ে 
স্কৃতিক এতিহ্য। নাট্যকার 
ওলি হানার দে ভিত শেঠ ভি ভিন তাই আলালা আচরিত ee 
প্রবণতা ও নাটাপ্রাণতা তার উত্তর-জীবনে ক্রমশ আপনার সৃষ্ট নাট্যচরিত্রের মঞ্চ -বূপায়ণে পূর্ণতা 
পেয়েছে, নব নব নাট্য-আঙ্গিক নির্মাণে ও নাট্যরচনায় বিকশিত হয়েছে, নাট্য-রচনার অব্যবহিত 
পরে সেই নাটককে মঞ্চস্থ করার Hera রূপান্তর লাভ করেছে, নাটমঞ্চ -পরিকল্পনায় উদ্ভাবনক্রিয়া 
প্রয়োগ করেছে এবং জীবনের উপাস্তে এসে নাটকের সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যের সমবায়ে অভিনব 
নাট্যরীতি নির্মাণে সিদ্ধিলাভ করেছে। 
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অপেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-ক্ষমতার প্রদর্শন ও yw দর্শকদের অভিনন্দন -অজ্ন 
ঘটনার ইতিহাস ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্নক্রমে পাওয়া যায়। 
তার নিজস্ব নাট্যনির্দেশনার গুণপনা আগাগোড়া তার স্বরচিত নাটকের প্রযোজনাতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চাবতরণ-বৃত্তান্তের প্রথম পর্ব ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পর বাম্মীকি- প্রতিভা রচনা ও অভিনয় দিয়ে আরন্ধ হয়েছে! তারপর “কালমগয়া” গীতিনাট্য 
(১৮৮২), ‘রাজা ও রানী” কাবানাটা (১৮৮৯), AET কাবানাট্য (১৮৯০), WA 
“গোড়ায় গলদ’ (১৮৯২) এবং IIA খাতা” (১৮৯৭) এই নাটকগুলির প্রযোজনা পরিচালনা 
এবং চরিত্রাভিনয়ে আপাত- সমাপ্তি লাভ করেছে, যার কালসীমা ধরা যায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ 
পর্যন্ত । নাটকগুলি একাধিকবার অভিনীত হয়ে থাকলেও, কবি-অভিনীত চরিত্রের পরিবর্তন সবিশেষ 
ঘটেনি, বিসর্জন" অবশ্য ব্যতিক্রম । আলোচ্য নাটকগুলির ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই অভিনয়-প্রতিভাকে 
প্রদীপ্ততর করেছে কবির নিজস্ব দেহসৌষ্টব, কণ্ঠগৌরব ও সাংগীতিক পটুতা। বোল্ীকিপ্রাতিভা্য 
বাল্মীকির, “কালমগয়ায়” অন্ধ মুনির, ‘রাজা ও atte বিক্রমদেবের, ‘বিসজ্নে রঘুপতির, 
'বৈকৃঠের খাতা" কেদারের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রাক্প্রোড বয়সের অভিনয়-সাফল্য সম্পর্কিত 
একাধিক প্রত্যক্ষ এ পরোক্ষ তথ্য “এতাবৎ সংগৃহীত হয়েছে। বাম্ীকি-প্রতিভা" ও কালয়গয়ার' 
কাল পর্যন্ত নাটাপ্রযোজনা ও পরিচালনায় অগ্রজ জ্জযোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব ঘটলেও “মায়ার খেলা? 
(১৮৮৮) থেকেই রবীন্দ্রনাথ তার নিজস্ব নাটকগুলিতে প্রয়োজনে চরিত্রাভিনয় ছাড়াও নির্দেশনার 
দায়িত্বও বহন করে এসেছেন। সেই সঙ্গে বেশভূষা পরিকল্পনা, আলোকসম্পাত বিষয়ে পরামর্শ 
এবং সর্বোপরি মঞ্চপরিকল্পনাতে অন্যান্য গুণী মানুষজনের সহায়তা সত্বেও কবির নিজস্ব ভাবনা 
O পরিকল্পনা ও নির্দেশদানের অনুকূল তথ্যাদি পাওয়া যায়। 


বিশ শতকের সূচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাপন ও অবস্থানস্থলের মৌলিক পরিবর্তনের 
কারণে কবির নাট্যরচনাপদ্ধতি ও অভিনয়রীতির পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে 
শারদোতসব' নাট্যরচনা ও অভিনয়ায়োজন দিয়ে নাটাকার-অভিনেতা-নির্দেশকরূপে রবীন্দ্রনাট্যজবীবনের 
দ্বিতীয় পর্বারস্ত ধরা হয়ে থাকে। ক্রমাগত নতুন ধরনের নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ-পরীক্ষা 
এই সময় থেকে উত্তর Baa পর্যস্ত প্রায় অব্যাহত RAI 'রাজা’ (১৯১০), ‘WONTON’ 
(১৯১১), ‘ডাকঘর’ (১৯১২), Bea ও “বেরাগ্যসাধন* (১৯১৬), “শুরু” (১৯১৮), 
‘অরূপরতন’ (১৯২০), ‘wary’ (১৯২১), * এই নাটকগুলি বাংলা নাটকের ইতিহাসে নতুন 
রীতির রূপক-সাংকেতিক তত্বনাটকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাত্রম যখন 
থেকে আবাসিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে ও বহিরাগত ছাত্র সংখ্যায় বাড়তে শুরু 
করেছে, তখনকার আশ্রমিক জীবনের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জনোও কবিরচিত নাটকগুলির 
অভিনয় নিয়মিত হয়েছে। আর সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার কারণেই, সম্পূর্ণ আশ্রম-পরিবেশে, 
নৈসর্গিক নেপথ্যের সহযোগিতায়, নাটকগুলির মঞ্চসংগঠনে এসেছে নতুন প্রয়োগশিল্প, স্থূল 
বন্তময়তার পরিবর্তে ope ইন্দরিয়গ্রাহৃতা, কৃত্রিম পদার্থের স্থানে প্রকৃতিব নিজন্বউপাদানের সুমিত 
প্রয়োগ । নাট্যরচনাতেও অস্ক-দৃশা-বিভাজনের স্থানে কেবল সংখ্যাচিহ্নিত দৃশ্যপরম্পরা প্রথাগত 
নাট্য-আঙ্গিকের অবসান সূচিত করেছে। শেকসপীয়রীয় ট্রাজেডির ধারণা কবি অনেক আগেই 
ত্যাগ করেছিলেন। দৃশ্যনির্মাণে কৃত্রিম চিত্রপটের বস্তু -প্রতীয়মানতাকে বর্জন করে নৈসর্গিক প্রতীতির 
নতুনতর wore কবির সমকালীন নাটারীত্তির অন্যতম প্রবর্তনা। সেইসঙ্গে কাহিনীতে বাস্তব 
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সংঘটনের স্থলে এল একপ্রকার সস্তাব্য বাস্তবতার বোধ, সংলাপে এল অর্থঘনতার নতুন মাত্রা, 
কাবা-সংলাপ পরিত্যক্ত হল, কথার সঙ্গে যুক্ত হল গানের সুর, ইঙ্গিতে প্রতায়ে স্থূল দৈনন্দিনতার 
অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে প্রতীকী সত্যের একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা ইন্তরিয়গোচর হতে লাগল। 
দেশের সমসাময়িক মঞ্চশিল্প এ সবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সমকালীন দর্শকদের কচি তখনও 
এই নাট্যবিপ্রবের জন্য তৈরি হযলি। ফলে রবীন্দ্রনাটকের অভিনব প্রযোজনা ও BAINNE 
পরীক্ষা কবির নিজস্ব উদ্যোগ, অভিনমপ্রয়াস ও আমন্ত্রিত দর্শকদের কাছে উপস্থাপনার মধোই 
সীমাবদ্ধ ছিল, তা কখনও শাস্তিনিকেতনে বা কখনও কলকাতায়, যেখানেই হোক । তত্কালীন 
কোনও কোনও অভিনয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বা প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে 
সংগৃহীত হলেও সেগুলির কোনও ব্যাপক প্রভাবের বা আন্তঃক্রিয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না। 
এমনকি রবীন্দ্রনাথের যে সংক্ষিপ্ত নাটকটি আত্যন্তর নাটকীয়তার গাঢ় আবেদনে, মানবচিন্তের 
অপ্রতিরোধনীয় উদ্বেলতায় বিদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বহু-অভিলীত, যে-নাটকটির ইংরেজি 
অনুবাদ MSTA প্রকাশের পূর্বেই ১৯১৩-র মে মাসে ডাবলিনে অভিনীত হয়েছিল, সেই 
ডাকঘর’ ১৯১২ প্রিস্টাব্দে মূল বাংলায় প্রকাশিত হলেও কবির নিজস্ব উদ্যোগে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের 
পূর্বে কেন অভিনীত হয়নি, তাও আমাদের কাছে অবোধ্য ঠেকে । ডাকঘরের অভিনয়ে অবশ্য 
বন্তধর্মী মঞ্চরীতি ও প্রতীকী নাটকের অভিনয়রীতি উভয়ের একটি জনপ্রিয় মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল | 


১৯২১ fbr থেকে রবীন্দ্রনাথের মঞ্জপ্রযোজ্রনার ও অভিনয়শিল্লের আর একটি ধারাকে 
শনাক্ত করা যায়, যার আয়তকাল কবির শ্রীবনাবসান পর্যন্ত প্রসৃত। সাধারণ নাট্যবস্ত এই 
সময় থেকে FH হয়ে এসেছে, নাটকে নৃতাগীতের প্রাধান্য ঘটেছে। অবশ্যই এই কালপর্বে 
পূর্বতন রীতির নাটক পুনরভিনীত হয়েছে এবং পূর্বাস্য পদ্ধতিরই অনুবর্তন ঘটেছে। তবে সাম্প্রতিক 
নাট্যরচনায় নাটকীয় ঘটনা aos হয়েছেঃ ভাবলোকের Pf মঞ্চ অধিকার করেছে। YF 
এসেছে নাট্যচরিত্রর্ূপে, প্রকৃতি ও মানুষে মিলে তৈরি হয়েছে নতুন এক আত্মার নাটক, 
বন্ত-নাট্যের আদলটুকু নিয়ে। “বর্ষামঙ্গল' (১৯২১), SAF (১৯২৩), শেষ WW’ (১৯২৫), 
সুন্দর” (১৯২৫), নিটরাজ খতুরঙ্ষশালা” (১৯২৭), “বীন” (১৯৩১), ক্রাবণগাথা’ 
(১৯৩৪)- নৃত্যে গানে পাঠে আবৃত্তিতে সংলাপে সে এক অপরুপ শ্রবণমোহন নয়নশোভন 
মঞ্চশিল্প। ক্রমশ নৃত্যের ভূমিকা কবির নাটারচনায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। “ia yer” (১৯২৬) 
নাটকে নৃত্যের গুরুত্ব জনসম্বর্ধিত হওয়ার পর ১৯২৭ বঝ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের অভিনয় খুব ঘনিষ্ঠ নৈকটো পরিদর্শনের সুযোগ ঘটল 
কবির। তার তিন বছর পরে জার্মানি পরিভ্রমণকালে প্যাশন প্লে দর্শন এবং রাশিয়া ভ্রমণকালে 
ব্যালে দর্শনের অভিজ্ঞতা দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শিশু তীর্থ নামক একটি মকাডিনয়-ব্যালে -নৃত্যমিশ্র 
বিচিত্র রীতির রচনায় পরীক্ষিত হল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিশু তীর্ঘ অভিনয়ের 
তিন মাস পরে ডিসেম্বরে রচিত ও অভিনীত হল নতুন নৃত্যাভিনয় শাপমোচন”। এই শাপমোচনা” 
এবং “তাসের দেশ’ (১৯৩৩) নাটক ও নৃত্যকে BA তুলল আরও - পরস্পরনির্ভর পরিপূরক 
শিল্প৷ তারই পরিণামে এল নৃত্যনাট্য নামক একটি নতুন নাট্যশৈলী, রচিত হল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ 
থেকে ১৯৩৯ ত্রিস্টাব্দের মধ্যে ‘চিত্রাঙ্গদা’ ‘চণ্ডালিকা’ ও শ্যামা” এই তিনধানি নৃতানাট্য। আসলে 
কবি-ভ্রীবনের শেষ দশ বছরে শান্তিনিকেতনে নৃতাচর্চার ব্যাপ্তির কারণে ওই সময়কার নৃত্যহীন 
নাটকেও নৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। শেষ বয়সের নৃতাপ্রধান নাটকগুলি অভিনয়কালে কবি 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


১১৫ 


স্বয়ং মঞ্চের একপাশে উপবিষ্ট থেকে পাঠ ও আবৃত্তি করতেন, কখনও নির্দেশনায় -পরিচালনায় 
উতকর্ষবিধানের দায়িত্ব পালন করতেন। নট-নাট্যকার-প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের এই Shave 
নাট্যরসিকদের দৃষ্টি wed কহরে। 


দুই 
রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-যৌবনের ঠাকুরবাড়ির মঞ্চাভিনয়ে ছিল তৎকালীন ইংরেজ থিয়েটারের 
অনুচিকীর্ষা। দৃশ্যপট তৈরি হত তথা সিন আঁকা হত পেশাদার মঞ্চের নকলে, মঞ্চে ঘটানো 
হত বাস্তবতার বস্তময় খঞ্জবিম্ব। বনদৃশ্য সাজানো হত গাছের ডালপালা কেটে এনে । হ-চ-হ 
অর্থাৎ হরিশচন্দ্র হালদার নামের শিল্পীকে দিয়ে বাস্তবধর্মী সিন আঁকিয়ে নেওয়া, জোনাকি ধরে 
এনে আঠা দিয়ে স্টেজে সেঁটে দেওয়া, মরা বক বা তুলোর বক গাছের ডালে বসিয়ে রাখা, 
গাছের ফাক দিয়ে খড়পোরা হরিণের মুখ-দেখানো, চিৎ Senin! ঘোড়ায় ect a 
মঞ্চে ঢোকা, পাইপ ফুটো করে সেখান দিয়ে জল ঝরিয়ে বৃষ্টি বোঝানো _এই জাতীয় বহু 
বৃত্তান্ত '“বাশ্ীকিপ্রতিভা'্র অভিনয়-সংক্রান্ত নানাজনের স্মৃতিকথায় সংরক্ষিত আছে। * দস্যুদের 
সাজসজ্জায় কৃত্রিম গৌফদাড়ি লাগানো, পেটে বালিশ ঢুকিয়ে ভুঁড়ি-রচনা, গলায় রুত্রাক্ষের মালা 
ঝুলিয়ে বৈরাগ্য বোঝানো, পিঠে লম্বা জোব্বা ঝুলিয়ে দস্যু-সর্দারের মর্যাদা-শৌরব বোঝানো, 
এইসব অঙ্গসজ্জা সেদিনকার পেশাদার মঞ্চে ছিল অত্যন্ত স্বভাবগত। অথচ কোথাও এসবের 
প্রতি ভিতর-থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনও নিজস্ব অনীহার একটি স্বতন্ত্র জমিও তৈরি হচ্ছিল। 
তাই ১৯০২ সালে তিনি একটা প্রবন্ধে * লিখেছিলেন, যে কৃত্রিম দৃশ্যপট “অভিনেতার পশ্চাতে 
ঝুলিতে থাকে অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আকা মাত্র; আমার মতে 
তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে 
as উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে 
ভিক্ষা করিয়া আনা!” মঞ্চসজ্জায় অতিবাস্তব অনুকৃতি সম্পর্কে এই বৈরাগ্যের কারণ কী আমাদের 
জানা ai fee এই অসহিষ্ণুতা থেকেই তিনি নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছিলেন নিজস্ব এক 
নাট্য-উদ্ভাবনের জগতে। প্রাগুক্ত প্রবন্ধে তিনি দর্শকদের পরিণত বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির উপর 
আস্থা রাখার কথা বলেছিলেন, অতিশক্তিশালী নাট্যকারও যা সাহস করেন না। কবি বলেছিলেন : 


TIS গাছের afer আড়ালে দীড়াইয়া সখীদের সহিত শকুস্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। 
অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জ্রমাইয়া বলিয়া যাও। আস্ত গাছের গুড়িটা আমার 
সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি, এতটুকু সৃজনশক্তি 
আমার আছে; TS শকুস্তলা অনসূয়া প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং 
কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গি একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত___সুততরাং সেগুলি 
যখন প্রত্যক্ষ বর্তমান দেখিতে পাই তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়; কিন্ত দুটো গাছ 
বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের 
হাতে লা রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ 
করা হয়।' 
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SZ 


বাংলার গ্রামীণ যাত্রাভিনয়ে এই কৃত্রিমতা নেই বলে দেশীয় যাত্রার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণ 
অনুভব করেছিলেন। ওই রচনাতেই মন্তব্য করেছিলেন, “যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার 
মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকুলোর প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা 
বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পর হইয়া উঠে।? পাশ্চাতা থিয়েটারের রীতিনীতি বাংলা মঞ্চকে 
যে ভারবাহী করে বেখেছে, এই পীড়া তিনি অনেকদিনই অনুভব করেছিলেন। wie যদি 
বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের 
প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞালগুলো 
ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসস্তানের মতো কাজ 
হয় ।? 

কিন্তু এই বিশ্বাসকে মঞ্চস্থ করার সুযোগ এল আরও কয়েক বছর পরে। ১৯০৮-এ 
শারদোৎসব” তারপর কয়েক বছরের মধ্যে রাজা”, “অচলায়তন”* ফাল্গুনী’ প্রভৃতি নাটক 
রচনা ও প্রযোজনার ভিতর দিয়েই বিলাতি থিয়েটারের বন্ধন মোচন ঘটল রবীন্দ্রনাথের নট-ভ্রীবনে। 


জ্যোতিরিন্তরনাথের “মানময়ী’ গীতিনাট্যে মদনের ভূমিকায় অথবা “এমন কর্ম করব লা" 
আর প্রহসনে রবীন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চাবতরণ, এই নিয়ে বিতর্ক আছে । সম্ভবত অলীকবাবুর 
চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন প্রথমবার বিলেতযাত্রার (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) আগেই) 
এই প্রহসনে কবির অভিনয়শৈলী বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য মেলেনি। অবশ্য 
আরও অনেককাল পরে ভারত সংগীত সমাজ নামক ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষিত প্রতিষ্ঠানের 


উদ্যোগে পুনরভিনীত প্রহসনটিতে কবি যথারীতি অলীকবাবুর ভূমিকাতেই অভিনয় করেছিলেন। 
সেই অভিনয় দেখে কবির সুহৃদ প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করেছিলেন : 


“এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। fice রবিবাবু অলীকপ্রকাশ সাজিয়াছিলেন | 
যাহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, কবিবর শুধু আধুনিক 
বঙ্গ সাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচুড়ামণিও avo” 


ফাকে নাটারচনার নেশাও তাকে পেয়ে বসেছিল, কবির নিজস্ব Before: 
“একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের 
উঁকিবুঁকি চলছিল। তখন সংসারের HOS পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা. দিয়েছি; 
মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল -বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ওৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল ` 
কাবিকাহিনী” (১৮৭৮), ‘বনফুল’ (১৮৮০), ভগ্রহৃদয়” (১৮৮১) প্রভৃতি ভাবার্দ অস্ফুট 
নাট্যলেখগুলি এই উক্তির হলফনামা । বিলেত থেকে ফেরার পর (ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) অগ্রঙ্জা 
স্বর্ণকুমারীর “বসম্ত-উৎসব” গীতিনাট্যেও রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছিলেন গায়ক-অভিনেতার ভূমিকায়, 
ইন্দিরা দেবী তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। সবচেয়ে SENT ঘটনা ঘটল বাশ্মীকিপ্রাতিভা'-র রচনা 
ও অভিনয়ে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ তারিখে । বিদ্বজ্জনসমাগম সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে মহর্ষিভবনে 
তিনতলার ছাদে স্টেজ বেধে তার অভিনয় আজ ইতিহাস। সে অভিনয় তখনই হয়েছিল একাধিকবার 
এবং তার পর থেকে কবির জীবতকালে বহুবার, যদিও সর্বদাই কবি স্বয়ং সে অভিনয়ে অংশগ্রহণ 
করেননি । প্রথম অভিনয়ে কবির ছিল নাম-ভূমিকা, অগ্রজ হেমেন্দ্রেনাথের গীতপটীয়সী কন্যা 
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প্রতিভা হয়েছিলেন wee এবং ছদ্মবেশী বালিকা, আর জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথের উপর ছিল সংগীত 
পরিচালনার, হয়তো বা সামগ্রিক তন্বাবধানেরও দায়িত্ব । পরিবার-সুহৃদ অক্ষয় মজুমদার হয়েছিলেন 
অন্যতম দস্যু, ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য তরুণেরা ছিলেন ডাকাতের দলে, জ্যোতিরিন্দ্র-সঙ্গী অক্ষয় 
চৌধুরীও কোনও ভূমিকায় নেমে থাকতে পারেন। আমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যে ছিলেন FETS 
নাগরিকবৃন্দ, যাঁদের তালিকায় বন্ধিমচন্দ্র, প্যারীচাদ মিত্র, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃ্ণ রায়, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী, তারকনাথ পালিত, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব, কৃষ্ণবিহারী সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি 
এল গুপ্ত, কানাইলাল দে, শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ গণামানা কিছু 
নাম উদ্ধার করা গেছে। দীপ্রপ্রতিভ রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত এই সংগীতমধুর গীতিনাটোের অভিনয়ের 
প্রভাব শ্রোতাদের উপর হয়েছিল গভীর, যার সবিস্তার তথ্য বর্তমানে সুপরিজ্ঞাত বলেই বাহুল্যবোধে 
পুনরুক্ত হল না। এই অভিনয়ের মাস-দুই পরে A সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় 
(১৯ এপ্রিল ১৮৮১) সম্ভবত কবি সংগীত-তত্বালোচনার উদাহরণ হিসেবে গেয়ে শুনিয়েছিলেন 
'বাশ্মীকিপ্রতিভার-স্ই গান। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ‘সভাপতি 
মহাশয় “বন্দে বাশ্মীকিকোকিলং* বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন 
আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককে 
নানা বিচিত্র রসের গান শুনিয়া তাহার মন আদ্র হইয়াছিল |” 

“বাশ্থীকিপ্রাতিভা-'র প্রথম অভিনয়ের পরের বছর জ্ঞোড়াসাকোর বাড়ির ছাদে ১৮৮২-র 
২৩ ডিসেম্বর কালমৃগয়ার’ অভিনয় হয়। এতে রবীন্দ্রনাথ সাজলেন অন্ধ মুনি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
হলেন রাজা দশরথ ও প্রতিভার কনিষ্ঠ ভগ্নী অভিজ্ঞার ছিল লীলার ভূমিকা | 

কুড়ি-একুশ থেকে সত্তর বছর বয়সের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের একাধিক নাটকে একাধিক 
ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। “রাজা ও রানী-’তে বিক্রমদেব, frat’ রঘুপতি ও জয়সিংহ, 
£বকুঠের খাতায়” কেদার, 'শারদোত সবে? সন্ন্যাসী, ‘রাজায়’ নেপথ্য-রাজা ও ঠাকুরদা, “অভলায়তনে' 
আচার্য অদীন- পুণ্য ও গুরু, MEN- TO কবিশেখর ও অন্ধ বাউল, GENI ঠাকুরদা, 
aba yer’ tenia, ‘তপতী-’তে বিক্রমদেব এগুলি ছিল তার প্রিয় ভূমিকা । অবশ্যই এ 
তালিকা সম্পূর্ণ নয়। আরও একাধিক চরিত্রে, প্রয়োজনবোধে, অভিনেতারূপে কবিকে হয়ত 
দেখা গেছে। ভবে যে-কোনও চরিত্রে অবতীর্ণ হলেও তার দেহগঠন ও অবয়ব-সংস্থান, কণ্ঠস্বর 
ও ব্যক্তিত্ব তার স্বরচিত নাটকে বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের পক্ষে যেন অব্যর্থ ছিল। শোনা 
যায়, পারিবারিক মঞ্চে একবার প্রখ্যাত নট অর্ধেন্দুশেখর yates কবির সঙ্গে অভিনয়ের 
- সুযোগ শেয়েছিলেন। তবে এই সম্পর্কে যথাযথ তথা সংকলিত হয়নি। উত্তরবয্মসে নাট্যাচার্য 
শিশিরকুমারও কবির সঙ্গে নাকি একত্রে অভিনয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 

“বাশ্থীকিপ্রতিতা-'র পর রাজা ও রানী” নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-পটুতা সর্বসমক্ষে 
একাধিকবার প্রকাশিত হয়। নাটকটির তীব্র নাটকীয় ঘটনাগতি ও অতিকরুণ পরিণামের আবেদনে 
এই নাটকের 'অভিনয়-সাফল্য ছিল প্রশ্নাতীত। “রাজা ও রানী” পেশাদার মঞ্চে ও FA থিয়েটারেও 
সর্বাধিক- অভিনীত রবীন্দ্রনাটকের তালিকায় পড়ে। প্রকাশের অব্যবহিত পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
চৌরঙ্গি-বিরজ্জিতলার বাড়িতে এর অভিনয়ের কিছু তথা সংরক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নায়ক 
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বন্টিত হয়েছিল। সত্ন্দ্রনাথ নামেন দেবদত্ত চরিত্রে, স্রানদানন্দিনী রানী সুমিত্রা চরিত্রে । কুমারসেনের 
ভূমিকায় ছিলেন প্রমথ চৌধুরী এবং মুণালিনী দেবী নেমেছিলেন নারায়লী চরিত্রে । আশ্চর্য হয়েছিল 
নাকি সেই অভিনয়। শোনা যায় পেশাদার নটনটীরাও দর্শক ome দেখে গিয়েছিলেন সেই 
অভিনয় ।৯ 
১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বিসর্জন” রচনার পর তার অভিনয়ায়োজ্নে ব্যস্ত হলেন কবি! সেই 
বছরে নাটকটির একাধিক অভিনয় হয়েছিল। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার পুরনো একটি সংখ্যায় প্রকাশিত 
একটি বিবরণ উদ্ধারযোগা : 
পরিবারস্থ যুবকদের লইয়া বিসর্জন অভিনয় করিয়াছিলেন । অভিনয়স্থলে আগরতলার মহারাজ্জা, 
মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ, মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু 
উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সন্তরীবনীর সম্পাদক প্রভৃতি অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
সেদিন রবীন্দ্রবাবু রঘুপতি সাজিয়া এমন চমতকার অভিনয় করিয়াছিলেন যে Agata 
সম্পাদক মহাশয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; 
এবং আমাদের সম্মূখেই কোন কোন মাননীয় শ্রোতা বলিতেছিলেন, রবীন্দ্রবাবুর মত 
এমন স্বাভাবিক অবিকৃতস্বরে সুস্পষ্টরূপে অমিত্রাক্ষর উচ্চারণ করিতে আর কখনও শুনি 
নাই।*১০ 


এটি সম্ভবত ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিসজর্নে"র দ্বিতীয় অভিনয়। রঘুপতির ভূমিকায় 
একাধিকবার wary অভিনয় করেছিলেন চরিত্রটির শ্রষ্টা নাট্যকার স্বয়ং। একদিকে ক্ষত্রিয়প্রোহী, 
রাজবিরোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, ব্রাহ্মণ্যদর্পে fers পুরোহিত ; অন্যদিকে পালিতপুত্র জয়সিংহের 
প্রতি cam কোমলচিত্ত পিতৃতুল; রঘুপতির এই বিপরীত প্রবৃত্তির অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ দর্শকদের 
THR করে রাখতেন। সেই সঙ্গে ছিল তার দেহসৌষ্ঠব ও বেশভৃষার সামগ্রস্য। প্রত্যক্ষদর্শী 
এক কবির ভাষায় : 

“কবিবরের রঘুপতি অভিনয় দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেলাম। 

সেই প্রিয়দর্শন সুকুমারতনু রবীন্দ্রনাথ রুক্ষ কঠিন রঘুপতিরূপে ূপান্তরিত। seat পত্বস্ত্রে 

দেহ বিমণ্তিত, কুঞ্চিত কেশদাম ললাটোধের্ব চুড়াকারে সংবদ্ধ, কপালে ব্রিপুণ্ডক ও রক্তচন্দনের 

ফোটা । আয়ত উজ্জ্বল cas, পৌকুষবাপঞ্রক সুকঠোর দৃঢ়সংকল্পসিদ্ধির copa উজ্জ্বল 

দেখাইতেছে- সে এক অপূর্ব অলৌকিক মৃর্তি।”১, 


বিসজ্জন কবির যৌবনকালের আর একটি অভিনয়ের স্মৃতিও অনেকের কাছে দীর্ঘকাল 
অল্লান হয়েছিল। ১৯০০ প্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর কলকাতায় ত্রিপুরার মহারাজ্জার সম্বর্ধনা উপলক্ষে 
ভারত সংগীত সমাজের উদ্যোগে বিসর্জনের বিশেষ অভিনয় হয়েছিল। অভিনেতাদের অনেকেই 
ছিলেন ঠাকুর পরিবার-বহির্তৃত ব্যক্তি। এখানেও কবি ছিলেন রঘুপতির ভূমিকায় ; তাছাড়া হেমচন্দ্র 
মিত্র চীদপালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এবং এই অভিনয়ের প্রসঙ্গেই সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ লিখেছিলেন, “তিনি [রবীন্দ্রনাথ] বিসজর্নের রঘৃপতির অভিনয়কালে এমনই তন্ময় হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, খাঁড়া ব্যবহারকালে তাহা যে সত্াসত্যই তীক্ষধার তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; 
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PELE 
ie EY ; 
CENTRAL L BRERY 


অভিনেতাদের মধ্যে আর একজন তাহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া sae তাড়াতাড়ি সরাইয়া 
না লইলে হয়ত একটা দারুণ Goa ঘটিত ৷’ 

শোনা যায় “বিসজ্জনে” একবার নাকি গোবিন্দমাণিকোর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যেও কবি 
প্রস্তুত হয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে স্মরণীয় অভিনয় বোধ হয় জয়সিংহের ভূমিকায়, 
১৯২৩ সালের আগস্টে, পরপর চারবার, এম্পায়ার হলে । দিনেন্দ্রনাথ সেবার হয়েছিলেন রঘুপতি, 
aan হলেন গোবিন্দমাণিক্য, সংজ্ঞা দেবী নামলেন গুণবতীর ভূমিকায়, মঞ্জু ঠাকুর অপর্ণার 
চরিত্রে অভিনয় করলেন। চারদিনের অভিনয়ে দু-একটি চরিত্রলিপিতে কিছু রদবদল হয়েছিল। 
একরাত্রির জন্যে অপর্ণা সেজেছিলেন রাণু অধিকারী । প্রত্যক্ষদশী সীতা দেবী লিখে গেছেন: 

“রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহ সাজিয়া নামিলেন, যদিও বয়স তখন ৬২ TATI যে কেহ 

তাহাকে তখন দেখিয়া যুবক বলিয়া ভ্রম করিতে পারিত, এমন সতেজ চলাফেরা দৃপ্ত 

কণ্ঠস্বর ।,১২ 

নাচঘর পত্রিকায় সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার লিখলেন: MAG বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে তরুণ 
যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় মানাবে কি না সে বিষয়ে প্রড়ত সন্দেহ নিয়েই দেখতে গিয়েছিলুম ৷ 
কিন্তু গিয়ে দেখলুম, আমাদের সন্দেহ NJAE) চলনে কথনে দেহে ও ভাবভঙ্গিতে জয়াসিংহের 
ভুমিকায় অভিনেতা যে যুবক নন, এ সত্য ধরা পড়ল লা একবারও । নিজের পক ও দীর্ঘ 
THs রবীন্দ্রলাথ সুকৌশলে গোপন রাখতে পেরেছিলেন । তাঁর অঙ্গবিন্যাস, শ্বরবিন্যাস ও 
আবৃত্তিকৌশল অমর হয়ে থাকবে আমার স্মৃতির মধো- তিনি ছিলেন একেবারেই অননুকরণীয় ।” 

অহীন্দ্র চৌধুরীও তার নটজীবনে জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের অতুলনীয়তা 
বিষয়ে qa বিস্ময়ের স্মৃতি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। “তার প্রশঙ্ত ললাট, সমুজ্বল চোখ, 
উন্নত নাসা এবং সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গী, তার সুমি কণ্ঠ সমত্তই ছিল বড় অভিনেতার উপযোগী! 
এই অভিনয় দেখতে .বসে তার নজরে এসেছিল, ‘wey বছর বয়সেও তিনি মঞ্চে এমন 
সহজ নমনীয় দেহভাঙ্গিতে ও সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে লাগলেন বে কেউ ভাবতেই পারেনি 
যে তার অতধানি বয়েস হয়েছে। তার ঝুলন্ত wan চারধারে পাকিয়ে বেধে দেওয়া হয়েছিল 
এবং কালো রঙ করা হয়েছিল । অভিনয় চলাকালীন কেউই হাততালি দিল ari কেউ জায়গা 
ছেড়ে উঠল না বা একটা কথাও বলল না। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ নীরব এবং নিশ্চল । স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছিল দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল- _তারা যেন AA হয়ে নীরব হয়েছিল ।’ 


নটনাট্যকার অমৃতলাল Wye এই অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজে 
১৯২৩-এর ২৩ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ একটি প্রশস্তিপত্রে স্বীকার করেছিলেন যে, দীর্ঘ মঞ্চাভিনয়ের 
অভিজ্ঞতা mys অভিনয়বিদ্যায় এখনও কবির কাছে অনেক শিক্ষার আছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীও 
স্বীকার করেছিলেন কবির এই পরিণত বয়সের অভিনয়-প্রাবীণ্যের কথা । নাট্যরসিক হরীন্দ্রনাথ 
দত্ত মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের গলায় আআকটিংয়ের ধরন জয়সিংহের ভূমিকায় বেশি খাপ 
খেয়েছিল রঘুপাতির চেয়ে ৷’ 

তত্বনাট্যের বাইরে প্রথাগত নাটকে এছাড়াও কবি অতিনয় করেছেন সম্ভবত ১৮৯৭ 
খ্রিস্টাব্দের কোনও সময়ে. জ্োড়াসাকোয় অভিনীত Cage খাতাপ্রহসনে। অবশ্য এই 
কৌতুক-নাটকের অভিনয় হয়েছিল আরও অনেকবার কিন্তু সুনিদিষ্ট তথ্যপ্রমাণ রক্ষিত হয়নি। 
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রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন কেদারের ভূমিকা, নাটোরের জ্রগদিন্দ্রনাথ রায় হয়েছিলেন অবিনাশ, ঈশান 
সেজেছিলেন মতিলাল চক্রবস্তী এবং তিনকড়ি সেজেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । ১৯১২ ব্রিস্টাব্দে কবির 
পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের তরুণ সদস্যদের দ্বারা সুঅভিনীত “িবকৃপ্ঠের 
খাতা”+র অনুষ্ঠানে প্রীত রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, ‘cena আমার 
BAA পাত্র । একদা ওই পাটে আমার যশ ছিল।*৩ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে তরুণ সদস্যের 
coma চরিত্রাভিনয় দেখে এই চিঠির মন্তব্য, পরে তিনি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীরূপে সর্বজনবিদিত 

“রাজা ও রানীর" গদ্যনাট্য-রূপাস্তর “তপতী'-তেও way বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে মোট চারদিন পূর্ণযৌবনের দৃপ্তভঙ্গিতে অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 
‘রাজা ও রানী'র প্রথম নাটাসংস্কারের নাম অবশ্য CENIA বলি’, রচনা ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারি | 
এটি একবার মঞ্চস্থ হলেও রবীন্দ্রনাথ তখন অনুপস্থিত ছিলেন। তার মাস ছয়েক পরে আগস্টে 
তপতী লিখে রাজা ও রানীর সন্তোষজ্রনক সংস্কার করলেন রবীন্দ্রনাথ । শুধু ভাষায় সংলাপে 
নয়, মঞ্চপরিকল্পনাতেও ছিল নতুনত্ব । তার উপর, লাহোর সেন্টাল জেলে অনশনে মৃত যতীন্দ্রনাথ 
দাসের মৃত্যুসংবাদে ক্ষুব্ধ আহত রবীন্দ্রনাথের মানস প্রতিক্রিয়া ক্ষ উঠেছিল যে HH রাগিলীতে 
“সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' এই গানখানির মাধামে, সেই গানখানিকে ‘তপতী’র মুখবন্ধে 
স্থাপন করে নাটকটিকে তিনি একটি তাত্পর্যে চিহ্নিত করে দিলেন। 


প্রথাগত নাটকগুলির মধ্যে “‘প্রায়শ্চিত’ নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে তিনি অভিনয় 
করেছিলেন ১৩১৭ বঙ্গাব্দের এক জন্মদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে অর্থাৎ ১৯১০ প্রিস্টাব্দের মে 
NICH! এই ধনঞ্জয় বৈরাগীই মুক্তধারা” নাটকে (জানুয়ারি ১৯২২) একটি তন্বপ্রোজ্জল চরিত্র 
হয়ে গানে-সংলাপে সংকেত-গভীরতায় নবনাট্যের এক সমৃদ্ধ অধ্যায় সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। 
‘প্রায়শ্চিত্ত’ তার সূচনা হলেও কবির সেদিনের অভিনয়ের বিস্তারিত তথ্য মেলে AT! 


অন্য ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাকি রইল Abia পৃজ্জার” উপালি চরিত্রে কবির 
অভিনয়। ১৯২৭-এর জানুয়ারি ‘নটীর পূজা” জোড়াসঁকোয় যখন অভিনীত হয় তখন এই নতুন 
সংযুক্ত উপালি চরিত্রটি কবির মঞ্চাবতরণের প্রয়োজনেই আবির্ভূত ও নাটাভুক্ত Wi নটার পৃক্ঞা 
একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ে শ্রীমতীর ভূমিকায় গৌরী বসুর অভিনয় ও নৃত্য 
সেকালে যে উত্তেজনা ও আলোড়ন জ্ঞাগিয়েছিল, নাট্যসমালোচনা সেই প্রসঙ্গেই পূর্ণ 
ছিল___রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যায় না। কেবল “আনন্দবাজার 
পত্রিকাখ্ন এই মন্তব্য ছিল: “প্রথমেই কবি ভিক্ষু উপালিরশে রঙ্গমঞ্জে আবির্ভূত হইয়া দর্শকগণের 
WHET শ্রদ্ধার অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন |”: 

কবির অভিনয়ধনা এই নচীর পৃজাকে চলচ্চিত্রে ধরে রেখেছিলেন নিউ থিয়েটার্স-এর 
কলাকুশলীরা | ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মার্চে এটি মুক্তি পেয়েছিল__ উদ্বোধন দৃশ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
age তাঁহার কবিতা আবৃত্তি সকলেরই মনোহরণ করিবে ।”” 

it জীর্ণ একটি প্রতিলিপির কিছু অংশ সম্প্রতি উদ্ধার করা স্তব হয়েছে। অতি 
সম্প্রতি অরুণকূমার রায় তার “রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র বিষয়ে” নামক তথ্যচিত্রে তার ব্যবহার 
করেছেন। 
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৫ og: 
১৯২২৪, 
ভয় 


তিন 
১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে শারদোতসব" রচনা থেকে কবির নাটানির্ষিতিতে যেমন কালাস্তর সূচিত হয়েছে, 
তেমনই সেইসব নাটকের প্রযোজনা, মঞ্চস্থাপত্য, বেশভূষা, আলোকসম্পাত, সংগীত এবং সর্বোপরি 
অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখা [দয়েছে নতুন রীতিকুশলতা, নবীন প্রয়োগবীক্ষা, নবতর উদ্ভাবনা। 
১৯০৮-এর সেপ্টেম্বরে আশ্রমের ছাত্র-অধ্যাপকদের নিয়ে কবি নামালেন তার “শারদোতসব' 
নাটককে। কবি-জীবনের গভীর থেকে উৎসারিত এই নাটকের তত্ত্বকে তিনি মিশিয়ে দিলেন 
“...ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে 
রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনও মহৎ উদ্দেশ্য 
নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে___“বিনা are বাজিয়ে বাশি কাটবে সকলবেলা । ওর মধ্যে 
একটা উপনন্দ কাজ করছে। কিন্ত সেও তার ধরণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।” 
ভন্রসিংহেক পত্রাবলী, ৫২ সংখাক 
সাজানো কৃত্রিম মঞ্চের বদলে আশ্রমের তরুচ্ছায়াঘন জমিতে স্বল্প আয়োজনে মঞ্চশির্মাণ 
এবং অনভিনেতা ছাত্রশিক্ষকদের অপরিমর্জিত স্বাভাবিক অভিনয় ও প্রাণঢালা গান, এই উপকরণ 
দিয়ে শুর হল এই পর্বের অভিনয়শৈলী। বাইরে রইল সহজ কথা সহজ্জ ভাব, ভিতরে রইল 
গভীর তত্ত্বের টান, যেমন “শারদোৎসব’ সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছিল শাস্তিনিকেতন পত্রিকায় : 
“শারদোতৎসব নাটকটি বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করিয়াই তৈরি হইয়াছিল; তাহার 
বাহিরের ধারাটি ছেলেদের বুঝিবার পক্ষে কঠিন নহে, কেবল তাহার ভিতরের কথাটি 
হয়ত ছেলেরা ঠিক বোঝে না। সমস্ত নাটকটিকে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটি আছে সেটা 
আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ ।”১, 
কবির জীবতকালে আশ্রমে ও আশ্রমের বাইরে শারদোতসব বহুবার অভিনীত হয়েছে, 
কখনও ছুটির আয়োজ্রনে কখনও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশো। রবীন্দ্রনাথ প্রায় 
প্রতিবারেই সেজেছেন AH কখনও নীল বনাতে রুপালি কাগজের চাদে, কখনও পদ্মফুল 
কাশ লতা দিয়ে তৈরি হয়েছে মঞ্চসজ্জা। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সূরেন্দ্রনাথ করও হাত লাগিয়ে 
মঞ্চকে করে তুলেছেন নতুন রীতির নাটকের উপযোগী, কৃত্রিমতাবর্জিত দেশী রঙ্গমঞ্জের তরুণ 
আদর্শ। “শারদোৎসব’ অদলবদল করে লিখেছিলেন কবি ‘worry’ ১৯২১-এর অক্টোবরে 
খাণশোধ' অভিনীত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে । সন্ন্যাসীর ভূমিকা ছাড়াও দু-একবার ঠাকুরদার ভূমিকায় 
এবং “খাণশোধে’ কবিশেখরের ভূমিকায়ও রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের তথ্য মেলে। 
॥ অভিনয়ের দিক থেকে FIETS (১৯১০) রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাটক। একাধিকবার এই 
নাটকে কবি প্রকাশ্যে ঠাকুরদা ও নেপখ্যচারী রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। 'রাজা’-র 
রূপান্তর “অরূপরতনে”-ও (১৯২১) ছিল তার অনুরূপ ভূমিকাভিনয়। রাজা” নাটকে অভিনয়ের 
চরিত্রানুযায়ী আদর্শ, দৃশ্যবিন্যাস, মঞ্চসজ্জা ও সাজপোশাক শান্তিনিকেতনে প্রযোজ্রক নির্দেশক 
রূপে রবীন্দ্রনাথ যেমন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, পরবর্তী প্রায় আট দশকের অপেশাদার অভিনয়ে-* 
তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে বলে মনে হয় না। ইডি বারি রাজা যয 
স্মৃতিচারণা করেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবী : 
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TITS গান ও অভিনয় যেন আতশবাজির ফুলের মত ঝলমল করিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে 

লাগিল।” 
শান্তা দেবীর SM সীতা দেবীর বর্ণনায় আরও খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যায় : 
‘ar অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও ga হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা 
সাজিয়াছিলেন, আড়াল হইতে বাজার ভূমিকায়ও তিনিই অভিনয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরদা 
সাজিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সদাসর্বদা যে গেকয়া রঙের পোশাক 
পরিতেন, তাহার উপর ফুলের মালা পরিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদা 
সাদা রেশমের পোশাকের উপর চওড়া লাল কোমরবন্ধ পরিয়া তিনি বাহির হইলেন। 
রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব! একটা জিনিস আমার সর্বদা মনে হইত। 
যখনই তাহার অভিনয় দেখিতাম__ তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হোন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ 
ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যদিও 
তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। আকাশের সূর্যকে যেমন সাজাইয়া 
তারকার মূর্তি ধরানো যায় না, তাহাকেও তেমনি অন্য কাহারও মূর্তি ধরানো যাইত 
Wh... ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যবতী ঠাকুরদারূপী কবিবরের 
নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পাবিতেন।”১* 


১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতার আলফ্রেড 
থিয়েটারে অরূপরতন মঞ্চস্থ হল সাহায্য রজনীরূপে। এই অভিনয় ছিল অভিনব রীতির। কবি 
‘অক্ূপরতন’-টি পাঠে-আবৃত্তিতে শুনিয়ে গেলেন, সঙ্গে চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে মূকাভিনয় করে 
গেল। সেই সঙ্গে ছিল গান ও সামান্য নৃত্যের আভাস। “ফরোয়ার্ড” পত্রিকার একটি সমকালীন 
বিবরণী অনুযায়ী : 

‘An interesting and enjoyable dramatic performance was piven by Dr. 

Rabindranath Tagore last evening at the Alfred Theatre when the poet 

recited selected portions of his allegorical drama Arup Ratan.... The musical 

portion of the drama was conducted by a choir of lady singers led by 

Sj Dinendranath Tagore... The poet appeared on the stage in bright silken | 

cloak and the lady musicians were dressed in clothes of various colours.” 


‘The recitation of the poet was supplemented at frequent intervals 
by pantomimes representing the prevailing sentiments.” 


এই ‘অরূপরতনে’র মুকাভিনয় ও নৃত্য থেকেই কয়েক বছর পরে কবি CHR যান 
শিশু তীর্থ শাপমোচনে"-র সৃষ্টিবিচিত্রায়, যার শেষ সিদ্ধি নৃত্যনাট্য | 

১৯৩৫-এর নভেম্বরে একবার শান্তিনিকেতনে এবং অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনে ডিসেম্বরে 
কলকাতার এস্পায়ার মঞ্চে ‘অরূপরতন’-এর অভিনয়ে কবি যথাপূর্ব ঠাকুরদা ও রাজার ভূমিকায় 
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অভিনয় করেন। এর নির্দেশনায় তার ব্যস্ততা ও উদ্বিগ্রতার পরিচয় অনেককে লেখা চিঠিপত্র 
রয়ে গেছে। যেমন সংগীত-নির্দেশনা বিষয়ে অমিতা সেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 
“খোলো খোলো দ্বার সুরঙ্গমার গেয়, তার সঙ্গে তুই যোগ দিলে সুরঙ্গমা সুললিত 
হবে। বাইরে দূরে সুরঙ্গমাকে গাইতে হবে অভিনয় সহকারে । দখিনদুয়ার খোলা নৃত্যযোগে 
গান, সম্মিলিত কণ্ঠে। রূপে তোমায় ভোলাব না তোর একলা গানের অবকাশ পাবি। 
এখনো গেল না আধার সুরঙ্গমাকে ভাব দিয়ে গাইতে হবে, সঙ্গে তুই থাকলে সোনায় 
সোহাগা, (তোকে সোহাগার বর্ণে ফেলছিনে)। আমার আর হবে না দেরি সুদর্শনা 
সুরঙ্গমা এবং তুই। এক কাজ করা যেতে পারে, ভোর হল বিভাবরী শেষের দিকে 
তুই একলা গাইতে পারিস ।১৯৯ 
রর রে না লারা হত কবর জবর নিত 
আছে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি পত্রে: 
“.... আমাদের যে ক'জন লোক দরকার, মেরেকেটে এখান থেকে জোগাড় করতে 
হয়েচে___ফাল্‌্তো একটি লোকও নেই-__- এরা অনেকেই তোমাদের প্রদেশ-ঘেঁষা, নদে 
জেলা পেরিয়ে! এদের জন্যে বইয়ের ভাষা বদলাতে হচ্ছে__ ফাঁকির জায়গায় ‘বঞ্চনা’ 
বসিয়েছি, ‘হা করে থাকা’ না বলে বলতে হয়েছে ‘অবাক হয়ে থাকা, আগাগোড়া 
বইটা থেকে “কেবল” শব্দ তুলে দিয়েছি, তার জায়গায় বসিয়েছি ‘শুধু’, ভাগ্যি কোথাও 
মেঘ নেই থাকলে বলতে হত SIN তাতে ভাষাটা ঝাপসা হলেও উপায় থাকত 
না।”২০ 
বোঝা যায় “অরূপরতল” নয় “রাজার অভিনয়রীতিই এই অভিনয়ে অনুসৃত হয়েছিল। 
তাই ঠাকুরদাবেশী রাজা সম্পর্কে ক cae ESS প্রায় 
সমস্ত দৃশ্যেই রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছেন এবং কয়েকখানি গান গাহিয়াছেন।*২ আর 'নাচঘরে*র 
সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মন্তব্য নেপথ্যচারী রাজা সম্পর্কে : 


“রাজা কোথাও চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন না-_ সাড়া দেন নেপথ্য থেকেই ৷... 

কণ্ঠশ্বরের উপর কতটুকু দখল থাকলে এমন চরিত্রের বিশেষ ভাবটি শ্রোতাদের হৃদয়ংগম 

হতে পারে, বিশেষজ্ঞদের কাছে সে কথা বাহুল্য মনে করি। সমস্ত ঘটনার মূল সূত্র 

ধারণ করে আছেন স্বয়ং রাজা, অতএব তার ব্যক্তিত্বেরও প্রকাশ হওয়া চাই অসাধারণ 

এবং তাও ফুটিয়ে তুলতে হবে, একমাত্র ওই কণঠম্বরের সাহায্যেই।... রবীন্দ্রনাথ তার 

অপূর্ব ও বিচিত্র কণ্ঠস্বরের ইন্দ্রাল রচনা করে সম্যকভাবে এইসব অসাধ্যসাধনই করতে 

চেয়েছিলেন।”২২ 

এই অভিনয়-প্রযোজনার চাপে তারপর কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আর মৃত্যুর পূর্ব 
বৎসর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গায়কদের সঙ্গে নিয়ে চরিত্রানুযায়ী গানের সঙ্গে কবি একবার 
অরূপরতন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন বলে জানা যায়। 

SIEM নাটকের রচনা-প্রযোজনা-অভিনয়ের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের অভিনয় ও নাট্যরীতির 
স্বাতস্ত্রোর উপকরণ স্তরে স্তরে YASS হয়ে আছে। বলাকার 'সমকালীন ফাল্গুনী’ নাটকে 
নাটকের প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটে গেছে, কাহিনীতে বন্তরময়তায় ও নির্বস্তকতায় মাখামাখি 
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ঘটে গেছে। গানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। মানব চরিত্রের পাশে প্রকৃতির নদী ফুল 
তরু মানব CHAN ধরে মঞ্চস্থ হয়েছে, সংলাপের ভাষায় এসেছে রহস্যময়তা। শান্তিনিকেতনে 
১৯১৫ ধ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে এর প্রথম অভিনয় হয়। কবির ছিল অন্ধ বাউলের ভূমিকা। অন্যান্য 
চরিত্রে অভিনয় করেন জগদানন্দ রায় (দাদা), ক্ষিতিমোহন সেন (চন্দ্রহাস), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
(সর্দার), শরতকুমার রায় (মাঝি), কালিদাস বসু (কোটাল), সন্তোষ মিত্র (অনাথ কলু)। এছাড়া 
দিনেন্দ্রনাথ অজ্বিতকুমার চক্রবর্তী acm মজুমদার অসিতকুমার হালদার ছিলেন নবযৌবনের FCA | 
শালবীথিকায় পুষ্পসজ্জায় তৈরি হয়েছিল মঞ্চ, রঙ্গমঞ্চ তো ফুলে পাতায় একেবারে ঢাকিয়া 
গিয়াছিল । দুই ধারে ছিল দুইটি দোলনা ।৯১ 

FET -a পরবর্তী অভিনয়ও ইতিহাস হয়ে আছে। দুর্তিক্ষলীড়িত বাকুড়াবাসীর সাহাঘ্যার্থে 
জানুয়ারির শেষ কদিন একাধিকবার “ফাল্তনী”-র অভিনয় হল জোড়াসাকোয়। কবির অন্ধ বাউলের 
ভূমিকাই ছিল সেই অভিনয়ের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। ফাল্কুনী’”-র আগে ৈরাগ্যসাধন” নামে একটি 
ক্ষুদ্র ভূমিকানাট্য অভিনীত হল। তাতে কবি কবিশেখর চরিত্রে অভিনয় করলেন, অর্থাৎ একই 
মঞ্চে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একবার তরুণ আর একবার বৃদ্ধের ভূমিকায়। যদিও দুটিই ছিল 
Mises চরিত্র । হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বর্ণনায় : | 


‘বৈরাগ্যসাধনে তিনি দেখা দিলেন এক তরুণ ভূমিকায়। তার বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে 
ষাটের কোঠায়। কিন্ত মঞ্চের মায়ামস্ত্রে রূপান্তর পেয়ে আমাদের সামনে এসে দাড়ালেন 
তিনি নবীন এক যুবকের মতো। সর্বাঙ্গে তার যৌবনের চাঞ্চল্য, তারুণ্যের লীলা, তাষণেও 
তাজা স্বরমাধূর্ব।... তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অন্ধ বাউলের ভূমিকায় । একেবারে 
বিপরীত ভূমিকা । প্রাচীন বাউল, দেহে যৌবনের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু বার্ধক্যও যে শ্রীমন্ত 
হতে পারে, তার দিকে তাকালে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না! হাতে একতারা নিয়ে 
বাউল মনোহর নাচের ভঙ্গিতে গান ধরলে_ ধীরে বন্ধু ধীরে।” 
“সে কী হৃদয়গ্রাহী সংগীত, রাগরাগিণীর ঝংকারে তার কী গভীরভাবের অভিব্যক্তি... 


১১২৮-এর ৬ মার্চ বসস্তোৎসবে ফাল্তনী”-র পুনরভিনয়ে কবি অদ্র বাউলের ভূমিকায় 
আর একবার অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কবির সেই শেষ “ফাল্গুনী” অতিনয়। 

PET-a মতো ডাকঘর নাটক এবং তার প্রযোজনা ও অভিনয় বাংলা নাট্য-ইতিহাসের 
একটি অধ্যায় আচ্ছন্ন করে আছে। ১৯১৭ ব্রিস্টাব্দের অক্টোবর ও ডিসেম্বরে জোড়াসাকোর 
বিচিত্রা কক্ষে “ডাকঘরে'-র যে কয়েকটি মঞ্চায়ন ঘটেছিল, অভিনয়ের উৎকর্ষে দৃশ্যসজ্জার কল্পনাময় 
বৈচিত্র্যে ও নির্দেশনার শিল্পিত নৈপুণ্যে তা নাটাগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন-ইতিহাসে স্মরণ -গৌরবে 
উৎকীর্ণ। 


রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সেজেছিলেন প্রহরী ও ঠাকুরদা, অবনীন্দ্রনাথও পর্যায়ক্রমে মোড়ল 
ও কবিরাজ, গগনেন্দ্রনাথ হয়েছিলেন মাধব দত্ত, অসিতকুমার হালদার নিয়েছিলেন দইওয়ালার 
ভূমিকা । অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল তাদের নবকালোপেত শিল্পচেতনা ঢেলে দিয়েছিলেন মঞ্চসজ্জায়। 
ভলাকালার টার তিটারনার জানিয়েছেন? 

চালাঘর বানানো হল । SSM লাল রং, ঘরে কুনুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক 
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যেখানে যেমনটি দরকার- যেন একটি পাড়াগেয়ে ঘর। সব তো হল। আমি দেখছি 
নন্দলালই সব করছে।.... তারপর হল আমার ফিনিশিং টাচ। 

‘আমি একটা পিতলের পাখির দাড়ও একপাশে ঝুলিয়ে দেওয়ালুম। নন্দলাল বললে, 
পাখি? আমি বললুম, না পাখি উড়ে গেছে শুধু দীড়টি থাক। দেখি দীড়টি গল্গের 
আইডিয়ার সঙ্গে মিশে গেল। ‘সব শেষে বললুম, এবারে এর কাজ্ঞ করো তো নন্দলাল। 
যাও, দোকান থেকে একটি খুব রঙচঙে পট নিয়ে এসো তো দেখি। নন্দলাল পট 
নিয়ে এল। বললুমঃ এটি উইউ-এর গায়ে আঠা দিয়ে of মেরে দাও। যেমন ওটা 
দেওয়া, একেবারে ঘরের রূপ খুলে গেল। সত্যিকার পাড়াগেয়ে ঘর হল। এতক্ষণ 
মনে হচ্ছিল যেন সাজ্ানো-গোছানো।”২৪ 


সম্ভবত গগনেন্দ্রনাথেরও সতর্ক দৃষ্টি ছিল এই মঞ্চ নির্মিতিতে। কংগ্রেসের অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে তখন কলকাতায় উপস্থিত থাকার সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, মদনমোহন মালব্য, আনি 
বালক আশামুকূলের অভিনয়ও দর্শকদের অভিভূত করেছিল। অভিনয়ের অন্যতম দর্শক কলারসিক 
হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের নাট্যভূমিকা সম্পর্কে : 

“অন্ধ বাউলরূপে অভিনয়ের ছন্দ জেগেছিল তার সর্বাঙ্গে, কিন্তু ঠাকুরদা রূপে তিনি 

নির্ভর করেছিলেন প্রধানত নিজের মৌখিক ভাব ও কণ্ঠন্বরের উপর এবং একমাত্র কণ্ঠের 

সাহায্যেই তিনি যে যাবৎ নাটকীয় ক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে পারেন সে কথাও আমি উপলব্ধি 


করলুম |” 


ডাকঘরে’-র মঞ্চে পাড়ার্গায়ের চালাঘর, তার খুঁটিনাটি সাজসজ্জা, দৃশ্যপটের এইসব আড়ষ্ট 
বন্তধর্ম রবীন্দ্রনাথের মঞ্চ-পরিকল্পনার বিরোধী__এমন মনে হওয়ার উপক্রম ঘটতে পারে । ডাকঘর 
নাটক হিসেবে তো বাস্তবতার শর্তকে লঙ্ঘন করে না, এর কোনও দৃশ্যে অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত 
নেই, এমনকি “রিক্তকরবী”-র মতো অর্ধ-পরিচিত ভূ-দৃশ্য বা জালনির্মিত রাজ্গৃহের তীব্র অভিনবত্বও 
নেই। গ্রাম্য পথঘাট, জানলা দিয়ে দেখা দূরের পথ, মোড়ল দইওয়ালা প্রহরীর মতো মানুষজন, 
কবিরাজি চিকিৎসার কঠোর বিধান, ছেলেদের খেলাধুলো, তার মাঝখানে পীড়িত RE একটি 
বালকের সৃত্যুপাংশু মুখখানি যে স্বাভাবিক পরিবেশের দাবি জানায়, শিল্পীর নিপুণ হাতে 
গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-নন্দলাল তাকেই রূপায়িত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছেও এসব অসংগতি 
ঠেকেনি। কিন্তু তারই মধ্যে ধীরে ধীরে এসেছে অগাধ অর্থের ভাবনা, যখন আলো এসেছে 
স্নান হয়ে, সেই তিমিরঘন অস্বচ্ছতার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজদূত ও রাজকবিরাজ, : 
আর করজোড় ঠাকুরদা মাধব Tacs তিরস্কার করে বলেছে, চুপ করো অবিশ্বাসী, তখনই 
এই স্পষ্টবাক্‌ কুটিরখানি তার বন্ত্বচ্ছতা হারিয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে রাত্রির অন্ধকারের পটে, 
যেখানে ফুটে ওঠে নিশীথরাত্রের তারা। অমল তখন ঘুমিয়ে পড়ে, আর তার শিয়রের কাছে 

এই অসাধারণ" মঞ্চপরিকল্পনাকে সমালোচনা করার অধিকার আমাদের চিন্তার দীনতারই 
পরিচায়ক হবে। 
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এই ডাকঘর’ শুধু এ দেশে নয়, feta বহু দেশে অভিনীত হয়েছে, আজও হয়। 
ডাকঘরে”-র অমল বিশ্ববালক। 


চার 


১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে ‘অচলায়তন’ নাটকে কবির অভিনয় সম্পর্কে সামান্য কিছু 
তথ্য পাওয়া যায়, ১৯১৭ সালেও জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানে কবির “অচলায়তলে”-র 
নামোলেখ আছে। উভয়ে ছিল তার গুরু ও আচাবের Steer সীতা দেবীর স্মতিকথায় কবির 
বেশভৃষা ও অভিনয় সংক্রান্ত কিছু বিবরণ আছে, কালিদাস নাগের ডায়েরিতেও সম্প্রতি কিছু 
বণনা আমাদের জানা হয়েছে । “অচলায়তনে” র কোনও অভিনয়ে দর্ভকদের গান তেমন জ্রমছিল 
না বলে পিছন থেকে তিনি ‘ও অকুলের কুল ও অগতির গতি” গানে কণ্ঠ মেলালে শ্রোতারা 
সচকিত ও পুলকিত হয়েছিলেন বলে Se যায়। আচার্ধের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ একবার মঞ্চে 
গুরুকে প্রণাম করলেন, এই দৃশ্য দেখে সীতা দেবী APE গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন, 
জি ভারি ক জরে ব্রা ভি অহ নতি হি 


ari? 
১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে কবি জ্ঞোড়াসাকোয় অভিনীত ‘able yer’ অভিনয়ে অংশগ্রহণের 


জন্য উপালি নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর চরিত্র দৃষ্টি করেছিলেন। এই অভিনয়ে কবি প্রেক্ষাগৃহ 
থেকে জাপানের কাবুকি মঞ্চের হানামিচির নিয়মে সরাসরি মঞ্চে উঠে আসতেন `” 


কবিজ্রীবনের শেষ কুড়ি বৎস্সরে নিজের প্রযোজ্জিত বিভিন্ন খতুনাট্যে গানে-আবৃত্তিতে প্রত্যক্ষ 
ংশগ্রহণ করা ছিল তার নিয়মিত নাট্যসংস্কৃতির-চর্যার অঙ্গ। তার কঠের আবৃত্তির সঙ্গে পারংগম 
নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যভঙ্গিমা প্রদর্শন করেছেন, abet পালায় তিনি কখনও রাজা কখনও কবিশেখর 
কখনও নটরাজ-এর ভূমিকায় সংলাপ উচ্চারণ করেছেন, নির্দেশনার অন্যান্য দায়িত্ব পালন তো 


O ছিলই। এমনকি “ডাকঘর” নাটকের অভিনয়কালে একাধিক চরিত্রসৃষ্টি করে সংলাপ রচনা করে 


নাট্যবৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন, স্বয়ং গান গেয়ে গেছেন কোনও নাট্যচরিত্র হয়ে, নতুন গান 
রচনা করেছেন নাটকে ব্যবহারোদ্দেশ্যে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রযোজিত শেষ বর্ষণ 
নৃত্যগীতাখ্য পালায় কবির নাট্যভূমিকা সম্পর্কে সমকালীন একটি সাংবাদিক বিবরণ স্মরণ =m 
যেতে পারে: 


... Consisting essentially in a string of songs describing the end of 
the rains and the advent of the ‘Sarat’ season a dramatic garb has been 
given to the whole by the introduction of the foreign king to whom 
the significance of the play is to be explained. This role has been taken 
by the poet himself in the person of the Nataraja, the Master of the 
ceremonies, who takes this opportunity of giving expression of the various 
moods and caprices in which the rainy season appeals to him. Although 
all the feelings of pleasure, pain, wonder and fear find a place here, 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ১২৭ 
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the dominant note is onc of melancholy; the shadows of the poct's last 
illness are reflected here’...** 


১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কবি যে PNL অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, 
তার তথাগত BSN আমাদের গভীর ক্ষোভ জাগে। PORS কেবলই বর্ণনামূলক কবিতা 
নয়। ঘটনাময়তায় নাট্যসংকটে উৎকণ্ঠায় Baw এই মানবনাটা কেমন করে পাঠ করেছিলেন 
কবি, কেমন করে স্তবকে FNF আবেগচুড়া স্পর্শ করেছিল তার কণ্ঠ, কেমন করে শিল্পীরা 
মৃকাভিনয়ে ও দেহছন্দে সেই নাটামুহূর্তগুলিকে শিহরণসঞ্চারী করে তুলেছিল, সেই সম্পর্কে 
আজ অধিক জানার কোনও উপায়ই নেই। মনে হয় সেদিন প্রেক্ষাগ্ুহের দর্শকরূচিও এর 
জন্য প্রস্তুত ছিল না। 

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় ‘we’ পালার অভিনয়ে কোনও চরিত্রে 
অবতীর্ণ না হলেও কবি কেমন করে মঞ্চ অধিকার করেছিলেন তার সামান্য বর্ণনা একটি 
সংবাদপত্র থেকে সংকলন করা গেল : 


‘To watch him (the poet) on the stage yesterday was a pleasure. 
Nimble, virile, graceful and master of the histrionic art, he was the life 
and soul of the whole performance. Now dancing with the chorus boys 
and girls, now beating the time with a graceful move of his hands and 
always adding his melow voice to the chorus, he was here, there and 
everywhere throughout the play, Who thought that he was on the other 
side of 60? And in the whirlpool of music and dance in the last scene, 
he was arm with Prof Elmhirst and Prof Benouit... and the whole house 
cheered him again and again and the echo did not die when the curtain 
was finally rung down. Rabindranath was at his best yesterday’.*” 


১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ‘রক্তকরবী’-র মঞ্চায়নে কবি আগ্রহী হয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তার 
ইচ্ছাপূরণ ঘটেনি । নন্দিনীর ভূমিকায় জনৈকা রেবা রায়কে মনোনীত করে তাকে লিখেছিলেন: 
‘এবার রক্তকরবী অভিনয় করা স্থির। নন্দিনীর. ভূমিকা নেবার উপযুক্ত আমি কাউকে 
দেখছিনে। তুমি যদি এই দায় নিতে রাজি হও তা হলে অভিনয় সম্ভব হবে, নইলে 
হয় কিনা সন্দেহ। আমাকে রাজা ও দিনুকে বিশু সাজতে হবে। আর সমস্ত পাত্র 
এক রকম জুটিয়ে নিয়েছি। তুমি কি যোগ দিতে পারবে না? যদি নিতান্ত অসম্ভব 
না হয় তাহলে এখানে এসে তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে ।”২১ 
শেষ পর্যন্ত মনোনীত জনের অসুস্থতা ও অন্য বিস্তর বাধা'র কারণে 'রক্তকরবী'-র 
অভিনয়ের আশা ত্যাগ করেন কবি। “তপতী” নাটকে অমিতা ঠাকুরের অভিনয়-সাফল্যে তাকে 
দিয়েও একবার নন্দিনী করাবার কথা ভেবেছিলেন। রিক্তকরবী” কবির অংশগ্রহণে অভিনীত 
হলে রাজ্জা চরিত্রে কবির অভিনয় তথা অংশগ্রহণের আভাস আমরা অনুমান করতে পারি 
রাজা” বা “অরূপরতনে”র নেপথ্যাভিনয়ের প্রকৃতি থেকে । কিন্তু সামগ্রিক দৃশ্যপট মঞ্চবিন্যাস 
ও অন্যান্য নির্দেশনা সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা অচরিতার্থই থেকে গেল। ১৯৩৪ 


১২৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





সালে প্রবোধেন্দু ঠাকুরের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে যে ‘রক্তকরবী’-র অভিনয় হয়েছিল, 
সম্ভবত তা কবিকে সস্তষ্ট করতে পারেনি | 


এই অভিনয়ের ঠিক দু দশক পরে এবং কবির জীবনাবসানের তেরো বছর পরে ১৯৫৪ 


দ্বিতীয়ার্ধের রবীন্দ্রনাটক-প্রযোজনায় যুগান্তর এনে দিল। সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস। 


কবির শেষ বয়সে প্রযোজিত নৃত্যমুখ্য সংগীত-নাটকগুলিতে প্রত্যক্ষ কোনও চরিত্রাভিনয়ে 
অংশগ্রহণ না করলেও PRZ ছিলেন সেই সব রচনার প্রধান চালিকাশক্তি । নির্দেশনা ব্যতীত 
পাঠে অংশগ্রহণ, নৃতোর প্রয়োজনীয় নির্দেশদান ও অভিবাক্তির নৈপুণ্য প্রকাশের ইঙ্গিত দেওয়ার 
কাজে নিরস্তর তিনি অংশীদের প্রাণিত করে গেছেন। "শাপমোচনে'-র মহড়ায় তিনি কখনও 
অভিনয় করে দেখিয়েছেন সৌরসেন কখনও উর্বশী কখনও মধুশ্রী বা ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর ভূমিকা, 
এ কথা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে আমরা শুনেছি। “শাপমোচনে”-র প্রথম পর্বের অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন 
ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা অমিতা সেন। তিনি তার স্মতিচারণায় জানিয়েছেন যে “সখী আঁধারে 
একেলা ঘরে মন মানে না’ গানে তার অভিব্ক্তি ঠিকমতো ফুটছিল না বলে কবি স্বয়ং 
সেটি অভিনয় করে দেখিয়ে দিলেন। “যেন কার বাণী কভু কানে আনে এই বলে তিনি 
নিজের মাথাটি এক জায়গায় হেলিয়ে সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে গাইতে লাগলেন, যেন 
কার বাণী কভু কানে আনে না। কান পেতে যেন শুনতে পান সুদূর থেকে ভেসে আসা 
সুরের রেশ। তারপরই হতাশভাবে চৌকিতে বসে গড়ে কান্নায় যেন ভেঙে পড়েন_ Fg 
আনে লা” °° 

১৯৩৩ ব্ৰিস্টাব্দের আগস্টে চন্ডালিকা” গদ্য নাটকটি রচনা করে কবি সেপ্টেম্বরে মঞ্চে 
পূর্বতন “অরূপরতন”- শাপমোচনে”-র রীতিতেই পাঠ করেছিলেন, CHR সঙ্গে গানের দল প্রাসঙ্গিক 
গানগুলি গেয়েছিল। অবশ্য এখানে মৃকাভিনয়-নৃত্য ছিল না, কারণ এর সঙ্গে “তাসের দেশ' 
পরিবেশিত হয়েছিল পুরোপুরি অভিনয়সর্বস্ব রীতিতে । ১৯৩৫-এর মার্চে ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাটোর 
রূপাবয়ব পেল। তারপর আরও সংস্কার সংশোধনে পরিমার্জিত হয়ে কবি ‘চণ্ডালিকা’-কে বর্তমানে 
প্রচলিত নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে এনে দাড় করলেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে। “আনন্দবাজার পত্রিকা” র 
তৎকালীন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত হচ্ছে : 


“.বিস্বত্তসূত্রে জানা গেল যে, কবি বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থতা সত্বেও স্বয়ং এই নৃত্যলাটোর 
প্রযোজনায় প্রথম হইতে শেষ অবধি লিদেশ দিয়াছেন । ইহার ফলে আশা করা যায় 
যে, রূপে রসে আলোহছায়ায় সুরে গানে দক্ষিণী নৃতোর শোভন-ভক্গিমায় ও বিষয়বস্তুর 
বিচিত্র সমাবেশে নৃত্যনাটাটি অনবদ্য হইবে। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় চণ্ডালিকার 
অভিনয় হয় । সেই চণ্ডালিকা অভিনয়ের সহিত এই অভিনয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। 
তাহার আবেদন ছিল মূলত কাব্যিক আর বর্তমান অভিনয়ের বৈশিষ্টা হইল যে, ইহা 
প্রধানত ও প্রথমত ড্রামাটিক। উপরোক্ত কারণেই সম্ভবত কবি চণ্ডালিকার নতুন জপ 
পরিএহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃত্যনাটা নাম দিয়াছেন। সমগ্র নাটকটির গদ্য এবং পদ্য 
অংশে সুর দেওয়া হইয়াছে। উপরত্ত চরিত্রের অবতারণা করায় এক্ষণে এই নাটিকা দৃশ্য 
ও শ্রাব্য উভয় Se হইবে। পাশ্চাত্য প্রেক্ষাগৃহে ব্যালে ও অপেরা উভয়ের সমন্বয়ে 
যে বৈচিত্র সৃষ্টি হইতে পারে, এই নৃত্যনাটো অভিনব রস ও রূপের ATI ঘটিবে ৷’ 
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এইভাবেই নৃত্য ও গীতের সঙ্গে আত্মার অন্তরঙ্গ লাটককে যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাটোর 
আঙ্গিককে সাথক করে তুললেন মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে । 

অবশ্য তারও আগে আছে ১৯১৩৩ AORA “তাসের দেশ’ এবং ১৯৩৬ প্রিস্টাব্দের 
‘চিত্রাক্গদা’-র আয়োজনের ইতিবৃত্তাস্ত। ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বরে “তাসের দেশ” প্রথম নাট্যকৃতিরপে 
মঞ্চস্থ হয় এবং কয়েক বছর ধরে “শাপমোচনের’ সঙ্গে এই নাটকটি সর্বশ্রেণীর সর্বস্থানের 
দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই সাফল্যের মূলে ছিল “তাসের দেশের’ বিষয়বস্তুর কৌতুককর অথচ 
প্রাণস্পর্শী উপস্থাপনা, ছোট ছোট সনৃতা গানের সকৌতুক পরিবেশন-ভঙ্গি, দক্ষিণী নৃত্যের চমকপ্রদ 
নাটকীয় ব্যবহার এবং বর্ণাঢ্য তাসের অনুকৃত-বেশবাস। রোমান্দে -বাস্তবতায়, রূপকথার কল্পনার 
উদ্দামতায় ও ন্বপ্রময়তায়, বর্ণে ছন্দে নৃত্যে সুরে লাবণো “তাসের দেশ’ এক অপূর্ব ANAS, 
রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার বিস্ময়-সৃষ্টি, মূল রচনার তেষত্টি বছর পরেও যার নাট্য-কৌতৃহল 
ও আকর্ষকতার সামান্যতম হাস ঘটেনি । “তাসের দেশে’ অভিনয় দেখে RENGE দাস লিখেছিলেন, 
“আমাদের POITE এই যে নবজন্মলাভ হইতেছে, আমাদের শিল্পকলার ইতিহাসে তাহাও 
অভাবনীয় ।”২ শ্যামা” (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯) নৃতানাট্যের প্রযোজনায় এই নতুন নাট্যপ্রকরণটি হয়ে 
উঠল আরও রসঘন সৌন্দর্যপ্রগাঢ় এবং নাট্যসম্মত। সমসাময়িক পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, 
নাটাজগতে এই নতুন টেকনিকের প্রবর্তন একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট প্রতিভাশালী মনীষীর 
পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে... 1৮, | 


পাঁচ 


নাট্যময় দীর্ঘজীবনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যকলার যে সব সংস্কার সাধন করে গেছেন, তার 
সমকালীন বাংলার মঞ্চ ও অভিনয় জগৎ সে-সবের দ্বারা তাৎক্ষণিক প্রভাবে পরিমার্জিত পরিশীলিত 
হতে পারেনি । কিন্ত রবীন্দ্রজজীবনাবসানের পর থেকে, এমন কি এই বঙ্গ-শতকের শেষ দশক 
পর্যস্ত, বাংলা মঞ্চের বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথই হয়েছেন আলোকবর্তিকা । বাংলা পেশাদার মঞ্চ রবীন্দ্রনাথের 
নাটককে মাঝে মাঝে গ্রহণ করেছে, তবে অপেশাদার মঞ্চ ও গ্রুপ থিয়েটারগুলি পঞ্চাশের 
দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের দিকে শ্রদ্ধার মূল্যে হাত বাড়িয়েছে এবং বিভিন্ন নাটকের 
পুনঃপ্রযোজনার ভিতর দিয়ে অভিনয়শিল্পেরও নবজাগরণ ঘটিয়েছে। এর পিছনে প্রেরণাস্বরূপ 
তারা লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিনয়রীতিকে, রবীন্দ্রনাথের ও তার শিল্পাচার্য সহযোগীদের 
মঞ্চসজ্জা দৃশ্যবিন্যাস প্রকরণকে, বেশভৃষার ব্যাপারে কবির pH সৌন্দর্চেতনাকে এবং ব্যক্তিগত 
অভিনয়-নৈপুণ্যের চেয়ে সংহত সঙ্ঘব্ধ অভিনয়ের গুণপনাকে। 

রবীন্দ্রনাথের অভিনেতা-জরীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য তার যৌবনকাল থেকেই পাওয়া 
গেছে। সর্বত্রই তার অভিনয়-দক্ষতা সম্পর্কে উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করা হয়েছে, এমনকি প্রতিষ্ঠিত 
অতিনেতারা te কবির অভিনয়-নৈপুণ্যের স্ততিবাদ করেছেন নিরপেক্ষ মনেই। জনায়াস সাবলীল 
অভিনয় ও চরিত্রের সঙ্গে একাস্ত্তা__অভিনেতার যাবতীয় গুণই ছিল তার স্বভাব-আয়ত্ত। 
তবে আধুনিক বাস্তববাদী নাটকের 'অভিনয়রীতির তুলনায় তার অভিনয়রীতি ছিল অপেক্ষাকৃত 
মিউজিক্যাল। ‘নাচঘর’ পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এখানে উদ্ধারযোগ্য : 


যারা রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখেছেন তারা নিশ্চয় জানেন যে তার কথাবার্তার ভাষা 
সুরের খেলায় একেবারে পরিপূর। গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মতো এতটা সুরের 
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ভক্ত ছিলেন না। তবু যে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় জ্রনপ্রিয় তার আসল কারণ হচ্ছে এক 
বাধা গৎই তার অবলম্বন নয়, কথার ভাব ও অর্থ তার সুরেও স্বাভাবিকভাবে বদলে 
যায়।? 


সুতরাং অনুমান করা যায়, ‘রাজা ও রানীর” বিক্রমদেব অথবা “িসজনের” রঘুপতি এবং 
রাজার নেপথ্য রাজার সংলাপ বিষয়ভেদেই হয়ে উঠত স্বতস্ত্র। অথচ তার সমস্ত চিন্তাকর্ষণ -সামর্থ্য 
নিহিত ছিল তার অনবদ্য SPIA হেমেন্দ্রকুমার রায় যথার্থই লিখেছিলেন: 

‘একমাত্র কণ্ঠম্বরের সাহায্যেই তিনি যে তাবৎ নাটকীয় ক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে পারেন.... 

কণ্ঠস্বর যদি নাটকের প্রধান অবলম্বন হয় তবে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরকে অতুলনীয় বলে 

স্বীকার করতে বাধে না..... তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি 

তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার উপযোগী 1৮০৪ 
| তবে সুরেলা অভিনয়ের বাহুল্যও ছিল না রবীন্দ্রনাথের অভিনয়শিল্পে । cars শিল্পী অসিতকুমার 
হালদারের সাক্ষ্য তার বিপরীত: ‘corms স্টেজের আতিশয্য আর টানা সুরে কথা বলার 
ধরন থেকে অভিনয়কে তিনি মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। রবিদাই প্রথম সনাতন খিয়েটারি 
ন্যাকামি তার মোটেই পছন্দ ছিল ari’ 

তার যৌবনের অভিনয়-সংক্রান্ত তথ্য অবশ্য যথেষ্ট পাওয়া যায়নি, তিনি ‘রঘৃপতির অভিনয়ে 
সকলকে মুগ্ধ করিলেন” ”* দর্শকেরা কবির সেই বাল্মীকিবেশ দেখে চিত্রাপিতের মতো নিস্পন্দ 
নিবার্কি নিণিমেষনেত্র”১__এই জাতীয় বিচ্ছিন্ন কিছু অভিমত উদ্ধার করা যায় মাত্র । তবে সংগীতপ্রধান 
" চরিত্রে অভিনয়কালে তার গীতপরিবেশনের কণ্ঠমাধূর্যে স্পষ্টতায় ও দৃপ্ত স্বরক্ষেপণে শ্রোতা-দর্শকরা 
যে মুগ্ধ হতেন তার বহুতর সাক্ষ্য আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার কৈশোর বয়সে 'বাশ্থীকিপ্রাতিভা”-র 
একটি অভিনয় দেখেছিলেন সম্ভবত ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে, সেখানে রাঙাপদপন্মযুগে প্রণমি গো 
ভবদারা গান গাইবার পর দর্শকদের মধ্যে এনকোর এনকোর ধ্বনি উঠল: “সকলেই কবির 
সেই একফেরতা গান শুনে তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি, আবার শোনার জন্য সমুৎসুক! 
কবি fe করবেন--আবার ফিরলেন_ গানের yee আমূল পুনরাবৃত্তি হল-_কবি নেপথ্যে 
Wes হলেন 1” 

লা NENT পারার রানা টিনা সর 


OR চৌধুরী লিখেছিলেন : 


did: ster til, Seales tine. রন রুবিনা বলি 
কণ্ঠ সমস্তই ছিল বড় অভিনেতার উপযোগী। যখন তিনি অভিনয় করতেন তার সমুজ্জ্বল 
আখি ওজ্ববল্যে চমক দিতে থাকত, যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগছে। এ সমস্তই ঈশ্বরপ্রদত্ত 
গুণ। এই সুদক্ষ অভিনেতার দিক থেকে জোরপূর্বক নাটকীয় প্রভাব বিস্তারের কোন 
চেষ্টাই ছিল না। আমি ভেবে পাই না, তার অভিনয় কী জ্ঞাদুমস্ত্রের প্রভাবে অমন 
প্রাণবস্ত হত।.... তার চোখের পাতা নাড়ানোর জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হত না। 
তার অভিনয় সমগ্রভাবে শিল্পীর মিতব্যয়িতার এক আদর্শ কেতাব বললেই হয়। খুব 
ভালো অভিনয়ের জন্য যে গভীর মনঃসংযোগের প্রয়োজন, তা তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় 
ছিল৷’ 
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শিশিরকুমার ভাদুডীও রবীন্দ্রনাথের অভিনয়পটুতার প্রতি গুণমুদ্ধ ছিলেন। বিশেষত, স্টেজের 
উপর হাত ও আঙুল নিয়ে অভিনেতারা যে বাতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 
পূর্ণ দক্ষতা তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করতেন তিনি। 

সীতা দেবী অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, 
“আমার সবর্দা মনে হইত, যখনই তাঁহার অভিনয় দেখিতাম__তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ 
হোন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে 
অসম্ভব ছিল। যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন ।? 

হয়ত এইখানেই নিহিত ছিল অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের উৎকর্ষ ও সীমাবদ্ধতা। ১৯১৬-র 
জানুয়ারিতে “ফাস্কুনী’-র অভিনয় দেখে রবীন্দ্র-বিদূষণের তৎকালীন প্রতিনিধি অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রযোজনার ছিদ্রসন্ধান করলেও স্বীকার করেছিলেন যে, 

‘If Rabi Babu is supremely great as a poet and man of letters, 

he is no less supremely great as a histrionic artist and it is not 

with his acting that I find any fault.” 

“ডাকঘরে'-র একটি অভিনয়স্মৃতি পাওয়া যাচ্ছে শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় : 

“রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ সবাই অভিনয় করেছিলেন। সেই অভিনয় কত সহজ 

আর সুন্দর হয়েছিল, আজও সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে। অমল অন্তিম শয্যায় 

শুয়ে আছে। রাজ্ঞ-কবিরান্জ ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলছেন: এল এল ওর ঘুম 

এল | 

“বাইরে অন্ধকারে আকাশের বুকে এক টুকরো চাদ আর অজন্র তারা। স্টেজ্ের 

এক পাশে অস্পষ্ট আলোয় গুরুদেবকে দেখছি পাষাণের মতো স্থির নিশ্চল। মাধব দত্ত 

হয়ে আছ কেন?...এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন? তারার আলোতে 

আমার কী হবে? 

‘Aen feet গুরুদেবের vias ota ছড়িয়ে পড়ল : চুপ করো অবিশ্বাসী । কথা 

কয়ো না। এখনো যেন দেখছি। সমস্ত অভিনয়কক্ষ wa...” 

তিপতী’-র বিক্রমের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের দেহদার্চ ও কষ্ঠমহিমাই সে অভিনয়কে মহিমা 
দান করেছিল । “নাচঘরে' তাই লেখা হল: 

কী বিচিত্র ভঙ্গি, কী chez, কী প্রচণ্ডতা, কী প্রাণ! বিক্রমের প্রচণ্ড আসক্তির করুণ 

সমাপ্তি- কী অপরুূপভাবেই সহজ সুন্দর হয়ে উঠেছিল তার wow” 

নবশক্তি” পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে কিছু পংক্তি উদ্ধত হচ্ছে: রবীন্দ্রনাথের 
PENA বিধাতাপূরুষ যে সম্পদের প্রাচুযদান করেছেন কাল সাবলীলভাবে তা যে এই বিক্রমের 

য় জপায়িত হয়ে উঠেছে তা নিজের কানে না শুনলে যেন বিশ্বাস করা যায় না। 
সবার উপরে ফুটে উঠবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাজয়ী ব্যক্তি! এই ব্যক্তিত্বের FY সমালোচক 


মৃঢ়বিস্রয়ে OG হয়ে গেছেন, ভক্ত মন লুটিয়ে দিয়েছে তার পায়ে অন্তরের সমস শ্রদ্ধালি 


| প্রাতিতাকে প্রণাম করবার পুলকে 1” * 
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আগেই জেনেছি, মঞ্চে চরিত্রাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল সম্পদ ছিল তার কণ্ঠসংগীত, 
উঠত শিহরণসঞ্চারী, কোনও পেশাদার অভিনেতার পক্ষেই সেই Sear ওঠার সাধ্য প্রায় 
ছিল না। “প্রায়শ্চিত্তে” ধনঞ্জয় বৈরাগী, “শারদোৎসবে’ সন্ন্যাসী অথবা ঠাকুরদাদা, রাজা”-র রাজ্জা 
ও ঠাকুরদা, “অচলায়তনে' গুরু, “ফাল্নী”-র অন্ধ বাউল ও কবিশেখর, “অরূপরতনে*র রাজা 
ও ঠাকুরদা, “গুরু”র গুরু- সব চরিত্রেই ছিল সংগীতের দায়বদ্ধতা, কবির কাছে যা ছিল 
আনন্দকৃত্য। এমন কি “ডাকঘরে”-র অভিনয়েও তিনি অনেকবার গান যোগ করেছিলেন স্বয়ং 
অভিনয়ের আনুকৃল্যে : 

নাটকে গান কোথাও নাই। তবু একবার বাউল সাজিয়া ‘were ওই রাঙা মাটির 

পথ আমার মন ভুলায় রে” গাহিয়া নৃত্য করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ মাধব দত্তের ঘরের 

পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। 


“আর একবার যবনিকার অস্তরাল হইতে গাহিয়া উঠিলেন, বেলা গেল তোমার 
পথ চেয়ে।”৪২ 

শৌখিন শিল্পীরা একবার ১৯২৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর নাট্যমন্দিরে “শেষরক্ষা”-র 
অভিনয় করেন। নির্দেশক ছিলেন অবশ্য রবীন্দ্রনাথই। চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় ছিলেন Soa 
বসু, শিবু ডাক্তারের ভূমিকায় অটলচন্দ্র সেন। এঁরা সকলেই কবির স্মেহ্ধন্য। কিন্তু তাদের, 
বিশেষত গীতপ্রাণ চরিত্র চন্দ্রবাবুর চরিত্রাভিনেতার গান গাইবার কণ্ঠসংগতি ছিল না। 


নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ সেবার ভারি একটা মজার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন বলে শোনা 
যায়। 


‘গানের দৃশ্যে চন্দ্রবাবুরূপী শ্রীশচন্দ্র বন্ধুদের বললেন, আপনারা একটু বসুন, রবিবাবুর 
এখন আসবার কথা আছে, তার গান আপনাদের শোনাব। 

সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন সেই দৃশ্যে । গান গাইলেন । চন্দ্রবাবুরূপী 
শ্রীশচন্দ্র গান জ্ঞানেন না বলে পালার গোড়ার দিকে কিংবা শেষে কোনো গলদ 
রইল m? 


ছয় 

' কেবল অভিনয়-সৌকর্য নয়, নির্দেশনার নৈপুণ্যও রবীন্দ্রনাথের নটশিল্পী সত্তার কিনারে সোনার 
দীপ্তিরেখা টেনে দিয়েছে। অনভিনেতাদের দিয়েও অভিনয় করাতে পারতেন তিনি। পিয়ারসন 
এগুরুজ সাহেবদেরও তিনি Area নাটকে নামিয়েছেন কতবার, বিদেশিনীদেরও নৃতাপ্রধান নাটকে 
প্রমাণও অনেকের স্মৃতিচারণা থেকে সংকলন করা যায়। চরিক্রোপযোগী অভিনেতা-নির্বাচনে 
ছিল তার সাবধানী নজর, অভিনেতার সাজ্ঘপোশাকের ব্যাপারে ছিল সন্ধানী দৃষ্টি, মঞ্চসজ্জায় 
ছিল জাগ্রত খেয়াল এবং সব কিছুকে সামঞ্জস্যে বেধে উত্তীর্ণ করতে চাইতেন নান্দনিক সিদ্ধিতে। 
ঠাকুরবাড়ির তরুণরা সকলেই শিল্পের নানা শাখায় সুদক্ষ ছিলেন, সুতরাং তাদের সহযোগিতা 


অনুষ্ঠিত অভিনয়ানুষ্ঠানে), নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কর তাদের শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যবোধ দিয়ে 
কবির ইচ্ছাপূরণকে ত্বরাশ্বিত এবং নিশ্চিত করেছেন। শেষ জীবনে আরও কেউ কেউ, অসিতকুমার 
হালদার, রখীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, তাকে সাহায্য করেন। যৌবনে জ্ঞ্োতিরিন্দ্রনাথের নাট্যবুদ্ধি 
ও শিল্পষেধাও কবির চেষ্টার পরিপূরক ছিল। কিন্তু সে-সব অতিক্রম করে নিজস্ব পরিচালন-পটুত্বের 
ভূয়সী ক্রিয়া দিয়ে তিনি এক-একটি নাটকের প্রযোজনাকে করে তুলতেন সর্বাঙ্গসার্থক। “গোড়ায় 
গলদ” অভিনয় উপলক্ষে (১৯০০ খ্রি) কবির একটি মন্তব্য এখানে স্মরণ করি: 

দিয়াছিলাম। কেহ গল্প করিতে করিতে গোফে তা দিতেছিলেন, কেহ ফ্যাস করিয়া খবরের 

কাগজ্জের কোণ ছিঁড়িয়া শলাকা পাকাইয়া কান চুলকাইতেছিলেন, ইত্যাদি। এসব খুঁটিনাটিগুলিতে 

অভিনেতাকে স্বাভাবিক দেখায়, নইলে নিতান্তই যেন অভিনয় হইতেছে বলিয়া বোধ 
হয়।’* 

১৮৯৭ সালে খামখেয়ালি সভায় agria খাতা’ অভিনীত হয়েছিল কবিরই নির্দেশনায়, 
রবীন্দ্রনাথ নামলেন কেদারের ভূমিকায়, অবনীন্দ্রনাথ তিনকড়ির, গগন্দ্রেনাথ বৈকুঠের, জগদানন্দ 
অবিনাশের ভূমিকায়। অবনীন্দ্রনাথ তার স্মৃতিচারণা করে বলেছেন: 

‘একটা বোতাম-খোলা বড় ছিটের জামা গায়ে, পানের পিচকি বুকময়।...এক হাতে 

সন্দেশের ঝুড়ি, আর এক হাতে খেতে খেতে স্টেজে ঢুকছি, রবিকাকার সঙ্গে সমানে 

কথা SSR, প্রায় ইয়ার্কি দিচ্ছি খুড়ো-ভাইপোতে।’*৭ 


এ সব বোধ হয় নির্দেশকেরই পরামর্শের ফল ছিল। অন্য সূত্র থেকেও দেখা যাচ্ছে, __ 
মেকআপের ব্যাপারে কবির HOFS “কেদারের সাজপাট ও মেক আপে কবি এমন একটা 
অসংবৃত কপট বিনয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, যাহাতে চরিত্রের অন্তানিহিত ভাবটি সহজেই 
পরিস্থুচ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ।”*৯ 

বিশীকরণ’ নাটিকাকে বহুবিবাহরূপে চিহ্নিত করে PENI সঙ্গে যুক্ত করে যেবার অভিনয়ের 
ব্যবস্থা হল (১১১৬ প্রি), তখনকার একটি পত্রে কবির নির্দেশগুলি খুব বিবেচক মনে হবে: 

“বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো। 

মনোরমাকে একটি কথাও বলতে হয়নি_ সে ৪15০০-এর দিকে পিঠ করে ঘোমটা 

দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে_ গোফদাড়ি থাকলেও ক্ষতি হবে না_ নেপথ্য থেকে একজন . - 
কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে। 

অবশ্য মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে। তাকে দিব্য করে বত্রিপুণ্ড প্রভৃতি এঁকে 

রুত্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে তৈরবী গোছের চেহারা করে দিতে 

হবে__অথচ দেখতে ভালো হওয়া D ।’*" 

TE-A সঙ্গে একত্রে 'বিশীকরণ” অভিনীত হলে কেমন হবে মঞ্চটি, তাও এঁকে 
মেলে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৮ জুলাই পুত্র রহীন্দ্রনাথকে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ অভিনয়োপলক্ষে চিঠিতে 
নির্দেশ, দিয়েছেন, “ছেলেরা প্রায়শ্চিত্ত অভিনয় করবে তাদের জনা মুখ রং করার তিনটে ~~ 
১৩৪ aint আক্া’দমি পঠিকা / ৫ 





Stick ও ভুরু প্রভৃতি আকার পেঙ্গিল একটা আনিয়ে নিস।* শারদোৎসব অভিনয় উপলক্ষে (১৯০৮) 
একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন, ঠাকুরদার অভিনয়ের জন্য অজিত চক্রবত্তীকে সাজাতে কলকাতা 
থেকে গোফ আর টাক আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সীতা দেবীর সাক্ষ্যে জ্রানা যায়, স্বয়ং সন্ন্যাসী 
বেশে মঞ্চে প্রবেশ করার জন্য কবি শুধু মাথায় একটি গেরুয়া পাগড়ি বেধে নিয়েছিলেন। 
আবার ‘রাজা’ অভিনয়ের ক্ষেত্রে ঠাকুরদার বেশ ছিল গেরুয়া কাপড় পরা, গলায় ফুলের মালা। 
ঠাকুরদার যেখানে রাজ্রসেনাপতির বেশে আবির্ভাব, সেখানে সাদা রেশমি পোশাকের উপর চওড়া 
ও সুরুচি এই ছিল নির্দেশকরপে তার ইঙ্গিত। “অচলায়তনে" যখন অদীনপুণা সেক্তেছিলেন 
তিনি, তখন একটি সাদা রেশমের চাদর বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পিছনে গিঁট বেধে পরেছিলেন 
(এপ্রিল ১৯১৪) । আবার 'রাজ্ঞার_অভিনয়ে (১৯৩৫) নকল রাজ্জাদের এন্বর্য-আডম্বর প্রদর্শনে 
বর্সসমারোহ আলোকময়তা এবং সব মিলিয়ে নৃত্যগীতের সমারোহ সৃষ্টি_এসব দিকেও তার 
তীক্ষ দৃষ্টি ছিল, তার পরিচয় সমকালীন পত্রিকার প্রতিবেদন থেকেই পাওয়া যায় : 


‘The costumes, rich golden red and black of vigorous colour, harmony, 
exquisite interpretative songs and dances by glowing young figures, the © 
variegated refractions of light, the musical accompaniment of ‘Esraj’ and 
‘Khol’--—all combined to render the Raja a truest form of dramatic art. 


It is one more tribute to the creative command of the poet's mighty 
figure’. 


এইভাবেই মঞ্চস্থাপত্য, অভিনেতাদের অবস্থান, আলোকপ্রক্ষেপঃ বেশবাস ইত্যাদি বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ নির্দেশনার তথ্য আমাদের গোচরে আসে ave বিলাতি থিয়েটারের 
অতিবাস্তবতাকে যেমন পরিহার করেছেন তিনি, তেমনি বাস্তবতার সাধারণ প্রকৃতির ভিতরও 
এনে দিতে চাইতেন শ্রী ও শোভনতাকে, যা ডাকঘরে’-র মঞ্চসজ্জায় পাওয়া যায়, তাকে 
উৎকট বিদেশী মঞ্চের প্রভাবজাত বলা যায় না। তাই: ১৯১৭-র ডিসেম্বরে অভিনীত “ডাকঘরে'-র 
সেই এ্রতিহাসিক প্রযোজনা সম্পর্কে জনৈক দর্শকের অভিমত ছিল এইরকম : 

‘In the one play which we saw, we saw the adaptation of western 

technique to eastern drama; everything was true to reality. The dress 

of the actors, their speech, their gestures, the furnishing and appearance 


of the room were ‘true to life’. Yet the whole play was Indian through 
and through’. 


কেবল WAG সম্পর্কে এলোমেলো কয়েকটি তথ্য সংকলন করা যেতে NTA! “শারদোৎসব’ 
শান্তিনিকেতনের বহু অভিনীত নাটক। এর দৃশ্যপট সম্পর্কে শাস্তিদে ঘোষ লিখেছেন, স্বাভাবিক 
দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজন বলতে যা বোঝায় তা হল, 'রঙ্গমঞ্চের পিছনে মাটির টিবি, ঘাসের চাপড়া, 
কাশের বন, শিউলির গাছ, শরতকালের নদী...এই পদ্ধতির দৃশাসজ্জা ১৯১৯ সাল পযন্ত 
শাডিনিকেতনের শারদোৎসবে দেখেছি। আর দেখেছি মঞ্চের সামনে শিল্পগুরু নন্দলাল-পরিকল্পিত 
নটরাজের চিত্র আঁকা প্রকাণ্ড একটি ড্রপসিন।” ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর ইগিয়ান 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ১৩৫ 


ডেইলি free’ থেকে শারদোত্সবে'-র মঞ্চসজ্জার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাও রবীন্দ্রনাথের 


‘A screen of light blue with silver-white borders symbolizing the autumn 
sky formed the simple but suggestive background of the stage. The King’s 
court arranged in tiers of seats overlaid with richly embroidered carpets, 
the ladies in the simmering ‘saris’, the Sannyasi in his flowing robe of 
saffron silk, the boys and girls in their gala glitter of many colours, 
all went to heighten the effect of the stage-setting which was in able 
hands of the well-known artists------Messrs Nandalal Bose and Surendranath 
Kar.”*° 


রবীন্দ্রনাথের নিজের সাজ ছিল কেমন? ওই দিনের “অমতবাজার পত্রিকা’-র প্রতিবেদনে 
তার বর্ণনা আছে, superbly dressed in the dignity and costume of an ancient 
Hindu monarch. দেশ-বিদেশের মঞ্চসজ্জা ও শিল্পরীতি দর্শনের অভিজ্ঞতা কেমন করে কবির 
নাট্য-প্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করত, একটি বিদেশী পত্রিকায় তার ইঙ্গিত আছে 'শাপমোচন'-এর 
মঞ্চ সজ্জা সম্পর্কে, অনুষ্ঠানস্থল সিংহল, বর্তমানে শ্রীলঙ্কা : 


‘The whole setting was a lavish simplicity---Greek in design, Javanese 
in execution. Tagore has borrowed largely, borrowed beautifully, borrowed 
extravagantly from all parts of India and the orient. And the harmonizing 
of all these precious gleanings into one artistic whole was the work of 
a master-artist with the vision of a poetic prophet’. 
মঞ্চপরিকল্পনায় বাংলার চণ্তীমণ্ডপের আদল, জাভানি স্থাপত্য, বর্ণের সুষম প্রয়োগে একটি 
নান্দনিক চারুভা এই ছিল মঞ্চশিল্পে রবীন্দ্রনাথের দান। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ‘ধতুরঙ্গ’ 
পালায় মঞ্চসঙ্জায় যে অভিনবত্ত এবং নটরাজরাপে বাসুদেব মেননের বেশবাস ও নৃত্য দর্শক 
ও সমালোচকদের TH করেছিল সমকালীন প্রতিবেদনে তার পরিচয় রয়ে গেছে। ১৯২৭:এর 
৯ ডিসেম্বর ফরোয়ার্ড” পত্রিকার প্রতিবেদন-অংশ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত : 
‘Simplicity, order and restraint are the watchwords. The blue backgrounds 
reminiscent of the infinite blue of the heavens, made possible the play 
of myriad colours on the foreground a delight to see. The thached covers 
made the arena hallowed with the associative appeal of a Bengalee 
Chandimandap, a fit place for the figuration of such an abstract -piece.”** 
আবার কখনও কখনও কবি-পরিকল্পিত মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে মতভেদও ঘটেছে। সেপ্টেম্বর 
১৯২৯-এ জ্ঞোড়াসাকোয় মঞ্চস্থ ‘তপতী’ সম্পর্কে ২৮ সেপ্টেম্বর ‘লিবার্টি পত্রিকায় লেখা হল : 
“successful performance at Tagore’s house. Scenic beauty enlivened by 
the magic touch of Oriental art conceived by the eminent artists of India, 
formed the background of the charming dreamy land.’ 
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দ্য বেঙ্গলি” একই তারিখে লিখেছিল : ‘The stage and the auditorium specially 
constructed for the purpose were testefully in the oriental style with effective 
light arrangements’! f= নাচঘর" ১৩৩৬ শারদীয়ার মন্তব্য : ‘ইঙ্গিতার্থক দৃশ্যপট ব্যবহারে 
সাদা কাপড়কে পশ্চাদপট হিসেবে চালানোতে আমরা খুশি হতে পারি aT! ওখানে সাদা রঙ-করা 
পটের প্রয়োজন I” 


“তাসের দেশে'র মঞ্চসজ্জা ও সাজসজ্জা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন, বাংলা 
মঞ্চে তা স্থায়ীভাবে গৃহীত হয়েছে। মঞ্চের বর্ণাঢ্যতাই “তাসের দেশে'র অপরিহার্য অঙ্গরূপে 
স্বীকৃত হয়েছে । জাভা-বালিদীপের মঞ্চরূপ এবং রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা মিলিয়েই নন্দলাল “তাসের 
দেশের সাজপোশাক তৈরি করিয়েছিলেন, কবির নাট্যভাবনার অনুকূলতা করেই। শিসবোর্ডের 
উপর সোনালি-রূপালি ও নানা রঙের কাগজের সাহায্যে তৈরি হয়েছিল তাসেদের সাজ 1°” 
সেদিনকার নিষ্প্রভ বঙ্গ-বঙ্গমঞ্চ নটশিল্লী নটরাজ রবীন্দ্রনাথের উচ্ছৃসিত দানে ধন্য ও সমৃদ্ধ 
হতে অনেক সময় নিয়েছে। ‘রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধে তাই শিশিরকুমার গভীর খেদেই 
একদা লিখেছিলেন: 

“বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারের ।.-আমাদের 
দেশের নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের 
মতো আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মতো 
অভিনয় করবে এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক ও অভিনেতার 
মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্রাজেডির অভিনয়ে, এমন কি শেক্সপিয়রের 
থিয়েটারে ছিল না, সে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুজন প্রয়োগাচার্য 
মায়ারহোল (1৮516507910) ও রাইনহার্ট (Reinhardt) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য 
হয়েছেন, সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও নিজস্ব দল নিয়ে দু-একবার করেছেন। 
আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আজকের রঙ্গমণ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙক্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে গড়ে উঠল না।... 

আইরিশ থিয়েটারের wafers বি ইয়েটস, ফরাসি থিয়েটারের রোমা রলা, জার্মান থিয়েটারের 
বেরটোল্ড ব্রেষ্ট-এর মতো রবীন্দ্রনাথও পেশাদার থিয়েটার ও একবারে লৌকিক যাত্রা, এ 
দুয়ের পাশে এক জাতীয় থার্ড থিয়েটার গড়ে তুলেছেন, যার প্রথম পর্বে পেশাদার মঞ্চের 
অভিনয়রীতির এবং দ্বিতীয় পর্বে যাত্রারীতির প্রভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্রীবৎকালে যারা কবির 
এইসব অভিনয়কলা ও মঞ্চরীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা কেউ অবশ্য পরবর্তীকালে মঞ্চজগতে 
খ্যাতিলাভ করেননি, কিন্তু দর্শকদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের জ্বীবনাবসানের পর নবনাট্য ও গণনাট্য 
আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন । পেশাদার মঞ্চ দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাটকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিল, 
অভিনীত ববীন্দ্রনাটকের সংখ্যা পরিমাণে নিতান্তই কম এবং দর্শকও প্রস্তুত ছিল না রবীন্দ্রনাথের 
নাটকের পক্ষে | এসবই অল্পবিস্তর তথ্যসম্মত। কিন্তু অপেশাদার নাট্যদল ও নাট্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ 
একক বা দলগত উদ্যোগে রবীন্দ্রনাটক NEA করে এসেছেন চল্লিশের দশক থেকেই। রবীন্দ্রনাথের 
ভীবিতকালে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঠাকুর-পরিবার-বহির্ভত অথবা শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে 
নিঃসম্পর্কিত রবীন্দ্রানুরাগীদের উৎসাহে “চোখের বালি” “দালিয়া' ‘তপতী’র মঞ্চায়ন হয়েছে। পঞ্চাশের 
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দশক থেকে নতুন করে শুরু হয় নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের পুনর্মূল্যায়ন অথবা নব-উন্মোচন, গণনাটা 
wey ও গ্রুপ থিয়েটার-এর নাট্যায়োজনে রবীন্দ্রনাথ সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। 


১৯৫১ সালেই ng মিত্রের পরিচালনায় বহুরূপী গোষ্ঠী নাটারূপে চার অধ্যায় প্রযোজনা 
করে প্রমাণ করলেন রবীন্দ্রকাহিনীর অফুরস্ত নাটাসম্ভাবনা। উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন ET 
গণনাটা সঙ্ঘের ব্যানারে । ১৯৫৩ ব্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত লিটল থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করে 
অচলায়তন অভিনয় করলেন। গণনাট্য সঙ্ঘের স্বস্তিকা গোষ্ঠীর প্রযোজনায় ‘বিসজন’ পুনরভিনীত 
হল। গণনাট্য সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতা শাখার পক্ষে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় অভিনয় করালেন 
মুক্তির উপায়” প্রহসনের । আশ্রমিক সঙ্ঘ এলেন ‘abla পুজা” নিয়ে, তরুণ রায়ের নির্দেশনায় 
্রান্তীয় নাটা পরিষদ নিবেদন করলেন গুপ্তধন” কাহিনীর নাট্যরূপ, অশোক সেন অভিনয় 
করালেন 'রক্তকরবী’ নাটকের। বহুরূপীর 'রক্তকরবী’ মঞ্চস্থ হল ১৯৫৪ ATA! গণনাটোর 
উত্তর কলকাতা শাখা নির্মল ঘোষের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করল “মুক্তধারা” ১৯৫৫ সালে উৎপল 
দত্তের লিটল. থিয়েটার করল “কালের war’ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ভিতর 
রূপকার গোষ্ঠীর সবিতাব্রত দত্ত 'কাবুলিওয়ালা” থিয়েটার ইউনিটের শেখর চট্টোপাধ্যায় “খ্যাতির 
বিড়ম্বনা” থিয়েটার সেন্টারের তরুণ রায় '্ষুধিত পাষাণ” ক্যালকাটা আর্ট প্রেয়ার্সের মধু বসু 
ঘরে বাইরে’, শৌভনিকের ধীরেশ মুখোপাধ্যায় ‘cna’, চতুর্মুখের অসীম চক্রবর্তী তিপতী' 
ও “ডাকঘর? শিল্পীমন-এর বিদ্যুৎ বসু Yarn’, গণনাট্য প্রান্তিক শাখার জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
মুক্তির উপায়” অনুশীলন শাখার মমতাজ আহমদ খা fea’, সঞ্চারী শাখার ইন্দ্র রায় 
শাস্তি, গ্রুপ থিয়েটারের খত্বিক ঘটক স্ত্রীর পত্র প্রভৃতি নাটক অথবা গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ 
মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে বাংলা নাটমঞ্চের সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। 
বলা বাহুল্য, এ তালিকা সম্পূর্ণের ভগ্নাংশ মাত্র | 


এই দশকের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা, বহুরূপী গোষ্ঠীর রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনা । we মিত্রের 
প্রযোজনায় চার অধ্যায় (২১ আগস্ট ১৯৫১), রক্তকরবী (so মে ১৯৫৪), IMI প্রহসন 
(২২ মে ১৯৫৫), মুক্তধারা (১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯), তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় ডাকঘর (২৪ 
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) প্রভৃতির সফল মঞ্চনিবেদন রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কে মঞ্চগত অযোগ্যতা, পঠনীয় 
নাট্যকৈবল্য, নাট্যদ্বন্থাভাব প্রভৃতি মিথ্যাচার ভেঙে দিল । প্রমাণ করল এগুলির চিরস্তন প্রাসঙ্গিকতাকে, 
রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করল নাট্যনিকেতনের সর্বোচ্চ রঙ্গলীঠে। রবীন্দ্রনাথের নাটক কী পরিমাণে 
মঞ্চসফল হতে পারে, গ্রুপ খিয়েটারগুলির কাছে নতুন করে সেই সত্য উদঘাটিত হল, বিশেষত 
রক্তকরবীর অভাবনীয় নাট্যসাফল্যে। উৎপল wa তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মন্তব্য করেছিলেন: 


“রবীন্দ্রনাথকে নপুংসক প্রয়োগকর্তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে gay প্রতি বিষয়ে 
একটি করে বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মেরেছেন I... 


“বছরূপীর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ___রবীন্দ্রনাটকে মঞ্চসজ্জা। সেই ন্যক্কারজনক ফাকা মঞ্চের 
ঢঙ না দেখিয়ে, তার স্থলে তাপস সেনের অত্যাশ্চর্য আলোকসম্পাতে বিকশিত খালেদ 
চৌধুরীর দৃশ্যসজ্জা দেখে বোঝা যায় Away রবীন্দ্রনাটক বলে আলাদা অপার্থিব ধরনের 
কিছু নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।”” 
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শঙ্খ ঘোষ ঠিকই বলেছেন: 

‘আমরা যে রক্তকরবী পড়ি অথবা রাজ্ঞা, তা আজ্ঞ অনেকাংশেই বহুরুপীর চোখে OPA... TRAN 

চার অধ্যায় বা রক্তকরবী, রাজ্জা বা বিসর্জন মঞ্চের উপর কোনো অলীক কবিকল্পনা 

হিসেবে দেখা দেয় না, তাদের মনে হতে থাকে একেবারেই এই মুহূর্তের নাটক ।...রবীন্দ্রনাটক 

বিচারের ইতিহাসে বহুরূপীর অভিনয় তাই মস্ত এক দিকচিহৃ।” 

অভিনয়ের নতুন মাত্রায়, মঞ্চপরিকল্পনার অভিনবত্তে, সংগীতের সংযত ব্যবহারে, দৃশ্যরূপায়ণের 
সাংকেতিকতায়, রবীন্দ্রনাটক প্রযোজ্জনার ক্ষেত্রে নতুন কালের ইতিহাস শুরু হয়েছে বহুরূপী, 
লিটল থিয়েটার, রূপকার, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি একাধিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে । বিচিত্র বিপুল 
সেই ইতিহাস। একালের বাংলা নাটকের একটি বিশাল অংশ ব্যাপ্ত করে আছেন রবীন্দ্রনাথ । 
বাংলা নাটকের মুক্তি যে রবীন্দ্রনাথেই, এখন আর তাতে কোনও সন্দেহ নেই আমাদের | 


সাত 


কোনও একটি রবীন্দ্রনাটক অবলম্বনে রবীন্দ্রনাটকের যাবতীয় নাট্যগত বিশিষ্টতা, প্রযোজনা. অভিনয় 
ও মঞ্চগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে চাইলে নাটক -নির্বাচনে প্রাথমিক কিছু দ্বিধা অনিবার্ধ। রবীন্দ্রনাথের 
জীবতকালে ও রবীন্দ্রউত্তরকালে অজশ্রবার-অভিনীত ‘রাজা ও রানী’ অথবা ‘বিসঙজ্গজন'কে অবলম্বন 
করার বিরুদ্ধে বর্তমান প্রবন্ধকারের যুক্তি হল, এগুলির কাব্য-সংলাপ, পূর্বপরিকল্পিত ট্রাজেডির 
কারুণ্য-বাহুল্য, অতিনাটকীয়তার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে রবীন্দ্রনাট্যশিল্পের সর্বতোভদ্র প্রতিনিধিত্বমূলক 
নয়। ডাকঘর’ দেশে-বিদেশে বহুল-অভিনীত অতিসার্থক রবীন্দ্রনাটক এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনয় 
করে “ডাকঘরেরপ্রযোজনা ও অভিনয়ের একটি আদর্শ স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। 'রাজ্ঞা’ নাটকটিকেও 
‘ডাকঘরে'র পাশেই স্থাপন করা যায়, কেবল আয়তনগত প্রভেদ সহ। 'রক্তকরবী'র সফল 
মঞ্চায়নের পর এই নাটকটিকেও রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার তালিকায় একটি শীর্ঘনাম রূপে গ্রহণ 
করতে হয়। সে দাবি মুক্তধারার ক্ষেত্রেও গণনীয়। “কালের যাত্রাও অনেক প্রযোজক -নির্দেশকের 


তালিকা বৃদ্ধি করার অবকাশ থাকলেও বর্তমান আলোচনার নিজন্ব নির্বাচন FEN, 
যদিচ একালে, নবনাট্য গণনাট্য আন্দোলনের পর্বে প্রযোজিত রবীন্দ্রনাট্যতালিকায় ‘ফাল্তুনী’ প্রায় 
দুরলক্ষ্য নাম। সুতরাং বহুবার অভিনীত হওয়ার ঘটনার প্রতি গুরুত্ব নয়, রবীন্দ্রনাটা-বৈশিষ্ট্যের 
সমীভবনের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশের জন্যই এই নাটকটিকে আলোচনার পাদপ্রদীপের সামনে তুলে 
ধরা হচ্ছে। 

যদি প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের কোন নাটক অথবা কোন কোন নাটক বর্তমানে সবচেষে 
বেশিবাব মঞ্চস্থ হয় তাহলে তার একমাত্র উত্তর নৃত্যনাট্যগুলি। নাটক শ্রেণীভুক্ত হলেও নৃত্যনাট্য 
একটি স্বতস্ত্র শ্রেণী, সুতরাং নৃত্যনাট্যকে সরাসরি আলোচনায় আনার দরকার নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
যে নাটকে অভিনয় সংগীত নৃত্য সমানভাবে মিলে গেছে, “ফাল্গুনী” তারই সেরা প্রতিনিধি 

সাম্প্রতিক বাংলা নাটমঞ্চে বিভিন্ন ধ্রুপদী ও লোকায়ত রীতির যে পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া 
চলেছে, যে উপাদানগত মিশ্রণ চলেছে, তার দিকে নজর রেখেই WHAT কথা মনে আসে। 
মঞ্চে অভিনয় ও নৃত্য, যাত্রার মতো গীতপালা ও বাস্তবধর্মী অভিনয়রীতি, মুকাভিনয়, কাব্যাভিনয়, 
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গীতাভিনয়, অন্যান্য প্রদেশের লোকনাট্যের প্লীতি__-এগুলিকে মিশ্রিত করার প্রয়াস এখন বাংলা 
মঞ্চের দর্শকদের কাছে অজ্ঞানা AT) আমাদের মনে হয়, এই পদ্ধতি “ফান্তলীতৈ রবীন্দ্রনাথ 
' বহুকাল পূর্বেই শুর করেছিলেন। আধুনিক নাটকের দৃশ্যপট-বিরলতা, ফাল্গুনী’-র প্রথম থেকেই 
দর্শকদেরও আকৃষ্ট করেছিল। সেকালে একে কেউ কেউ বলেছেন ‘musical pantomime’, 
‘thought was expressed by music and mute motion'’i “মাধব WAR! কইন্যা” পালায় 
সচল বনভূমি দেখিয়ে যে ফ্যান্টাসির অপরূপতা তৈরি করা হয়েছে আমাদের সাম্প্রতিক নাট্য-ইতিহাসে, 
তারও কত আগে কবি মানব-মানবীর অভিনয়-মঞ্চের পাশেই এনে দিয়েছিলেন বনভূমি, করবী, 
waga, শালবীখি, দখিন হাওয়া, মাধবী, এইসব চরিত্রকে । Weta মঞ্চসজ্জায় তরুলতা 
পুষ্পপল্লব এবং শিল্পিত নকশা ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী শিল্পীরা বাংলার মঞ্চস্থাপত্যে 
নবযুগ এনেছিলেন, পেশাদার মঞ্চের স্বপ্নের অগোচর ছিল সে ঘটনা। একালে মঞ্চনির্দেশে 
যেমন গুণী শিল্পীরা হস্তক্ষেপ করে থাকেন তেমন করেছিলেন ক্ষান্তুলী'তে নন্দলাল, অসিতকুমার 
হালদার। রবীন্দ্রজ্জীবলীকার লিখেছেন, 

‘এই অভিনয় নানা দিক হইতে স্মরণীয়। প্রথমেই ইহার সাজসজ্জার মধ্যে এমন একটি 

অকৃত্রিমতা আড়ম্বরশূন্যতা নিরাভরণ সৌন্দর্য ছিল-_যীহা অচিরে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের 

উপর নীরবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ।”2* 


সীতা দেবীর সাক্ষ্যে এই নিরাভরণ অকৃত্রিম মঞ্চের খানিকটা আভাস পাই: IFTE 
তো ফুলেপাতায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল, দুই ধারে ছিল দুইটি দোলনা । ওগো দখিন হাওয়া 
ও পথিক হাওয়া গানটি যখন হইল তখন দুইটি ছোট ছেলে এই দুইটি দোলনায় বসিয়া 
মহানন্দে দোল খাইতে খাইতে গান wae করিল। AH তাহাদের অনেকগুলিই ছিল, তাহারা 
স্টেজে দাঁড়াইয়া গান করিতোছিল।” শিল্পী অসিতকুমার হালদার লিখে গেছেন: “এইবার পালা 
পড়ল আমার স্টেজ বাঁধবার এবং অভিনয় করবার ।...ফাল্তুনীর স্টেজ শালবীথিকা গৃহেই তৈরি 
হল, ফুললতাপাতা দিয়ে।”” আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন অসিতকুমার : 'রাজদরবারটা 
YF জ্ঞাকালো NFTA রাজদরবারের মতো করা হল- রাজমুকুট গহনা সব যিলিয়ে। তার 
পাশেই বিরাট গাঢ় লাল কাপড়ের পদার মধ্যে লাল wa গোল করে কেটে তার ভিতর 
CONIA নকশা সাদা কাপড় কেটে সেলাই করে দেওয়া হল ।** 
প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যে সংস্কার ভেঙে ফেলার আয়োজন চলেছে একালে, PIENA 
এই অভিনয়ে যেন তারই পূর্বাভাস পাই। বাদল সরকার সুরেন্দ্রনাথ পার্কে নিয়মিত তার নাট্যাভিনয়-মঞ্চ 
বসিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছিলেন শালবীথিকায়। একালের পথনাট্যের পূর্বরূপ হিসেবে কি 
রবীন্দ্রনাথের নাট্যায়োজনকে গ্রহণ করা যায় না? গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠিতে ফাল্গুনী’ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেগুলি আজকের তুলনায় ভারি আশ্চর্য 
লাগে আমাদের : 
FEI অত্যন্ত ৫০11০৪৫৩----ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া 
শক্ত হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আসবে তারা একেবারেই আগাগোড়া 
এ জ্িনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় শুরু হবার পরে প্রোগ্রাম পড়বারও 
সময় থাকবে না। কেন না একবারও যবনিকা পড়বে না।...রাস্তা দিয়ে পথিক চলাচলের 
নাট্য আকাদেমি পত্তিকা / ৫ 
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FECT A 
FECA 
ARSE 
CENTRAL L BRERY 


by playd! তোমরা করে নিতে পারবে, সমস্ত ক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল 
এই রকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।*৮” 


এইভাবে পথের ধারে দৃশাস্থাপন, পথিকদের চলাচলের প্রতীতি তৈরির ইঙ্গিত “আলমগীর” 
“দেবলাদেবী” “গীতা” নাটকে অভ্যস্ত বাংলার রঙ্গমঞ্চ সেদিন গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু একালে 
পেরেছে! সমকালে ফাল্তবীর এই উপস্থাপনা কতটা প্রথাবিরোধী ছিল সমকালীন যুগাস্তরের 
একটি সমালোচনা থেকেই তা বোঝা যাবে : 


“এই অভিনয় আমার মুগ্ধ চোখের সম্মুখে একটি নৃতন সৌন্দর্যলোকের দ্বার খুলে দিল। 
দৃশ্যসজ্জা কথা গান সবই অভিনব। এতদিন যা শুনেছি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পশ্চাৎপট 
শুধু প্রকাণ্ড একটা নীল পর্দা, তার গায়ে শুধু চাঁদ। স্টেজের একপাশে সত্যিকারের 
ছোট বাশগাছ দিয়ে পথের ধারের ব্যাকুল বেণু রচনা করা হয়েছে অন্যদিকে মহারাজের 
আসনবেদী। নানা রঙের আলোকসম্পাতে একই স্টেজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ 


(৩১ 


PITE | 


প্রকৃতপক্ষে FEF, ‘বসস্ত’, ‘শেষ বর্ষণ’ জাতীয় পালানাটক, “শাপমোচন” “abla 
পূজা’ জাতীয় নৃত্যপ্রধান নাটক এবং নৃত্যনাট্য এসবের ভিতর দিয়ে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের যেসব 
নতুন নাট্যরীতি সেকালে দর্শকদের কাছে অপরিচিত ও অভিনব লেগেছিল, একালের বাংলা 
নাটকে সেগুলি স্বাভাবিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। প্রতিমা দেবী লিখেছিলেন : 


গুরুদেবের লেখনী যেমন abstract idea-3 মধ্যে ক্রমবিকাশ লাভ করল, তেমনি 
রঙ্গমঞ্জের আঙ্গিক বাইরের দিক পরিত্যাগ করে মনের গভীরতমভাব রাজ্যের কারুলোক 
সৃষ্টি করবার উপযোগী সহায় হোল।...ফালন্তুনীর ভিতরকার মর্মার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিক এবং বেশতৃষা নাটোর বিষয়বস্তকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। অভিনয়ের 
আর্ট এবং রঙ্গমঞ্চের অর্থ উভয়ের সমন্বয়ে ফাল্গুনীর নাট্যশিল্লের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা 
গেল ।”১২ 


এই অভিনয়ের আর্ট এবং রঙ্গমঞ্চের অর্থের সমস্বয়েই একালের নাট্য-আন্দোলন চলেছে 
সিদ্ধির দিকে। রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিক বাইরের দিক থেকে সরে এসে ভিতরের ভাবরাজ্যের কারুলোক 
সৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠছে। তাই এসে গেল “BBVA কথা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাটক ও 
মঞ্চ আন্বোচনা প্রসঙ্গে নাট্যাভিনেতা-নাট্যনির্দেশক কুমার রায় দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতীতে প্রকাশিত 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-আলোচিত ওই WENT মঞ্চসঙ্জার বিবরণটাই তুলে ধরেছেন। ঠিকই 
বলেছিলেন তিনি, নাটকের উপযোগী, নাটকের গভীরতা বাড়াবার মতো WASH, অযথা বেভব 
না দেখিয়েও সম্ভব। FENA মঞ্চ সেই শিক্ষাই দেয়।*” 


আসলে অভিনেয়তাই রবীন্দ্রনাটকের মৌলিক গুণ-__রবীন্দ্রনাটক কেবল TRA কাব্য বা 
পাঠ্য নাটক নয়, আধুনিক কাল রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। নটে 
নাট্য, সমাপয়েৎ : রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন এককভাবে সেই সত্যকেই অবলম্বন করেছিলেন। 
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উল্লেখখপঞ্ি 


> 


'বৈরাগাসাধন” স্বতন্ত্র নাটক নয়। ১৩২২ ICH wears অভিনয় আয়োজনকালে ‘ees পূর্বে 
ংযোজনের জন্য এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি রচিত হয় wes তৃমিকারূপে। 

বলাই বাহুল্য, গুরু” ‘অরূপরতন’, ‘warns’ যথাক্রমে “অচলায়তল” ‘রাজা’ ও শারদোৎসবে ঘি 
রূপান্তর | 


৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘Sarg’, অবলীন্দ্রনাথের ‘wears’ এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর ‘রবীন্র স্মৃতি’ Bear 


রঙ্গমঞ্চ “বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন ১৩০৯। 
রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ অভিনয়-জীবনের প্রথম নাট্যপ্রয়াস হরিশচন্দ্র হালদারের লেখা মুক্তকুত্তলা, জানিয়েছেন 
কুত্বপ্রসাদ FETS) অর ‘রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া” ১৯৯৫ ATS! 
প্রিয় TNA _শ্রিয়নাথ সেন (১৩৪০) শ্রস্থের “অলীকবাৰ্‌' প্রবন্ধ, পৃ ১২৮। 


এ কথা অবনীন্দ্রনাথই বলেছেন, যদিও এর কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি । 

প্রবাসী মাঘ-ফাল্তুন ১৩০৯ সংখ্যায় অমৃতলাল গুপ্ত লিখিত এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ রুত্রপ্রসাদ 
BION রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথে পুনরুদ্ধত হয়েছে, পু ৫১। 

নিত কাত নিউ হা TT ET 
পুনকুদ্ধত হয়েছে, পৃ ৫২। 

সীতা দেবীর yÈ, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক পুনরুদ্ধৃত, পৃ ৫৬। 
রুত্রপ্রসাদ চক্রবতীর গ্রন্থে উদ্ধত, পৃ vr 


কুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূ ২১০। 


কুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পু ২১৯। 

বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্্ররচ্নাবলী ভুক্ত MARAT প্রস্থ পরিচয়ে উদ্ধৃত। 

রা ‘রঙ্গমধঃ ও AREE পুনরুদ্ধত, পৃ ১০৫। রাজা নাটকে নৃত্যপ্রয়োগ 
এবং নৃতাছন্দ-নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের পারদর্শিতা সম্পর্কে সুধীরচন্দ্র করের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যায়__ 
“শেষবার রাজা নাটকে অভিনয়ের মহড়ার সময় Seance দিনের পর দিন সন্ধ্যায় কবি সকলকে 
পাঠ শেখাচ্ছেন, গান গাইছেন সকলের সঙ্গে, পধিকদের দৃশ্য এলে তিনি অভিলেঅদের বললেন, 
শুধু গাইলে হবে না, নাচতে হবে। দলের মধ্যে দু-একজন স্বাভাবিক পটুতায় সাড়া দিল, 
কিন্তু আনাড়িদের আড়ষ্টতা আর ভাঙে ai কিন্তু কবিও ছাড়বেন ati গাইতে গাইতে নিজে 
আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন, নেচে দেখাতে লাগলেন_ গ্রামের লোকের উৎসবের নাচ। চারিদিকের 
হাসি-কৌতুকের মধ্যে সে দৃশ্যের সকন্পকেই তখন চালচলনে নাচের ভঙ্গি কিছু না কিছু আনতে 
zA |’ 

এই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল “ফরোয়ার্ড পত্রিকায়। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী উদ্ধত করেছেন, পূ son) 

FHS চক্রবতী, পৃ ১১০। 

ত্রদেব, পৃ ১১১। 

১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫ তারিখের “আনন্দবাঙ্জার পত্রিকা? 

শৌখিন নাটাশালায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের এই অংশ রুদ্রপ্রসাদ চক্রবতীর গ্রন্থে খণ্ডিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। 

J ১১৪। 

সীতা দেবী প্রদত্ত বিবরণ। 

E বারতা কার ররর জরা 

FHM FST), পূ ১১৭ 


অহীল্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত তথ্য। 
FHS চক্রবর্তী, পূ ১৫৭-৫৮। 
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২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ থেকে প্রতিবেদনটি Sara কবে দিয়েছেন exer 
চক্রবতী, Y ১৮২ । 

তদেব, পূ ১৯২। 

আনন্দ সর্বকাজে-_ অমিতা সেন, প্র ১৫৩, কুদ্রপ্রসাদ চক্রবতীর গ্রন্থে অংশত SHS, J ২৪৫-৪৬ 
aa প্রসঙ্গ “আনন্দবাজার পত্রিকা’ ২য় বণ্ড, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৯৫, প্‌ ৩৭১। 
FRSA চক্রবর্তী, পর ২৮১। 

তদেব, পু woot 

তদেব, পূ ১৪১ 

তদেব, পৃ ari 

তদেব, প ৩২। 


হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “রবীন্দ্রনাথের কথা’, কুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক ASRS, “FY ৩২। 

৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ তারিখের “বেঙ্গলি পত্রিকা থেকে সংকলন করেছেন প্রল্লপ্রসাদ চক্রবর্তী, 
পৃ ১২৯। 

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পৃ ১৪৭। 

তদেব, পু ২৩৬। 

তদেব, পৃ ২৩৭। 


সীতা দেবীর স্মৃতি থেকে সংকলিত । “ডাকঘর” নাটকের একাধিক প্রযোজনাতে কবি-কর্তৃক তার নিজের 
কণ্ঠে অথবা অপরের কণ্ঠে গান যোজনা করার কথা শোনা যায়। শাস্তিদেব ঘোষের স্মৃতিচারণা 
থেকে জানা যায়, 'ডাকঘরের কোনও এক প্রযোজনায় কবি ঠাকুরদার এক সঙ্গিনী চরিত্র সৃষ্টি 
করেছিলেন যাকে ঠাকুরদা Veal সম্বোধন করেছেন। তীর STB ‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার 
নেই মানা’ গানটি যোগ করে দিয়েছেন। 


বগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার 'রবীন্রকথা’ গ্রন্থে এই বিবরণ দিয়েছেন? ইন্দ্র মিত্র ‘সাজঘরে’ এটি 
সবিস্তারে লিখেছেন, সেখান থেকে উদ্ধত করা হয়েছে। 

কুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী সংকলিত, পৃ ২৭৬। 

‘ঘরোয়া’, পু ১১৩-১১৪। 

erag মুখোপাধ্যায়ের এই অভি রুদ্বপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক পুনকুদ্ধত, পৃ ৮২। 

‘ববীন্দ্রবীক্ষা’ ১৪, পৃ ৩৯। 


১৯৩৫-এর D MENA HE বারাক SHOE 

C Jinaraja Das লিখিত এই প্রতিবেদন লিউ ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১২ জানুয়ারি 

১৯১৮, লেখক স্বয়ং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে ডাকঘর দেখেছিলেন। 

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পূ ২২৭। 

তদেব, প্র ২৫৪-৫৫। 

“দ্য ডেইলি নিউজ” অফ সিলোন পত্রিকায় প্রকাশিত বিস্তারিত বিবরণ ২৭ মে ১৯৩৪ তারিখের “ফরোয়ার্ড” 

পত্রিকায় YRS হয়। 

কুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পু ২২৭। 

“আত্মরশক্তি” পত্রিকায় ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৭ তারিখের প্রতিবেদনে আছে: 
“নটরাজ যে বঙ্গলীঙের উপর অবতীর্ণ হবেন বাস্তব জগতের সাধারণ শ্রযোজলের মানদণ্ড নিয়ে জর 
রচনা করলে তো চলবে না। তাই এর রঙ্গপীঠের গঠন ও সজ্জা থেকে শিল্পী অভিনেতাদের প্রতি 
পদক্ষেপে যে অপরূপ ইঙ্গিত মূর্ত হয়ে উঠেছে সে হচ্ছে সুন্দরের পেলব-ললিত আত্মপ্রকাশ । রক্ষপীঠের 
পর্ণাচ্ছাদিত শ্রাস্তভাগ, ভিতরে শপন্যাক্ষিত চন্দ্রাতপ, পার্শের জাকরিবেছিত শ্রবেশপখ- সর্বত্রই এই সুন্দরের 
স্পর্শ অনুভব করেছি।” 
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৯ ডিসেম্বর ‘দ্য বেক্ষলি” পত্রিকায় লেখা হয়, First notable feature of it was the stage. 
ওই তারিখের “দ্য Obra পত্রিকার ভাষা, The stage itself was of a novel design and 
was SO constituted as to facilitate the effective reproduction of the spirit of 
the play. St, পু 229-2291 
29 তদেব, পু 208-208; 
৫৪ ২৯ সতেম্কর “দা টোইসস অফ হঁঞিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে উদ্ধত করেছেন রুত্রপ্রসাদ চক্রবতী : 
“The mounting and costuming of this wholly delightful satire with its 
deep undercurrent of protest against all the stupid conventions that stifle 
the soul's expression, show how thouroughly and boldly eclectic is Tagore 
in his art; for in his designing he has drawn on the picturesque costume-dance 
of Bali and Java and the weird panoply of ancient Assyria, has added 
to it a dreamland of his own making, and has produced a decor stranglely 
Indochinese in effect’. তদেব, % ২৭৮। 
৫৫ TAR ও রক্তর্করবী’, “পাদপ্রদীপ' ১৯৫৫। 
৫৬ “বহুরূপী” ৩৯, বহুরূপীর রহীক্্রলাঘ। 
৫৭ “‘রবীন্দ্রক্জীবনী” ২য় te, পৃ ৫০৬, ক্ুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক PRS, পূ ১২২। 
৫৮ MAST GSS, পূ ১২২। 
৫৯ “WIS” (১৩৬৫), পৃ ১০৪ 
oo বিশ্বভারতী PaRa ১২শ Wo কাকলী প্রস্থপরিচয়ে সাংকঙ্গিত। 
o> ফলীন্দ্রনাথ রায়, TUFT > মে, ১৯৭১, Fae চক্রবর্তী পর ১৩৫-৩৬! 
৬২ নাটাধারা, Sefer’ পত্রিকা : প্রতিমা দেবী, কুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, পর ১৩৪। 
৬৩ “নাটাভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ” কুমার রায়, পু ১৪২। 
সহায়ক প্রস্থ 
‘Sarat’: ১-৪: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৪০-১৩৬৩) 
TARF: ১-৬: প্রশাস্তক্ুমার পাল (১৩৮৯-৯৯) 
Sag): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৬৯) 
‘qe ও রবীন্রনাথ’: রুত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৯৯৫) 
‘নাটাতবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ’: কুষার রায়, (১৯৮৭) 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনপঞ্জি 


৭ মে (২৫ বৈশাখ ১২৬৮) কলকাতার জ্ঞোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্ম । পিতা মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । মাতা সারদা দেবী। 

১৮৬৮ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে প্রবেশ । 

১৮৬৯ £ কবিতা রচনার সূচনা | 

১৮৭৩ 2: বোলপুরে প্রথম নাট্যকাব্য “পৃর্থীরাজ পরাজয়” রচনা | 

১৮৭৪ : সেন্ট জ্ঞেভিয়ার্স স্কুলে প্রবেশ । গৃহশিক্ষকের নিকট “ম্যাকবেধ" ও ‘কুমারসত্তব’ পাঠ এবং 
“ম্যাকবেথ” নাটকের বাংলা অনুবাদ! 
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জ্োতিরিন্্রনাঘের 'সরোজ্িলী বা চিতোর আক্রমণ" নাটকে রবীন্দ্রনাথের লিখিত একটি গান 
“হাল স্মল চিতা । দ্বিণ্ডণ ! fad’ সমিবেশিত হয় । 


“বিদ্বজ্জন সমাগম’ উপলক্ষে অভিনীত ক্োভতিরিন্্রনাথের ‘এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে 
অলীকবাবু চরিত্রে অংশগ্রহণ । এটিই তীর প্রথম অভিনয় | 

জ্যোতিরিস্্রনাথের “মানময়ী* গীতিনাটো গান রচলা। জোড়াসীকোয় ‘swe’ শীতিনাটোর 
অভিনয়ে মদনের ভূমিকায় অংশগ্রহণ | 


“‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ রচনা । fara সমাগমে ২৩ জানুয়ারি প্রথম অভিনয় । বাষ্রীকি’র ভূমিকায় 
রবীন্দ্রনাথ | ‘রুদ্রচণ্ড’ নাটিকা প্রকাশ । 


“কালম্বগয়া” গীতিনাটা রচনা ও অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয়ে অংশগ্রহণ | 


ভবতারিণী ( মৃণালিনী )-র সহিত বিবাহ ৯ ডিসেম্বর । “বউঠাকুরানীর হাট” উপন্যাস প্রকাশ । 
পরে এর গল্লাংশ ভেঙে “প্রায়শ্চিত্ত? (১৯০৯ ) এবং *শরিত্রাশ'€ ১৯২৯ ) নাটক রচনা 
করেন। - 


‘প্রকৃতির প্রতিশোধ” ও ‘নলিনী’ নাট্যকাবা ও নাট্য রচনা । 

“বৌঠাকুরানীর হাট” উপন্যাসের কেদারনাথ ভৌধুরীকৃত নাটারূপ “রাঙ্জা বসম্ভরায়'-এর প্রথম 
afer ৩ জুলাই গ্রেট ন্যাশনাল বিয়েটার। 

“রাজর্ষি উপন্যাস রচনা | 


“রাজা ও রানী’ নাটক রচনা (পরবর্তীকালে নাটকটি বাংলা রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে 
অভিনীত হয় )। পৃজাবকাশের সময়ে ‘are ও রালী’-র অভিনয় । রাজ্জার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ । 


সাঙ্জাদপুরে থাকাকালীন বিসর্জন" নাটক রচনা । শান্তিনিকেতনে “বিসর্জন” নাটকের অভিনয় | 
রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় ॥ 
৭ জুন এমারেল্ড থিয়েটারে “রাজা ও রানী’ নাটকের প্রথম অভিনয় । 


‘গোড়ায় গলদ’ প্রহসন রচনা ও সঙ্গীত সমাজে অতিনয়। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে 
একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন । ‘ear প্রকাশ ও ASAR | 


‘বিদায় অভিশাপ’ নাটাকাবা রচনা | 

‘মালিনী’ কাবানাটা প্রকাশ । 

‘বৈকুণ্ঠের খাতা” নাটক রচনা ও “খামখেয়ালী সভা’র আহ্বানে অভিনয় ৷ রবীন্দ্রনাথ কেদারের 
ভূমিকায় অভিনয় করেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে “গান্ধারীর আবেদন” পাঠ। 


কলকাতায় ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিকোর সংবর্ধনা উপলক্ষে ‘বিসজ্জন' অভিনয় । 
রবীন্দ্রনাথ রঘুপতির ভূমিকায় । ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা" রচনা । 

২৩ নভেম্বর পত্তী মৃণালিনী দেবীর gg । 

১৯ জানুয়ারি পিতা দেবেন্দ্রনাথের FET 

“শ্বারদোহসব" রচনা ও অভিনয়। “মুকুট” নাটিকা প্রকাশ | 

‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটক ASAT I 

“রাজা” নাটক রচনা । ৯ জানুয়ারি কোহিনুর থিয়েটারে “গোড়ায় গলদ’ অভিনয় । ‘প্রায়শ্চিত্ত’ 
নাটকের অভিনয় । রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাশ্দীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। 

‘অচলায়তন’ ও “ডাকঘর” রচনা । 
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কবির জীবনের sary বর্ষ ofS উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে টাউন হলে 
উত্সব । ‘মালিনী’ নাটক রচলা। 
নভেম্বর ১৩ “গীতাঞ্জলি '-র জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি” 
লিট উপাধি প্রদান। 
‘অচলায়তন’ অভিনয় । রবীন্দ্রনাথ গুরুর ভূমিকায় | 
‘ফান্তুনী' রচনা ও শাস্তিনিকেতনে অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় । 
PTER ও ‘বৈরাগাসাধন’ অভিনয় । রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে অন্ধবাউল ও কবিশেখরের 
ভূমিকায় । 
“ডাকঘর” অভিনয় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায় । 
‘SF’ নাটক (অচলায়তন নাটকের অভিনয়যোগা সংস্করণ) রচলা। 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ‘ara’ উপাধি ons: ‘শারদোৎসক’ অভিনয় । 
রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকায় । 
'অরূপরতন” ( ‘রাজা’ নাটকের অভিনয়যোগা সংস্করণ) রচনা। 
“YSU” রচনা । কলকাতার রক্ষমঞ্চে “শারদোৎসবে A অভিনয় রবীন্দ্রনাথ সল্যাসীর 
ভূমিকায় । রি 
‘রক্তকরবী’র খসড়া পাঠ । এম্পায়ার থিয়েটারে ‘বিসর্জন’ অভিনয় ॥ রবীন্দ্রনাথ “জয়সিংহে'র 
ভূমিকায় । ‘acre’ শীতিলাটা রচনা। 
“গৃহপ্রতেশ" নাটক (CTAA aria’ গল্পের নাটারূপ) রচনা। 
“চিরক্ুমার সভা" নাটক (“প্রজাপতির নিবন্ধ” উপন্যাসের নাটারূপ) রচনা । “রক্তকরবী” নাটক 
রচনা, “‘শোধবোধ’ নাটক ( ‘কর্মফল’ গল্পের নাটারাপ) রচলা। 
“নর্টীর পূজা” নাটক রচনা | 
“খাতুরঙ্ষ” গীতিনাটা রচনা । ‘abla yer’ নাটকের অভিনয় । 
“শেষরল্ষা” প্রহসন (‘গোড়ায় গলদ’ নাটকের অভিনয়যোগা সংস্করণ) রচনা । 
‘পরিত্রাণ’ নাটক (প্রায়শ্চিত্ত” নাটকের পরিবর্তিত রূপ) রচনা । ‘তপতী’ নাটক (রাজা ও 
রালী'র আব্যানভাগ অবলম্বনে রচিত গদা নাটক) রচনা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 
অভিনয় ॥ রবীন্দ্রনাথ বিক্রমের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
‘নবীন’ শীতিনাটা রচনা । “শাশমোচন" কথিকা ও গানসহযোগে নৃত্যনাট্য রচনা | 
“কালের যাত্রা” নাটক রচনা (এর অস্তর্গত ‘রথের রশি” ও “কবির দীক্ষা” নাটক)। 
“চালিকা” “তাসের দেশ’, ‘apa?’ নাটক রচনা । 
শিল্পী ও অভিনয়ের দল লিয়ে সংগীত ও অভিনয় পরিবেশনের জন্য সিংহল ও নানাস্থানে 
ভ্রমণ। 
'শারদোতসব” ও ‘owes’ অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে সন্গ্যাসী ও ঠাকুরদার ভূমিকায় 
অভিনয় FTAA | 
শাস্তিনিকেতনের আর্থিক সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশে অভিনয়ের দল লিয়ে সমগ্র উত্তর ভারত 
সফর । শাঙ্ধীজি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অসুস্থ শরীর নিয়ে কবিকে এভাবে ভ্রমণ করতে 
নিষেধ করেন ও বিশ্বভারতীর দ্বাটতি অর্থ ৬০ হাজার টাকার চেক্‌ বিড়লার নিকট থেকে এনে 
কবির হাতে তুলে CTA I 
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১৯৩৭ হ প্রাণলংশয় পীড়ায় আক্রান্ত । 
১৯৩৮ 2 sorat নাটিকাব নৃত্যোপযোগশী area প্রকাশ । কলকাতাব "ছায়া" প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় । 
১৯৩৯ r শ্যামা" নৃত্যনাটা প্রকাশ | 
১৯৪০ : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কবিকে ডি লিট উপাধিদান । কালিস্পঠ্ডে থাকাকালীন হুক্রতর 
অসুহ INI 
১৯৪১ হ পচিশে বৈশাখ ৮০তম জশ্রদিনে ভারতব্যাশী tera) 
| ত্রিপুরারাজ্ঞ কর্তৃক ভারত ভাক্কর উপাধি দান । ২৫ জ্বলাই অসুস্থ কবিকে কলকাতায় আনা FA | 
৭ আগস্ট are পূর্ণিমার দিন মধ্যাহ্হে শ্রীবনাবসান । 
রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 
নাটকের লাম প্রথম অভিনয় ze গ্রন্থ প্রকাশ 
> flare পরাজয় 
2 কদ্রচণ্ড ১৮৮১ 
৩ প্রকৃতির প্রতিশোধ ১৮৮৪ 
৪ নলিনী ১৮৮৪ 
৫ রাজা ও রানী ৭ জুন ১৮৮৯-১৮৯০ শান্তিনিকেতন এ oS ১৮৮৯ 
facu” 
৬ বিসর্জন ১৮৯০ শান্তিনিকেতন ১৮৯০ 
৭ গোড়ায় গলদ ১৮৯২ কলকাতার সক্ষীত সমাজে ১৮৯২ 
৮ বিদায় অভিশাপ ১৮৯৪ 
> বৈকুষ্ঠের খাতা ` ১৮৯৭ খামখেয়ালী সভা ১৮৯৭ 
১০ কৌতুকনাটা হাসাকৌতুক ১৯০৭ 
১১ কৌতুকনাটা ব্যঙ্গকৌতুক ১৯০৭ 
১২ শারদোৎসব ১৯০৮ শাস্তিনিকেতন ১৯০৮ 
১৩ মুকুট (afte) . ১৯০৮ 
১৪ প্রায়শ্চিত্ত ১৯১০ শাস্তিনিকেতন ১৯০৯ 
১৫ রাজা ১৯১০ 
১৩ ডাকঘর ১৯১৭ শান্তিনিকেতন ১৯১২ 
১৭ মালিনী ১৯১২ 
১৮  অচলায়তন ১৯১৪ শাম্তিলিকেতন ১৯১২ 
১৯ ফাল্গুনী ১৯১৬ শান্তিনিকেতন ১৯১৫ 
২০ গুরু ১৯১৮ 
২১ UASA ১৯৩৫ শাস্তিনিকেতন ১৯২০ 
২২ ক্ষণশোধ ১৯২১ 
২৩ মুক্তধারা ১৯২২ 








২৮ ১৯২৭ শাস্তিনিকেতন ১৯২৬ 
২৯ শেষ রক্ষা ১৯২৮ 
৩০ পরিত্রাণ ১৯২৯ 
৩১ তপতী ১৯২৯ জোড়াসীকো ১৯২৯ 
৩২ কালের যাত্রা ১৯৩২ 
৩৩ বাঁশী ১৯৩৩ টি 
৩৪ মুক্তির উপায় ১৯৪৮ 
৩৫ মালঞ্চ ১৯৭৯ 
৩৬৩ বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের ৩ জুলাই ১৮৮৬ গ্রেট ন্যাশনাল ধিয়েটার 
নাটারূপ ‘রাজা বসন্ত রায়’ 
তরুণ পাল 
te 
শপ 
গা, 
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om সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিচয় ত্রিবিধ__কবি, সঙ্গীতশ্র্টা এবং নাট্যকার | 

Na পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি জবীবকালেই অতুলনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন! 
তার মৃত্যুর ৭৩ বছর পরে এই লেখা লিখতে বসে মনে হচ্ছে তার কবি-পরিচয় হয়তো 
ঈষৎ ম্লান হয়েছে, কিন্তু সঙ্গীতশ্রষ্টা ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল আজও জনপ্রিয়, তাৎপর্যময় এবং 
নিঃসন্দেহেই আমাদের উত্তরাধিকারের উল্লেখযোগ্য অংশ। 

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞাত পরিবারের সন্তান | উদারনৈতিক এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন 
আবহাওয়ায় বড় হয়েছিলেন। বিদেশে আয়ত্ত শিক্ষারদীক্ষা তাকে পাশ্চাত্য রুচি ও আদর্শ বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল করেছিল। তার কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতে এই মার্জিত কচি ও বৈদক্ধোর ছাপ 
আছে। বাংলা সাহিত্যে অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল । কেবল 
একটি ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত অসূয়া চরিত্রে একটি কলঙ্করেখা একে দিয়ে গেছে, এ কথাটি 
দুঃখের হলেও স্বীকার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য সৃজন-প্রতিভার সমতুল্য হতে 
না পারার সত্যকে মানতে তিনি পারেননি বা চাননি। ১৯১২-তে রচিত “আনন্দ বিদায়’ প্রহসনের 
মধ্যে এই অসুয়া-সঞ্জাত মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। তবু শুধু সেই কারণে তার বাকি রচনার 
মূল্য হাস পায় না। আমরা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বিষয়ে আমাদের 
মনোযোগ কেন্দ্রায়িত রাখব । নাট্যকার হিসেবে তার বৈশিষ্ট্যের নানা সূত্র সন্ধানের কাজে আমরা 
বিশেষভাবে ব্যবহার করব তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ রচনা “সাজাহান” নাটকটিকে, কারণ এটি 
যে শুধু তার সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক নাট্য-রচনা তাই নয়, নাট্যকার হিসেবে তার মৌল 
শক্তি ও দুর্বলতার সমাবেশেও নাটকটি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। 


দুই 
'সাজাহান” নাটক পাঠ ও বিশ্লেষণের জন্য পটভূমি হিসেবে প্রয়োজন দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার 
জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র । সময়ানুক্রম অনুযায়ী সাজালে দেখা যায় প্রথম নাটক ‘of 
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অবতার” (১৮৯৫) থেকে তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ‘rag?’ (১৯১৬) পর্যন্ত দুই দশকে 
তার প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা কুড়ি। তবে এগুলি তিনি রচনা করেছিলেন ১৮৯৫ থেকে 
১৯১৩ (মৃত্যুর বছর) পর্যন্ত এই আঠারো বছরে। বিষয় এবং রূপের বিচারে এগুলিকে চারটি 
মূল ধরণের wes বলে চিহ্নিত করা যায়__প্রহসন, পৌরাণিক নাটক, এতিহাসিক নাটক 
এবং সামাজিক নাটক। 

প্রহসন-জাতীয় রচনার মধ্যে পড়বে ‘She অবতার? (১৮৯৫), বিরহ’ (১৮৯৭), DI 
(১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত” (১৯০২) এবং ‘yaw’ (১৯১১)। ১৯১২-তে রচিত “আনন্দবিদায় কৈ 
এই তালিকার বাইরে aie: রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আক্রমণাত্মক বিদ্রপ এটিতে এতই প্রবল যে 
তা দ্বিজেন্দ্র-চবিত্রের স্বাভাবিক রুচিশীলতার এক বিশ্রী বাতিক্রম। এর বিচার-বিশ্লেষণ না করলে 
কোনও ক্ষতি নেই। অন্যান্য প্রহসনগুলি পরিচ্ছন্ন এবং সুরুচিপূর্ণ। সমাজের নানা স্তরে ব্যাপ্ত 
নানা ধরণের অসঙ্গতি এগুলির উপজীব্য । ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বাঙালির হাস্যকর আত্মস্তরিতা, 
হিন্দু ও ব্রাহ্ষণ-সমাজের অন্তর্গত সংকীর্ণতা ও বিবাদ, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তা নারীদের 
পাশ্চাত্যমুখিনতা, প্রেম-ঘটিত সমস্যা, বিবাহ্‌-বিভ্রাট, দাম্পত্য-সম্পর্ক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে তার প্রহসনগুলি। চমতকার সব হাসির গান এবং চতুর সংলাপ প্রহসনগুলিকে আকর্ষণীয় 
করতে সাহায্য করেছে। তবে কাহিনী-নির্মাণে অসঙ্গতি বা শিথিলতা যেমন লক্ষ্য করা যায়, 
তেমনই বহু ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি একমাত্রিক হয়ে পড়ায় প্রহসনগুলি প্রত্যাশিত গভীরতা পায় 
না। সেই কারণেই হয়তো এক সময়ের মঞ্চ-সফল এই প্রহসনগুলি এখন আর নাটাপ্রযোজকদের 
আকৃষ্ট করে না। সমকালের সীমা তারা পেরোতে পারেনি। 


তিনটি নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন পুরাণ থেকে। এগুলি 


"হচ্ছে "পাষাশী” (১৯০০), সীতা’ (১৯০৮) ও Shy’ (১৯১৪-য় প্রকাশিত)। “সীতাই এগুলির 


মধ্যে সফল সৃষ্টি। পুরাণ-কাহিনীকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের চেষ্টা “সীতা'কে বিশিষ্ট 
করেছে। অযথা ভক্তি ও অলৌকিকত্ব বর্জন করে, যুক্তি পরম্পরায় নাট্যসংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা 
করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ধর্মভীরু বাঙালির জন্য শত্তা উত্তেজনা তৈরি করে হাততালি কুড়োতে 
চাননি । গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাপ্রুত নাটকের শৈলীতে অভ্যস্ত বাঙালি নাট্যদর্শকের কাছে তাই 
তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি ছ্বিজেন্দ্রলালের এই পুরাণ-নাট্যায়ন। তবে এর প্রায় ষোল বছর 
পরে শিশিরকুমারের যুগান্তকারী প্রযোজনা “সীতা'-র নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী মহাশয় ছ্বিজেন্দ্রলালের 
প্রভাব ও তাকে অতিক্রমের চেষ্টার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন তার “তা” নাটকের 
ভূমিকায়। এতেই বোঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সীতা’ সময়ের আগে এসে পড়েছিল। পৌরাণিক 
না হলেও MIA ও FET-AA (১৯০৮) প্রসঙ্গ এখানে এসে পড়ে। ফারসি মহাকাব্য 
শাহনামা থেকে গৃহীত এ নাটকের কাহিনী। তবে অতিরিক্ত কাব্যিক ভাবোচ্ছাসে এ নাটক 
ক্ষতিগ্রস্ত । 

সামাজিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অ-সফল। ‘পরপারে’ (১৯১২) ও ‘THAT (১৯১৬-তে 
প্রকাশিত) রচনা হিসাবে wa নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সৃজন-প্রতিভার চমতকারিত্ব সবচেয়ে 
প্রশ্রহীনভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার এঁতিহাসিক নাটকগুলিতে। এদের মধ্যে রয়েছে “তারাবাঈ' 


0১৯০৩), রাখা প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫), GÁTT (১৯০৫), নূরজাহান’ (১৯০৮), “মেবার 


পতন’ (১৯০৮), AET (১৯০৯), BHBG’ (১৯১১) এবং সিংহল-বিজয়” (১৯১৫-তে 
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প্রকাশিত)। সব শিল্পীকেই তার প্রতিভার একাস্ত নিজস্ব ধরণটি প্রকাশের জন্য যথাযথ ক্ষেত্র 
এবং শৈলী খুঁজে নিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই প্রকাশের জায়গাটি পেয়েছিলেন এতিহাসিক 
নাটকে, এ কথা বললে খুব একটা বিতর্কের সম্ভাবনা দেখি না। পরাধীন বাঙালির স্বাধীনতার 
আকাঙ্ক্ষা এবং জ্ঞাত্যাভিমানকে তিনি সঠিকভাবে চিনেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) 
সময় দেশপ্রেমের জোয়ার বাঙালির Gea ও মানসকে আলোড়িত করেছিল। এই ঘটনার পরবর্তী 
সাত-আট বছরের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল তার প্রায় সবগুলি ( ‘তারাবাঈ’ বাদে) এঁতিহাসিক নাটক 
রচনা করেছিলেন। তার নাট্যকার জ্রীবনের এইটাই শ্রেষ্ঠ পর্ব। 


এতিহাসিক নাটক রচনার জন্য প্রথম প্রয়োজন ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ । সে বিষয়ে 
দ্বিজেন্দ্রলালের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ছাপ তার সবগুলি প্রতিহাসিক নাটকেই আছে। ইতিহাসের 
পটভূমি এবং ঘটনাবিন্যাসের কোনও বড় রকম বদলও কখনও ঘটাননি__যাতে করে ইতিহাসের 
বিকৃতি বা ভুল ব্যাখ্যার মতো অপরাধ ঘটে যায়। আবার তেমনই নিছক ইতিহাস-চিত্রণ তার 
লক্ষ্য ছিল না মোটেই। ইতিহাসের নাট্যায়নের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের উষ্ণ আবেগ পাঠক-দর্শকের 
মধ্যে তীব্রভাবে সঞ্চার করে দেওয়া ছিল তার অন্যতম উদ্দেশা। শুধু দেশপ্রেম নয়, মানবপ্রেমও 
বহু সময়েই তার নাটকের মৌল আবেদন হয়ে দীড়িয়েছে। তবে এ কথাও মনে রাখতে 
হবে যে এ কাজ করতে গিয়ে তিনি নাটকের গঠন এবং চরিত্রসৃষ্টির কাজকে কখনই অবহেলা 
করেননি । কাহিনীর যথাযথ এবং মোক্ষম বুনোট যদি শিথিল হয়ে যায়, তাহলে নাট্যরস যে 
দানা বাধতে পারে না, এ কথা তিনি কখনও ভোলেননি। সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের জটিল 
আলোছায়া বিষয়ে তার ছিল অপীম কৌতৃহল। তাই ছিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট অসংখ্য চরিত্র বাংলা 
থিয়েটারে অমর হয়ে wre: চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে শেক্সপিয়রিয় মডেল তিনি আদর্শ হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সেই কথা এখানে উঠতে পারে। আমরা “সাজাহান+ নাটকের চরিত্রগুলি 
আলোচনার সময়ে এই বিতর্কে প্রবেশের সুযোগ পাব। 


তিন 


১৯০৩ সালে রচিত “তারাবাঙ্' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম এতিহাসিক নাটক। এরপর ১৯০৫ থেকে 
১৯০৯-এর মধ্যে তিনি আরও পাঁচটি এঁতিহাসিক, বা বলা ভালো, ইতিহাসাশ্রিত নাটক 
লেখেন-__ 'প্রতাপসিংহ”, pier’, নূরজাহান’, “মেবার-পতন” ও “সাজাহান”। এই সব -নাটক 
রচনার পিছনে ইতিহাসের নাটকায়নই যে একমাত্র লক্ষ্য ছিল তা মোটেই মনে হয় না। বরং 
ইতিহাসের উপাদান অবলম্বনে স্ব-কালের সমাজ ও মানুষের ভাবনা ও ভাষায় সমকালীন স্বপ্ন, 
বাসনা, সংগ্রাম ও উত্তেজনাকে নাটকের আধারে ধরতে পারার চেষ্টাই বেশি কাজ করেছিল। 
মনে রাখতে হবে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে তখন দেশপ্রেমের প্রবল জোমার চলছে। 
শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নন, শিল্পী-সাহিত্যিকরাও নেমে এসেছেন পথে । কবিবর রবীন্দ্রনাথের 
গান উদ্বেল করেছে জনচিত্ত। এই সময়ে রচিত নাটকে দেশপ্রেম প্রচারের প্রেরণা তীত্র হওয়ারই 
কথা। ছিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ইতিহাসের পটভূমিতে স্বদেশের যন্ত্রণা ও সংগ্রামেচ্ছার 
নাট্যরূপ স্বতংস্কৃর্তভাবেই বিধৃত হয়েছে তার সৃষ্টিতে। এ ক্ষেত্রে মধুসূদন-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ -গিরিশচন্দ্রে 
প্রবর্তিত এ্রতিহ্যেরই অনুবর্তন তথা তাকে সমৃদ্ধ করেছেন ছিজেন্দ্রলাল। ইতিহাসকে “রোম্যান্টিসাইজ' 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


১৫৩ 


করা যাকে বলে, অর্থাৎ ইতিহাসের তথ্যকে আপন সূজ্রনী-কল্লনার আলোয় ws করিয়ে তার 
নাটারূপ রচনা, এই পথই এরা সবাই অবলম্বন করেছিলেন। 

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, “সাজাহান' একাধিক অর্থে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যতিক্রমী 
রচনা। প্রথমত এ নাটকে ইতিহাসের যথেষ্ট বিশ্বস্ত afar পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত ইতিহাসাশ্রিত 
নাটক হলেও, দেশপ্রেম-প্রচার এর মূল উপজীব্য নয়। একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্যান-পতনের 
বন্ধুর ও বিচিত্র পটভূমিতে এক সস্তান-বতসল সম্রাটের অপমান, একাকিত্ব ও হৃদয়-সংক্ষোভের 
চিত্রণ দ্বিজেন্দ্রলালের yet কল্পনাকে এখানে অধিকতর প্ররোচনা জুগিয়েছে। ফল হয়েছে, 
আমরা শেক্সপিয়রিয় আদলের সঙ্গে মিল ও অমিল সম্পন্ন একটি স্মরণীয় বাংলা নাটক পাচ্ছি 
“সাজাহান” এ। 

এই মন্তব্যটি সম্ভবত বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ দাবি করে। বস্তুত “সাজাহান” প্রসঙ্গে 
শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডির বা বিশেষ করে “কিং লিয়ার'এর কথা প্রায়শই উত্থাপিত হয়। দুটি 
নাটক একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, দুটি দু'ধরণের নাটক। শেক্সপিয়ার যে আদলে 
তার “কিং লিয়ার’ রচনা করেছিলেন, অ হল রেনেশাস পরবর্তী যুগে এলিজাবেখিয় ইংল্যান্ডের 
থিয়েটারি এতিহ্যের ভিতর থেকে উঠে আসা একটি FB: নিয়তিবাদী গ্রিক ট্র্যাজ্জেডি- চেতনার 
সঙ্গে রেনেশাস যুগের নতুন মানবতাবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এই ট্র্যাজেডির চারিত্র্য ও 
গঠন। শেক্সপিয়রিয় ট্র্যাজেডির নায়ক বা নায়িকারা একই সঙ্গে দুই বিড়ম্বনার মুখোমুখি হন। 
পরিবেশের প্রতিকূলতা তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় নায়ক বা নায়িকার চরিত্রের অন্তর্গত 
কোনও গুরুত্বপূর্ণ FÈ যা তার ধ্বংস ডেকে আনতে সাহায্য করে বহুল পরিমাণে। বস্তুত 
গ্রিক ট্র্যাজেডির থেকে আলাদা ট্র্যান্জিক জ্রীবনদর্শন শেক্সপিয়ার এখানেই গড়ে নেন। গ্রিক নাটকেও 
চরিত্রের দায়িত্ব অনুপস্থিত নয়, কিন্তু শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিতে এ-ভূমিকা. এতটাই বেড়ে যায় 
যে ব্র্যাডলি তার বিখ্যাত “শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি? গ্রন্থে শেক্সপিয়রিয় ট্র্যাজেডির সূত্র খুঁজতে 
গিয়ে ব্যবহার করেন একটি বাক্যবন্ধ যা এখনও বিখ্যাত: ‘Character is Destiny’! রাজা 
লিয়ার তার বিশাল সাম্রাজ্য তিন কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন তাদের পিতৃভক্তির 
পরিমাপ অনুযায়ী । রিগান ও গনেরিল পিতৃভক্তির ছদ্ম প্রাবল্য দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করেছিল, 
কিন্তু সরল সত্যনিষ্ঠ কর্ডেলিয়া তা করতে পারেনি। এখানেই লিয়ারের ঘটে যায় বিবেচনার 
মহাপ্রমাদ। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, সততা ও ছলনার মধ্যে প্রভেদ নিরূপণে ব্যর্থ হন লিয়ার। 
নিষ্ঠুরভাবে কর্ডেলিয়াকে তাড়িয়ে ca পরবর্তীকালে রিগান ও গনেরিলের আসল স্বরূপ যখন 
তিনি বুঝতে পারেন, তখন তার মধ্যে দেখা দেয় এক বিশাল ও প্রচণ্ড আবেগের বিপর্যয়। 
বোধ-বুদ্ধি-চৈতন্য আচ্ছন্ন করে নেমে আসে পাগলামির কালো মেঘ যার থেকে ঝড় উঠে 
তৈরি করে লিয়ারের সর্বনাশা পরিণাম। নিজদের ও কর্ডেলিয়ার মৃত্যুতে এই সর্বনাশ তুঙ্গবিন্দু 
স্পর্শ করে। পাঠক ও দর্শকের মধ্যে তৈরি করে এক ভয়ঙ্কর হাহাকার। 

“সাজাহান” নাটকেও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বস্থ আছে-__ নিষ্ঠুর, নির্মমভাবেই আছে। 
কিন্তু সেখানে সাজাহানের পিতৃ হৃদয়ের কোনও অবিবেচনাপ্রসূৃত af মূল কারণ নয়। এ 
কথা ঠিক যে ওরংজেব তাকে বেশ কয়েকবার ছলনা করেছে, যেমন সে করেছে বিখ্যাত 
দরবার দৃশ্যে গোটা ভারতের মানীগুলীদের সমাবেশকে। এও ঠিক যে AR একই সঙ্গে 
সম্রাট ও পিতা এই দুই সত্তার সংঘাতে আলোড়িত এক চরিত্র । কিন্ত “কিং লিয়ার'এ ঘটনার 
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মুরাদ, এ রা 
পরিমাণে অধিকার করে নিয়েছেন, কারণ তিনিই তখন ভারত-ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক শক্তি, সাজাহান 
নন। এইসব কারণে অনেকে তো ওউরংজেবকেই এ নাটকের নায়ক বলেও দাবি করেন। সে 
যাই হোক, এ কথা সত্য যে নাটকের কেন্দ্রীয় আবেদনের তীব্রতা ও মহত্ব এতে হাস পায়। 
দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং এই দুই নাটকের তুলনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “লিয়ারের আদর্শে সাজাহান TARTS 
পারেন নাই, প্রতিবন্ধক ইতিহাস” । 

আরেকটি কথাও এই দুই নাটকের তুলনা প্রসঙ্গে এসে পড়ে। সেটি হচ্ছে মূল দুটি 
চরিত্রের বিশ্লেষণ ও সেই প্রসঙ্গে নাট্যকারের জীবন-দর্শনের প্রসঙ্গ । লিয়ারের চরিত্রের নানা 
অনুপত্ধ বড় wy নির্মাণ করেছেন শেক্সপিয়ার । বিশেষত তার আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চয়তার মনোভাব | 
তারপর ঘটনা-পরম্পরায় কীভাবে বিশ্বাসের সেই আপাত-অটল দুর্গে চিড় ধরে, কীভাবে বড় 
হয় সেই ফাটল, কীভাবে বিপর্যয় একটু একটু করে গ্রাস করে লিয়ারের বহির্জীবন ও অস্তুম্জীবন, 
মহাকবির নাট্যকার-প্রতিভা তার মর্মস্তদ চিত্রণ তুলে ধরেন নাট্যের অবয়বে । এরই সঙ্গে আশ্চর্য 
নিপুণতায় তিনি মিশিয়ে দেন গোটা একটি যুগ ও সভ্যতার সংকটের ছবি। সামস্ততাস্ত্রিক প্রাচীন 
সমাজের গঠন ও ধ্যান-ধারণায় তখন চলছে বিপুল ভাঙচুর। বুর্জোয়া সমাজের নতুন ভাবনা-চিস্তা 
এসে ধাক্কা মারছে পুরনো বনিম়াদে। তার ছবি “কিং লিয়ার-এ ধরা পড়েছে অভ্ররান্তভাবে। 
অতিথিকে হত্যা করা হচ্ছে, ভৃত্যকে হত্যা করা হচ্ছে, পিছন থেকে ছুরি মেরে হত্যা করা 
হচ্ছে__-এইসব ঘটনাবিন্যাস অনিবার্য করে তোলে একটিই সত্যকে___সামস্ততাস্ত্রিক মূলাবোধ ভেঙে 
পড়ছে। এই সার্বিক ক্ষয়ের প্রেক্ষিতে পারিবারিক বিশ্বাসের ভাঙনকে উপস্থিত করেছেন শেক্সপিয়ার | 
জটিল, পরিবর্তমান, ভঙ্গুর সময়ে অন্ধ দেখতে পায়, যা PEMA দেখে না। মূর্খ বোঝে, 
যা জ্ঞানী বোঝে না। স্বাভাবিক চৈতন্যের আলোয় নয়, সত্য ধরা পড়ে উন্মাদের বিলাপের 
অন্ধকারে । তবু শেক্সপিয়ারের জগত-বীক্ষা তার নাটকের পরিণামে নিয়ে আসে জীবনের প্রতি 
দায়বদ্ধতার অঙ্জীকার। ছলনার অবসানে War ওঠে. সত্যের আলো। এমন কি কর্ডেলিয়ার ও 
লিয়ারের মর্মবিদারী মৃত্যুর পরেও এই AEH থেকে যায়, উন্মাদ aren জানতে পেরেছিলেন 
করায় ছিল তার জনা are লামিন! তা লোরালা।! SP নকুল, সৎ-অসৎ, আলো-আধার, 

জ্ঞান-অজ্ঞানের সকল দ্বান্থিকতায় মূর্ত হয় চিরস্তন বিশ্বাস। মৃত্যুর ওপার থেকে ভেসে আসে 
০ নাহা 

দ্বিজেন্দ্রলাললের রচনায় সম্রাটের করুণ পরিণতি ট্র্যাজিক মাহাত্ম্য পায় না, কারণ তার 
নায়কের সংকটে বিশ্বজনীনতার মাত্রা অনুপস্থিত। সাজ্ঞাহানের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, পুত্রের বিশ্বাসভঙ্গের 
কারণে পিতা হিসেবে তীর কষ্ট ও অপমান, এ সবই কারুণ্য সৃষ্টি করে। কিন্ত মহতী বিনষ্টির 
সম্মুখীন হলে মানুষের মধ্যে যে বোধের বিশালতা জেগে ওঠে, তা “সাজাহান” নাটক পাঠে 
আমরা পাই না। বহুক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপের উপর এসে পড়ে শেক্সপিয়ারের ছায়া। 
(গবেষকরা বারবার সেইসব পত্ক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাদের আলোচনায়! তাই আমি সে পথে 
গেলাম না।) দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের সামাজিক ও মানসিক অবস্থানের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে 
সন্দেহ নেই। দুজনের পরিণামও একই ধরণের। “কিং লিয়ারের Fool এবং '“সাজাহানে 
দিলদার প্রায় একই ভূমিকা পালন করতে চায়, যদিও F০০!-এর ভিতরকার বিষাদ দিলদার-এ 
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অনুপস্থিত। সব মিলিয়ে সন্দেহ থাকে না যে, “সাজাহান” রচনাকালে দ্বিজেন্দ্রলালের সামনে 
‘কিং লিয়ার-এর আদর্শ স্পষ্টভাবেই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি নাটকের আবেদন দুটি আলাদা 
মাত্রায় চিহ্নিত হয়ে যায়। 
চার 

শেক্সপিয়ারের নাটকের সঙ্গে প্রতিতুলনায় “সাজাহান” নাটকের গুণাগুণ বিচার সঙ্গত নয়। কারণ 
এই ধরণের তুলনায় শেক্সপিয়ারের প্রশ্রাতীত উৎকর্ষ ধরা পড়বেই। পৃথিবীর অনা কোনও নাট্যকারের 
নাটকই এই তুলনা বিচারে শেক্সপিয়রিয় উচ্চতা স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং এতে দ্বিজেন্দ্রলালের 
কোনও অগৌরব আমরা দেখি না। বরং যে সব কারণে নাটাকার হিসেবে তার বৈশিষ্ট্য নিশ্চিতভাবে 
চিহ্নিত হয়ে আছে তারই আলোচনায় মনোযোগ দেওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত কাজ হবে । সেই বৈশিষ্টযগুলির 
মধ্যে অনেকগুলিই Nese’ নাটকে উপস্থিত থাকায় আমরা এই নাটকের দিকেই আমাদের 
মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখতে চেয়েছি। 

ইতিহাসাশ্রিত নাটকে ইতিহাসের রোম্যান্টিক পরিবেশন বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বেও 
দেখা গেছে। প্রাচীন ইতিহাসের নাট্যায়ন-সূত্রে পরাধীন দেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতার বাণী 
পৌঁছে দেবার sree সমকালীন নাট্যকারদের করতে দেখা যায়। কিন্ত এ কথা স্বীকার করতেই 
হবে যে এই দুই বিষয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অন্য সব নাট্যকারদের কাজকে ছাপিয়ে ওঠে। 
সাজাহান” নাটকেও এর প্রচুর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। “সাজাহান” বাঙালির অতি-প্রিয় ও বহু-পঠিত 
একটি নাটক। তাই বেশি সাক্ষাপ্রমাণ হাজিরের দরকার হবে না। তবু আমি পাঠককে মনে 
করিয়ে দেব মাত্র কয়েকটি দৃশ্যের কথা যেখানে ইতিহাসকে RAS বা বিকৃত না করেও 
নাটক তুঙ্গ মুহূর্ত তৈরি করে এবং সৃষ্টি করে আবেগ ও দ্বস্বের এমন এক বৈভব বা grandeur 
যা অন্য বাংলা এতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে ধরা পড়েনি। যেমন ধরুন, প্রথম 
SCEI সপ্তম দৃশ্য যেখানে উরংজেবের পুত্র মহম্মদ তার ঠাকুরদা সাহাজানের মুখোমুখি । পিতার 
আদেশে সে আপ্রার প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার করতে এসেছে এবং কার্যত বন্দী করতে এসেছে 
তার frames সাজাহান তাকে ভারত-সম্রাটের মুকুট খুলে দিতে চান, কোরান স্পর্শ করে 
শপথ করতে চান যে এই মুকুট প্রজাদের সামনে তিনি স্বহস্তে পরিয়ে দেবেন মহম্মদের 
মাথায়। কিন্তু সুগভীর পিতৃভক্তিতে অচঞ্চল মহম্মদ এই লোতকে জয় করে বিরল চরিত্রের 
প্রমাণ রাখে । একেই বলে প্ড্রামাটিক আয়রনি'। ওরংজেব তার পিতার প্রতি “চরম বিশ্বাসঘাতকতা 
করছে, অথচ তারই পুত্র পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করছে ভারত সাম্রাজ্য হেলায় তুচ্ছ 
করে। 
দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দারা, তার স্ত্রী নাদিরা ও পুত্র সিপারকে দেখি রাজপৃতানার 
মরুভূমি-প্রাস্তরে। তৃষ্জাতুর মানুষগুলির যখন জ্রীবনীশক্তি ক্ষীয়মাণ, তখন হঠাৎ যেন caper 
মতো এক গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণী সেখানে আসে। তারা মুমূর্যুদের জলদান করে এবং 
তাদের আশ্রয় দেয়। মুদ্ধ, বিহুল দারা বলেন, “মানুষের এত দয়া! এও কি সম্ভব!” আপন 
পরিজনের কাছ থেকে যে নিশ্রহ এবং মৃত্যুভয় পেয়েছেন দারা তাতে তার এরকম ভাবারই 
কথা। কিন্তু আসলে এই দুটি অতি-সাধারণ মানব-মানবীর এই করুপা ও সহানুভূতি মনুষ্যত্বের 
বন্দনা প্রতিষ্ঠা করে। 
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তৃতীয় অক্ষের ষষ্ঠ দৃশ্যে নিপুণ কলাবিদ দ্বিজেন্দ্রলাল পিতা-পুত্রের রোমাঞ্চক দৃশ্য তৈরি 
করেন। এবারে মহম্মদ মুখোমুখি হয় উরংজেবের। কূটনীতি ও রাজনীতি বনাম হৃদয়নীতি ও 
মানবনীতির বিতর্কে আবারও মহম্রদের জয় হয়। সাম্রাজ্য হারিয়েও সে আমাদের চোখে মানুষের 
মহিমাকে বড় করে তোলে যখন বলে, ‘পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস, কিন্তু পিতৃভক্তির 
উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতামাতান্রাতা সব খর্ব হয়ে যায়।...... পৃথিবীতে 
সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই yrs?’ আমাদের চারপাশের সমাজ ও 


রাজনীতিতে এ প্রশ্ন আজ্জ অতি বড় তীব্রতায় উপস্থিত। এইখানেই “সাজ্ঞাহান’ হয়ে ওঠে সমকালীন 
নাটক। 


দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য তো দরবার দৃশ্য নামে বাংলা থিয়েটারের একটি বিখ্যাত 
দৃশ্য হয়েই আছে। প্রথমে যশোবস্ত সিংহ এবং পরে OM জাহানারা-র তীব্র বিরোধিতার মোকাবিলায় 
গুরংজেবের কূটনৈতিক প্রতিভার চমতকার বিস্তারে নাটকীয় উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে আছে এই 
দৃশ্য। এর পাশাপাশি চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাদিরার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন দারার গভীর হাহাকার 
তৈরি করে নাটকের অন্য মেরু। এরই মধ্যে উন্মাদ সাজাহানের বিলাপের একাধিক দৃশ্য, 
দিলদারের রসদীপ্ত সংলাপে উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি, বা সুজা-পিয়ারার দাম্পত্যরসন্গিন্ধ কৌতুক-বেদনামশ্ডিত 
দৃশ্যগুলিও সংস্থাপিত হয়েছে। সব মিলিয়ে নানা রসের মিশেলে গড়ে উঠেছে এ নাটকের 
পরম-উপভোগ্য কাঠামো । দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ উদ্দীপিত করার মতো অবকাশ এ নাটকে 
কম। ইওরোপিয় মডেলের ট্র্যাজেডিও নয় এ নাটক । বরং বলা যায়, ইতিহাসের পটভূমিতে 
মানবিক মূল্যবোধের সংকট এবং শেষ পর্যন্ত মানবাধিকার বন্দনায় বিশিষ্ট হয়ে আছে এই 
স্মরণীয় রচনা। তাই যখন শেষ দৃশ্যে মহাপাপী ওরংজেবকেই বৃদ্ধ পিতা সাজ্জাহান ক্ষমার কথা 
বলেন, “তোর মত মাতৃহারা জাহানারা-_তোরই মত বেচারী। ক্ষমা কর।” তখন কূটনীতির 
বিরুদ্ধে হৃদয়নীতির pores বিজয় ঘোষিত হয়। 


পাচ 


নাট্যবৈভব এবং মানবতার বন্দনা ছাড়া আরও যে বিশেষ গুণ সাজাহানকে আমার মতো থিয়েটারের 
ছাত্রের কাছে পরম আকর্ষণীয় করে তুলেছে তা হল এর অনন্য চরিত্রসৃষ্টি। বিখ্যাত ইংরেজ 
কবি চসার-এর 'ক্যান্টারবেরি টেইলস’-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে নেভিল কন্‌হিল বলছেন, 
এ যেন এক ‘gallery of character portraits’.\ সাজাহান”ও যেন তাই__ চরিত্রের বর্ণাঢ্য 
শোভাযাত্রা ! উঁচু-নীচু, ভালো-মন্দ, মহৎ-নীচাশয়, সাধারণ-অসাধারণ, নিষ্ঠুর-দয়ালু বহু মানব-মানবী 
এই শোভাযাত্রায় সামিল। তবু তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কখনই শোভাযাত্রার সামশ্রিকতায় 
হারিয়ে যায় ati তাই প্রধান বা কেন্জ্রীয় চরিত্রগুলির পাশাপাশি যশোবস্ত সিংহের we ও 
দ্বিধা, তার স্ত্রী মহামায়ার আদর্শনিষ্ঠা ও বুদ্ধি, মহম্মদের পিতৃতক্তি ও তজ্জনিত আশাভঙ্গ, 
নাদিরার পতিপ্রেম বা জহরতের প্রতিশোধ-স্পৃহা সবই মনে দাগ কেটে যায়। সাজাহান, দারা, 
উরংজেব ও জাহানারার প্রধান চরিত্রশুলির পাশাপাশি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় ঠেকে 
পিয়ারা এবং দিলদারকে । দুজনেই রঙ্গপ্রিয়, কৌতুকময়, হাস্যদীপ্ত। কিন্ত মনের গভীরে শিয়ারা 
ভালোবাসার কাছে সমর্শিতা এক নারী। তার স্বামী সুজা তার বুদ্ধি ও সংবেদনশীলতার সম্যক 
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eg? 
27 a, 


পিছনে রয়েছে তির্যক ব্যঙ্গ। সাজাহানের অন্ধতা, উরংজ্েবের শঠতা এবং মোরাদের নিবুদ্ধিতা 
বিষয়ে তার fag শাণিত তরবারীর ন্যায় সমালোচনায় মুখর। কিন্তু সে সমালোচনা বাঙ্গের 
মোড়কে ঢাকা। নাটকের শেষ প্রান্তে এসে জানতে পারা যায় যে বিদৃষক দিলদারের ছদ্মবেশে 
লুকিয়ে ছিলেন এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামত খাঁ। আপন পরিচয় প্রদানের পর এই দার্শনিক 
আপাত-সফল ওরংজেবকে বলেন, ‘এ তোমার জয় নয় ওরংজীব! এ তোমার পরাজয় !..... 
তুমি যত ভাবছ তুমি উঠছ, সত্য সত্য তুমি ততই পড়ছ।” তার সেই ধিক্তারের সামনে নতমস্তক 
থাকেন SRST! থাকতে বাধ্য হন। এ ভাবেই ন্যায়নীতির গরিমা প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিজেন্দ্রলাল | 

শুধু ব্যাপ্ত এবং বৈচিত্র্যই নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র সৃষ্টিতে আছে গভীরতার উম্মোচন। 
আবেগ-অনাবেগের আলোছায়াময় গোধূলি এলাকায় নিয়ে যেতে পেরেছেন চরিত্রগুলিকে। একটি 
প্রবন্ধে (কালিদাস ও ভবতৃতি’!) দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, “বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকষর্সাধন 
করে না। তাহা যে সে নাট্যকার CHARTS পারেন।.... যে নাটকে বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষ 
তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক NZI যে নাটক বৃতিসমূহের যুদ্ধ দেখায় তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক ।? 
এখানে প্রবৃত্তি বলতে সম্ভবত তিনি instinct এবং impulse-4A কথা বলছেন, আর বৃত্তি 
বলতে primary emotions-এর কথা বোঝাতে চেয়েছেন। জীবনের মূল ও মৌল আবেগগুলির 
সংঘাতে তৈরি হয় মহৎ নাটা। তার এই ভাবনার সমর্থনে তারই সৃষ্ট অনেক চরিত্র সাক্ষ্য 
দেবে। 

যেহেতু একাধিক চরিত্র বিশ্লেষণ বা অনুধাবনের সুযোগ এখানে নেই (তা করতে গেলে 
একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের পরিসর প্রয়োজন) তাই একটিমাত্র চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আমার 
ভাবনার ধারা অনুসন্ধান করছি, তাও AAA 

“সাজাহান” নাটকে সবচেয়ে জটিল চরিত্র ওরংজেব। বস্তুত সমগ্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেই 
অত্যন্ত স্মরণীয় এই চরিত্রচিত্রণ। ইতিহাসের ওুরংজেব বিচিত্র এক ব্যক্তিত্ব । ক্ষমতার লোভ 
তাকে করে তুলেছিল কু-চক্রী এবং নিষ্ঠুর। তেমনই আবার তীক্ষ বুদ্ধি, ধর্মে নিষ্ঠা, যুদ্ধে 
পারদর্শিতা, নেতৃত্বের সহজাত ক্ষমতা, মানবচরিত্রজ্ঞান, কূটনীতি ও রাজনীতির oars বোধ, 
এইসব সদর্থক গুণের সমাবেশও তার স্বভাবে দেখা যায়। এরই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল তার মধ্যে 
বিবেকের Comes দেখিয়েছেন। আরেকটি গুণ ওরংজেবকে জীবনযুদ্ধে প্রবল সাহায্য করেছে। 
তা হল তার আত্মবিশ্বাস। ‘একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী- ভীষণ কল্লোলিত 
তরঙ্গসংকুল। এত MI যে তার ওপার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হতে হবে-__এই নৌকা 
নিয়েই 1” (প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য) কিন্ত শুধু এই সাদা-কালো গুণের সমাবেশেই যে ওরংজেবের 
সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য ধরা পড়ে তা নয়। এর সঙ্গে মিশে আছে এমন কিছু চারিত্র্য, যা ভালো-মন্দের 
সরলীকরণের বাইরে । তার স্বভাবের মধ্যে কোথায় একটা নিঃসঙ্গতা আছে। একাকিত্বের এই 
রোধের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে এক অদ্ভুত নিয়তিবাদ : “আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে 
যাচ্ছ, খোদা! আমি এ সিংহাসন চাইনি ।” (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) 


মধ্য দিয়ে। দিলদারের বক্রোক্তিগুলির অর্থ অন্যে না বুঝুক ওঁরংজেব ঠিকই বুঝতে পারেন। 
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এ যে নিছক একজন বিদৃষকের কথা নয়, তাও তিনি আন্দাজ করতে পারেন। তাই দিলদার 
সম্পর্কে তিনি কৌতুহলী হয়ে পড়েন: ‘তুমি কে ঠিক করে বল। তুমি তো শুধু Aye 
TSI কে তুমি?.... তোমাকে আমার দরকার হবে। কোন ভয় নেই!” কিন্তু শুধু মানব চরিত্র 
বিষয়ে কৌতুহলবশত ওুঁরংজ্দেব দিলদারের প্রতি আকৃষ্ট হন, এমন মনে হয় না। সে সময় 
বা অবকাশ তার জীবনে ছিল ati তা ছাড়া দিলদার যতদূর পর্যস্ত তার বক্রোক্তিগুলিকে প্রসারিত 
করে, তাতে করে ওরংজেবের মতো অহংকারী এবং শক্তিশালী মানুষের তাকে সহ্য করার 
কোনও কারণ নেই। বরং মনে হয় দিলদারের কথার মধ্যে চিরকালীন মানব সত্যের এমন 
একটি অভ্রান্ত সমর্থন আছে যাকে ওঁরংজেবও অস্বীকার করতে পারেন না। মনের গভীরে 
তিনিও জানেন, এ ব্যক্তি সত্যত্রষ্টা। তাই নাটকের অস্তিমলগ্নে অনুতাপে জর্জরিত নিঃসঙ্গ ওরংজ্েব 
যখন দিলদারের আসল পরিচয় জ্ঞানতে পারেন, তখন তিনি খুব বিস্মিত হন না। বরং নতশিরে 
নীরবে তার শেষ SOT শোনেন। (পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে) 

বৃদ্ধ পিতা, বড় ও ছোটভাই, একমাত্র ভগ্নী, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্থী সবার প্রতি যে 
যেত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তার মধ্যে শুধু বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটাননি, আরও বহু ধরণের 
রঙ এনেছেন তার চরিত্রে। স্পষ্ট এবং ঝাপসা এই সব রঙের বুনোট ও প্রলেপে ales 
এই চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার একটি বৃহৎ প্রমাণ হয়ে আছে। 

“সাজাহান” নাটকের চরিব্রচিত্রণ বিষয়ে আলোচনায় সাজাহানের চরিত্রের কথা বলা হবে 
না, এটা অসঙ্গত ঠেকতে পারে। আসলে সাজাহান আমাদের সহানুভূতি অধিকার করেন অতি 
mace | কিন্ত চরিত্রের যে বিশালত্ব তাকে Ones মহত্ব দিতে পারত তাও যেমন অনুপস্থিত, 
তেমনই জটিলতায় মণ্ডিতও নয় তার চরিত্র । জাহানারার মধ্যে ন্যায়বোধ ও তেজন্বিতার সহাবস্থান 
তাকে স্মরলীয় করেছে। দারার ভাগ্যবিপর্যস্ এবং করুণ পরিণাম খুবই আলোড়িত করে আমাদের । 
বিশেষ করে দারার বুদ্ধিগত বিস্তার, তার বৈদক্ধ্য ও দার্শনিকতা তার বিপর্যয়কে আরও মর্মান্তিক 
করে তোলে । আসলে প্রবৃত্তি ও বৃত্তির সংঘাতে আলোড়িত এই সব চরিত্রের অস্তর্জীবন ইতিহাসের 
দূরত্ব পার হয়ে আমাদের স্পর্শ করে। ইতিহাসের শুকনো পুথিতে আবদ্ধ মানুষগুলিকে আপন 
সৃজনী কল্পনার ছোয়ায় রক্তমাংসের মানুষ করে তুলেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। বাংলা নাটকের অঙ্গনে 
“সাজাহান” তাই চিরকালীন গৌরবের স্থান অধিকার করে থাকবে । একজন থিয়েটারের ছাত্র 
ও কর্মী হিসেবে আমি নিশ্চয়ই চাইব, এ যুগের কোনও সক্ষম এবং কল্পনাময় নাট্য নির্দেশকের 
প্রযোজনায় এ নাটকের চিরকালীনতা ও সমকালীনতা মর্মস্পর্শী দৃশ্যকাব্যের নতুন নাট্যরূপ সৃষ্টি 
করবে। তখন আর প্রবন্ধ লিখে “সাজাহান'-এর বিরাটত্ব প্রমাণ করতে হবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের 
নাট্যকার-প্রতিভাও পাবে আধুনিক বাংলা থিয়েটারের কাছ থেকে তার পাওনা BPS! 
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দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : জীবনপঞ্জি 


১৯ জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে aq) পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। 

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে asa পাশ। 

কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ পাশ। 

কবিতা ও গানের সংকলন “আর্থগাখা' প্রকাশিত হয়। 

হুগলি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি এ পাশ। 

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার। 

সরকারি বৃত্তিসহ কৃষিবিদা শিক্ষার জনা ইংলান্ডে যান। 

২ অক্টোবর পিতার yer 

বিলেতে পাশ্চাত্য সংগীত শিক্ষা ও সেপ্টেম্বর মাসে ‘Lyrics of India’ নামে ইংরেক্জি কাবাপ্রহ্থ 
প্রকাশ। 

মাতার মৃত্যু। দেশে ফিরে জমির জরিপ ও রাজ্ন্ব-নিরূপণ প্রভৃতি সরকারি কাজে যোগ দিয়ে মবা প্রদেশ 
গমন। এপ্রিল মাসে সুরবালা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। ২১ সেপ্টেম্বর পণ্তর-রক্ষা প্রণালী আয়ত্ত করবার 
জন্য মজঃফরপুর গমন। 

> জানুয়ারি মুঙ্গের ও তাগলপুরের অন্তর্গত শ্রীনগর ও বনেলি রাজ-এস্টেটের সেট্লমেন্ট অফিসার 
পদে নিয়োগ । . 
“একঘরে” নামে একটি সমাজিক নক্‌শা প্রকাশ। 

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালের পদে যোগদান। 

কর্মসৃত্রে দিনাজপুর গমন! 

আবগারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক হয়ে বাকিপুর-পাটনায় এবং পরে ঢাকায় গমন। 

৯ সেপ্টেম্বর সামাজিক প্রহসন “সমাজ Rab ও of অবতার’ প্রকাশ। 


‘বিরহ’ নাটিকা প্রকাশ। পরবর্তীকালে Fra’ অভিনীত হয়। 

বঙ্গীয় ভূমি, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের অস্থায়ী সহ-ডিরেক্টর হয়ে কলকাতায় আগমন। 

রহস্য গল্প ও বাঞ্গকাবা সংকলন “AAT” প্রকাশ। 

১৮ জুলাই ‘হাসির গান", ২৫ সেপ্টেম্বর গীতিনাটিকা 'পাষাণী ২৩ ডিসেম্বর wert? বা “সুখী 
পরিবার প্রহসন’ AS | i í 

১৯ জানুয়ারি “প্রায়শ্চিত্ত নাটক প্রকাশ। ক্লাসিক থিয়েটারে নাটকটি ‘বহুৎ আচ্ছা’ নামে অভিনীত হয়। 
১৯ সেপ্টেম্বর ‘মন্ত্র’ SRAY প্রকাশিত। 

২২ সেপ্টেম্বর এঁতিহাসিক নাটক ‘oprah’ প্রকাশ। 

২৯ নভেম্বর স্ত্রী সুরবালা দেবীর মৃত্যু । 

৮ ca এ্রতিহাসিক নাটক “প্রতাপ সিংহ” প্রকাশ । 

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসেবী বাঙালির সংগঠন “পূর্ণিমা মিলন" প্রতিষ্ঠা। নিজ আবাসে দোল পূর্িমারর দিন 
প্রথম অধিবেশন। পশ্চিম কেন্দ্রের আবগারি পরিদর্শক হিসাবে খুলনা গমন। 

“ইভনিং ক্লাব’ নামে অপর একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। 

৫ নভেম্বর এঁতিহাসিক নাটক ‘one’ প্রকাশ। 

কর্ম সূত্রে মুর্শিদাবাদ, Sth, গয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে গমন। 

৩০ মে অস্থায়ীভাবে সাবডিভিশলের ভারপ্রাপ্ত হয়ে জেহানাবাদ গমন ও ১৭ জুন গয়া গমন। 
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১৯০৮ 5 এঁতিহাসিক নাটক Geared’ প্রকাশ ১ মার্চ। ২৩ অক্টোবর AR 'সোরাব-কুত্তঘ” ৬ নভেম্বর 
‘সীতা’ নাট্যকাব্া ও ২৭ ডিসেম্বর এঁতিহাসিক নাটক “মেবার পতন’ প্রকাশ । 


১৯০৯ 


১৯১১ 


£ ২৪ অগাস্ট Saeed’, ১৬ সেপ্টেম্বর প্রহসন ITEA প্রকাশ। 
১৯১২ £: সামাজ্জিক নাটক ‘পরপারে’ ২৮ অগাস্ট, face’ (খশুকাব্য) ৫ সেপ্টেম্বর, ১৬ নভেম্বর ‘আনন্দ 


‘সাঙ্গহান’ প্রকাশ ৮ অগাস্ট । আলিপুর ২৪-পরগনায় দায়িত্বশীল পদে থাকার সময় শারীরিক অসুস্থতাজনিত 
কারণে অবসর শ্রহণ। 
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বিদায়” প্রকাশ। 
১৯১৩ £ ১৭ মে প্রয়াত হন। 
রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 
নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ গ্রন্থ প্রকাশ 
১ বিরহ ৪ নভেম্বর ১৮৯৯ স্টার ঘিয়েটার ১৮৯৭ 
২ পাষালী — — ১৯০০ 
৩ ত্রাহস্পর্শ বা সুখী পরিবার — — ১৯০০ 
৪ [বহত আচ্ছা ] ২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭ মিনাৰ্ভা থিয়েটার 
৫ প্রায়শ্চিত্ত ১৮ জ্ঞানুয়ারি ১৯০২ ক্লাসিক থিয়েটার ১৯০২ 
৬ তারাবাঈ ৩১ অক্টোবর ১৯০৩ ইউনিক থিয়েটার ১৯০৩ 
৭ প্রতাপ সিংহ (রাণা প্রতাপ) ২২ জুলাই ১৯০৫ স্টার থিয়েটার ১৯০৫ 
৮ ছুর্গাদাস ৮ ডিসেম্বর ১৯০৬ মিনার্ভা থিয়েটার ১৯০৬ 
৯ নূরজাহান — — ১৯০৮ 
১০ সোরাব -রুত্তম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ মিনার্ভা ১৯০৮ 
১১ সীতা — ` — ১৯০৮ 
১২ মেবার পতন ২৬ ডিসেম্বর ১৯০৮ মিনার্ভা ১৯০৮ 
১৩ সাজাহান ২১ অগাস্ট ১৯০১৯ মিনাভা ১৯০৯ 
১৪ চন্দ্ৰগুপ্ত — — ১৯১১ 
১৫ হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা ২২ নভেম্বর ১৯১১ স্টার থিয়েটার 
(কৌতুক নাট) 
১৬ PHT ৭ ডিসেম্বর ১৯১৮ স্টার থিয়েটার ১৯১১ 
১৭ পরপারে ১৭ SIPS ১৯১২ স্টার ঘিয়েটার ১৯১২ 
১৮ আনন্দ বিদায় ১৬ নভেম্বর ১৯১২ স্টার থিয়েটার ১৯১২ 
১৯ Shy — — ১৯১৪ 
২০ সিংহল বিজয় — — ১৯১৫ 
২১ বঙ্গনারী — — ১৯১৬ 
তরুণ পাল 
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ren ও ভট্টাচার্য (১৮৬৩-১৯২৭) বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। জেনারেল আসেমত্রিজ 
ইনস্টিটিউশনের (এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজ) রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে তার বেশ 
খ্যাতি ছিল (১৮৯২-১৯০৩)। fea সাহিত্যপ্রেম, বা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা 
তাঁকে অধ্যাপকের নিশ্চিন্ত নিয়মবদ্ধ জীবনে তৃপ্তি দেয়নি । ছাত্রজীবন থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। 
বি এ পরীক্ষা দেওয়ার তিন বছর আগে তাঁর প্রথম সাহিতাপ্রয়াস “রাজনৈতিক সন্ন্যাসী’ (১৮৮৫) 
প্রকাশিত হয়েছে । অল্প বয়স থেকে কবিতা লিখতেন, পরে অনেকগুলি উপন্যাসও লিখেছেন | 
কিন্ত নাট্যকার হিসেবেই ক্ষীরোদপ্রসাদ সবাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন- প্রায় পঞ্চ'শটির 
মতো ছোটবড়ো নানা ধরনের নাটক লিখেছেন, যার মধো অধিকাংশই সে কালে মঞ্চসাফল্য 
লাভ করেছে । মঞ্চের দিকে তাকিয়ে তিনি নাটক লিখতেন, দর্শকের রুচি ও খিয়েটার- কর্তৃপক্ষের 
চাহিদা ভালো মতো বুঝতেন বলেই সম্ভবত তীর নাটক এক সময় অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জনে 
সক্ষম হয়। গিরিশযুগে তাঁর নাটারচনার সূচনা, শিশিরযুগে স্বীকৃতি লাভের মধ্যে নাটাজগৎ থেকে 
তার বিদায় sect) 

প্রথম প্রকাশিত নাটক ফুলশয্যা" (১৮৯৪) তাঁর ছাত্রজীবনের রচনা । অনেক চেষ্টার 
পর এমারেল্ড থিয়েটার নাটকটি অভিনয়ের জনা গ্রহণ করে। অর্ধেন্দুশেধর মুস্তাফি এমারেল্ড 
থিয়েটারের অধ্যক্ষ, তবে এমারেন্ডের তখন পড়তি দশা । ১৮৯৫ সালের ৩১ আগস্ট “New 
Historical Tragedy’ হিসেবে “ফুলশয্যা” অভিনয়ের বিজ্ঞাপন স্টেটসম্যান পত্রিকায় বেরিয়েছে।” 
লক্ষণীয় যে সেই বিজ্ঞাপনেই ক্ষীরোদপ্রসাদের নামের সঙ্গে “বিদ্যাবিনোদ" উপাধি সংযোজিত 
হয়েছে। কিন্তু “বিদ্যাবিনোদ এম এ’ রচিত নাটক মঞ্চসাফলা পায়নি । “ফুলশয্যা আদৌ এতিহাসিক 
নাটক নয়- কাল্পনিক “দৃশাকাব্য* এবং খুবই দুর্বল রচনা॥ দ্বিতীয় নাটক 'প্রেমাঞ্জল্” (১৮৯৬) 
কখনও মঞ্চস্থ হয়েছিল কিনা জানা যায়নি । অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন এমারেজ্ড থিয়েটারের বাড়িতে 
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নতুন ক্লাসিক থিয়েটার খুললেন, তখন “নুতন থিয়েটার খুলিয়া অমরবাবুকে প্রথম প্রথম বিশেষ 
বেগ পাইতে হইয়াছিল; তাহার ভাগালস্তী সূপ্রসন্ন হইল আলিবাবা খোলার পর হইতে 1,০০০, 
অবশা এই আলিবাবারও প্রথম তিন-চারি রজনীর অভিনয়ে একশত দেড়শত টাকার বেশি বিক্রয় 
হয় নাই; কিন্ত আশ্চযের বিষয়, তারপর যতদিন গিয়াছে, ততই আলিবাকার বিক্রয় বাড়িয়াছে । 
তখন ৭/৮ শত টাকা বিক্রয় হইলেই ‘ফল হাউস’ হয়া ভগ নতি তা 
করিতেন । ক্রাসিকের বিক্রয় ক্রমে কার শত আঠার শত টাকা পর্যক্ত উঠিয়াছিল।** “আলিবাবা " 
(১৮৯৭) নাটকের প্রথম অভিনয় ২০ নভেম্বর ১৮৯৭। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন আলিবাবা, 
কাসিম, হুসেন, দস্াসদারি, মুস্তাফা, আবদালা এবং ফতিমা, সাকিনা ও মর্জিনার ভূমিকায় যথাক্রমে 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ, হরিভৃষণ ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, 
নৃপেন্দ্রন্দ্র বসু এবং রাণীসুন্দরী, ভূষণকুমারী ও কুসুমকুমারী । অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ace চমক সৃষ্টিতে 
সুদক্ষ ছিলেন। “আলিবাবা” প্রথম রজনীর অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে "Charming Songs, Soul-captivating Dances (Grand Cave Scene is worth 
seeing)’ নাচগান ও BANCA পরিকল্পনা দর্শককে অভিভূত করেছিল ! তখনও ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের এক অপরিচিত নাম। তরুণ অমরেন্দ্রনাথও তখনও পর্যন্ত মঞ্চাধাক্ষ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি । কিন্তু দুজনেই এই একটি নাটকের সাহায্যে খ্যাতি ও সাফল্য অর্জন 
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এরপর রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ লেখেন তিনটি 
নাটক-_ প্রযোদরপ্তন* (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮), কুমারী” (৭ জানুয়ারি ১৮৯৯) এবং “বিক্রবাহন? 
(২৬ আগস্ট ১৮৯৯) ‘প্রমোদরপ্রন’ও রঙ্গনাটা এবং দীর্ঘদিন মঞ্চসাফল্য অর্জনে সক্ষম । চঞ্চলের 
ভূমিকায় নৃপেন্দ্রন্দ্র বসু এর জন্য কিছুটা দায়ী। “কুমারী 'কে ক্ষীরোদপ্রসাদদ বলেছেন “নাটাকাব্য”, 
যদিও নাট্যকাব্য বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। বভ্রবাহনকে নিয়ে 
ঢঙে “নাটক” লিখলেন। চোদ্দটি গানের মধ্যে অনেকগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, এক সময় 
গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত। “বক্রবাহনে”র মঞ্চসাফলা বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
নাটকের চাহিদা সৃষ্টি করে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি নাটক লিখে ফেলেন এবং 
সবগুলি নাটকই মঞ্চের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম হয়__ “জুলিয়া” (৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৯), “দক্ষিণা? 
(১৭ আগস্ট ১৯০১), ‘সপ্তম প্রতিমা” (১৯ জুলাই ১৯০২), “সাবিত্রী” (৫ অক্টোবর ১৯০২), 
‘বঙ্গের প্রতাপ-আদিতা” (১৫ আগস্ট ১৯০৩) gga? (৭ নভেম্বর ১৯০৩) এবং 
বিন্দাবন-বিলাস” (২৫ ডিসেম্বর ১৯০৩)। এগুলির মধ্যে ‘agda’ মিনাভাঁয় এবং অন্যগুলি 
স্টার TITS প্রথম অভিনীত হয়। এতদিনে “রঙ্গালয়ে ক্মীরোদপ্রসাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হলো 
fates আসন ।+ « 

কিন্তু মিশনারি কলেজের অধ্যাপক সাধারণ রঙ্গমঞ্ধের জনা নাটক লিখছেন, এই ঘটনা 
সে সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনীকার লিখেছেন, 
“তৎকালীন অধ্যক্ষ মরিশন সাহেব [Rev. John Morrison, 1890-1904] কলেজের কোন 
অধ্যাপকের সাধারণ লাটাশালার সহিত কোনরূপ সংশ্রব থাকা বাঞ্চনীয় যলিয়া মনে করিতে 
পারেন AS) অধ্যক্ষ সাহেব ক্ষীরোদপ্রসাদকে হয় অধ্যাপনা, না হয় নাট্যসাধনা, এই দুইটির 


১৬৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


A 


a an 
fet 
“Roe, 
we a 
জেলা LBRARY 


একটা MEM লইতে বলেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষেরটাই বাছিয়া লইয়াছিলেন i’? অনাদিকে কলেজের 
ছাত্ররা ক্লাসে “ছি ছি এত্তা জঞ্জাল” আর “চিচিঙ ফাক’ বলে মজা পাবে এটাও স্বাতাবিক। 
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘একদিন কলেজে একটা এক্সপেরিমেন্ট খুব সুন্দর করাতে 
ছেলেরা হাততালি দিয়ে বলেছিল- প্র্যাভো বক্রবাহন। সেদিন আপনি তাণ্ডব দেখিয়ে রেগেমেগে 
ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন । তিনি খানিকটা খুব মন খোলা হাসি হাসলেন । শেষে 
বললেন, যখন বুঝলুম যে নাটক লিখলে অধ্যাপকতা করা চলবে না, তখন Bre ছেড়ে দিলুম।'* 
অবশ্য চাকরি তিনি নিজে ছাড়লেন অথবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চাকরি ছাড়তে বাধা হলেন, 
তা জানা যাচ্ছে না। হয়তো নাটাকার হিসেবে খ্যাতি তাকে পুরো সমযের সাহিতাকর্মে প্ররোচিত 
করেছে। তিনি নিজে পরবর্তীকালে নাটারচনাকে তাঁর ‘নেশা’ বলেছেন । বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্মৃতিচারণ 
থেকে আমরা জানতে পারি__“স্যার আপনি একটা নিশ্চিত মাইনের সুবিধা পরিত্যাগ করে 
নাটক রচনায় ব্রতী হলেন কেন? তার উত্তরে তিনি বলে উঠলেন, ওহে ছোকরা একটু বড় 
হও, তারপর বুঝবে এই নেশা WEB পেয়ে বসেছে সে চাকরী কেন, ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন 
সব কি করে ছাড়তে পারে, কিন্ত এই copy কেন ছাড়তে পারে ari’ নাট্যকার হিসেবে 
স্বীকৃতি, হয়তো কিছুটা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন, কিন্তু সেই অনুপাতে অথগিম হয়নি । তখনকার 
দিনে শুধু নাটক লিখে জীবিকানিবহি সহজ ছিল না। রসায়নের অধ্যাপককে তাই নাটক লেখার 
সঙ্গে সঙ্গে কখনও “রক্ত আমাশয় এবং ডিসপেপসিয়া ও কলেরা, অন্র ও ssi লিভারের 
প্রভৃতি বিশৃঙ্খলাজনিত যাবতীয় রোগ শীঘ্র ও স্থায়ীভাবে আরোগা” লাভের জন্য “লাইমোডাইন' 
নামে ওষুধ তৈরি করে দোকানে বিক্রয় করতে হয়েছে!” আবার কখানও -“কেহ্বিকাল গোল্ড" 
তৈরি করতে হয়েছে ।» অনাদিকে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফরমাশ মতো নাটক নিয়মিত 
লিখে যাওয়া সহজ তো নয়ই, বরং মানসিক যন্ত্রণার কারণ। নিজের ‘মনোমত’ নাটক লেখার 
সুযোগ সম্ভবত ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনে কমই এসেছে। “নরনারায়ণ” (১৯২৬) নাটক লেখার 
সময় বন্ধু মহেত্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে তিনি পত্রে লেখেন__ কিতকগুলা অবার্চীনের মতের তলায় 
নিজের চিরপোষধিত কল্পনাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব ari কেহ না লয়, তুমি কাছে রাখিও। 
তোমার স্টেজে নিশ্চয় তা উপাদেয় হইবে I হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর স্মৃতিকথায় বৃদ্ধ ক্ষীরোদপ্রসাদের 
আতঙ্কের কথা জানিয়েছেন : 

_ -“ম্াডানদের সাঙ্গোপাঙ্গরা আমাকে তাড়াতে চায়। তাই ওরা আপনার নাটক নিয়েছে ।” 

__“আপনার সঙ্গে আমার তুলনা? আমি তো নার্টাকারই নই!" 


_ “না হেমেন্দ্রবাবু, ওরা আমার মতো বুড়ো নাট্যকার চায় না। ওরা চায় আধুনিক 
নাটাকার। এ সব হচ্ছে TOUR’ ** 


“ধিয়েটারওয়ালাদের” মন যুগিয়ে চলা, অথচ তা সত্বেও কোথাও কোনও নিশ্চয়তা নেই। 
এভাবে চাপের ACM নাটক লেখার ফল সব সময় ভালো হয় না, ভালো হয়নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ 
অনেক নাটক লিখেছেন, fea অধিকাংশ নাটকই অল্পদিনের ব্যবধানে মঞ্চ এবং পাঠকের কাছে 
অনাকর্ষশীয় ঠেকেছে, অন্তত তার আবেদন কমতে শুরু করেছে। “কতকগুলা অবচীনের মতের 


নাটা . আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ১৬৭ 














~= eey En Bons > ee এ 


নাটক লেখা সম্ভব হতো কি না জানি না, তবে “িরনারায়শের মতো আরও দু-একটি নাটক 
লিখতে পারলে নাট্যকার Fore বোধ করতেন। 


দুই 
ক্লাসিক থিয়েটারে “আলিবাবা a অভিনয় ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটাকার-জীবনের যথার্থ সূচনা । ১৮৯৭ 
সালে ১৬ এপ্রিল এমারেল্ড স্টেজে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্বোধন হয় | অমরেন্দ্রনাথ 
নতুন থিয়েটারের জনা যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেন। অভিনয়নৈপুণ্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিও 
অর্জন করেন, ‘কিন্ত প্রত্যেক নাটক এত সৃচারুরূপে অভিনীত হওয়া সত্বেও, কোনটাতেই 
মনোমত অধথাগিম হইতেছিল না ।....অমরেন্দ্রনাথ নানা চিজ্তায় অস্থির হইয়া পাড়িলেন। শেষে 
তিনি ভাবিয়া দোখিলেন যে, এত বিভিন্ন রসের নাটকেও যখন তেমন সুবিধা হইল না, তখন 
একবার একটু yor গীতিনাটট অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেখিলে হয়, কিরূপ দাড়ায়! কিন্তু 
গীতিনাটা পাওয়া যায় কোথা হইতে? তিনি নিজে রঙ্গালয়ের পরিচালনা, বিক্রয়াল্লতা লইয়া 
এত ae ও চিন্তিত যে, নিজে যে কলম ধরিয়া বই লিখিতে পারিবেন, এরূপ আশা নাই । 
হাতে যে দু’একটা নৃতন বহি আছে, সে সমত্তই নাটক; কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট নাটকগুলির অবস্থা 
দেখিয়া, নাটকাভিনয়ে তাঁহার আর তেমন প্রবৃত্তি নাই__তিনি গীতি-নাটোের জন্যই উৎসুক’ ৯১ 
ঘটনাচক্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা” গীতিনাটো্যের কথা তার কানে গেল। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 
গীতিনাট্যের পাণুলিপি নিয়ে ইতিমধ্যে স্টার থিয়েটারের কমাধ্যক্ষ অমৃতলাল বসুর কাছে যান, 
কিন্তু অমৃতলাল নাটকটি অভিনয়ের অযোগ্য বিবেচনা করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, 
‘Sara পূর্বে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহার “আলিবাবা”্র পাতুলিপি আমায় 
দেখাইয়াছিলেন, রঙ্গালয়ের অভিনয়োপযোগী পরিবর্তন করিয়া শ্রীমান্‌ অমরেন্্রনাথও পরিবর্তিত 
পাণ্ডুলিপি আমার নিকট আনেন; আমার সামান্য সাহায্যও লন।” ১১ এই সামান্য সাহায্য হল 
“আলিবাবা রর প্রথম গানটি__ বাজে কাজে মিন্সকে আর যেতে দেব ari’ অতুলকৃষ্ মিত্র 
দাবি করেছেন, ‘তিনি আলিবাবা কাটিয়া-ছার্টিয়া ও তাহাতে প্রায় ৩০ খানি গীত রচনা করিয়া 
অমরবাবুকে অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন । গিরিশবাবুর নিকটে এ আলিবাবা পড়াইয়া শুনান 
হয়, তাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন ও ২ খানি গান বাঁধিয়া দেন-_ও অমরবাবু ২ খানা 
গান দিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন ।” ১০ কিন্তু এই হিসেব ঠিক হলে “আলিবাবা 'গীতিনাটো্যের 
ছত্রিশটি গানের মধ্যে চৌত্রিশটি গান অন্যের লেখা, এমন কথা মেনে নিতে হয়। কিন্তু ক্ষমীরোদপ্রসাদ 
নাট্যগীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন তার অনেক প্রমাণ আছে, বিশেষত রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্য 
রচনায় তাঁর বিশেষ প্রবণতার কথাও আমরা জানি। কাজেই “আলিবাবা প্রায় সবগুলি গান 
অতুলকৃষ্ণের রচনা, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন । অন্যদিকে ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা A মঞ্চসাফল্যে 
আকৃষ্ট হয়ে প্রমথনাথ দাস এই একই সময় “আলিবাবা” (১৮৯৭) নামে যে রঙ্গনাট্য প্রচার 
করেন, তার উৎসর্গপত্রে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে_ ‘আপনার 
সাহায্য ও wy ‘আলিবাবা’ গীতিনাটাখানি প্রকাশ করিয়াছি । আপনি আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন 
এবং আমার আব্দার সহিয়া থাকেন বলিয়া, এই গীতিনাটাখানির সমস্ত দোষ মানা করিবেন 1’ 
(২৭ নভেম্বর ১৮৯৭)। প্রমথনাথ দাসের নামে প্রচারিত “আলিবাবা'র কাহিনীর সঙ্গে, 
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ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা*র শুধু কাহিনীর মিল আছে তাই নয়, উভয় নাটকের গানের ভাষার 
মধ্যেও যথেষ্ট মিল আছে। অতুলকৃষ্ণ সম্ভবত প্রমথনাথের “আলিবাবা” নাটকের গানগুলি রচনা 
করেন১৪, পরে স্মতিচারণকালে ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা'র গানের কথা বলেন, GIS 
অতুলকৃষ্ণের নিজের রচনার সঙ্গে তুলনা করলে এই রকম ধারণা সৃষ্টি হয়। “বাংলা রঙ্গালয়ের 
ইতিহাসের উপাদান? গ্রন্থে মিনাভা থিয়েটারে ১৮৯৭ সালের ২৭ নভেম্বর ‘আলিবাবা’র অভিনয় 
fora বক্তিয়ার শাহ ও নবাব আবদুল শোভান চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও উপস্থিতিতে । এই 
দিন, ক্লাসিকেও “আলিবাবা” আভিবীত হয়েছে ।”১৭ ক্রাসিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিনাভরি 
‘আলিবাবা’ কিন্ত সাফলালাভে সক্ষম হয়নি ॥। তবে মিনাভায়ি “আলিবাবা অভিনয়ের ফলে ক্লাসিকের 
টিকিট বিক্রয় কিছুটা কমে যায়__ ‘এই রাত্রি হইতে বিক্রয় কমিয়া গিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ রজনীতে 
দুইশত আড়াইশত টাকায় গিয়া ঠেকিল। কিন্তু ক্ৰমে দশকিগণ যখন বৃঝিলেন যে, কোথাকার 
আলিবাবার অভিনয় শ্রেষ্ঠ, তখন হইতে আর দেখিতে হইল না; ক্রাসিকের বিক্রয় ক্রমশঃ 
গিয়া দাড়াইল। আর এদিকে মিনাভা থিয়েটার উঠিয়া গিয়া, শেষে ৩১শে মার্চ (১৮৯৮) তারিখে 
প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল ।? ১» ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলিবাবা” মুখ্যত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 
প্রচেষ্টার ফলে এই অস্বাভাবিক বাবসায়িক সাফল্য লাভ করে। নৃপেন্দ্রন্দ্র বসুর নৃতাপরিকল্পনা 
সেকালে চমকপ্রদ বিবেচিত হয়েছিল। আবদালা আর মর্জিনার নাচগান ছিল নাটকটির প্রধান 
আকর্ষণ। হুসেনের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ও জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হয়__ “আলিবাবা 
আতিনয় আজি rte সমস্ত থিয়েটারেই হইয়াছে । বহু অভিনেতা পুনরায় এই হুসেনের ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অমরেত্রনাথের মত তেমনটি কাহারও হয় ATS! যাহারা অমরেন্দ্রনাথের 
হুসেনের ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন ও অন্যান্য অভিনেতার এ ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন, 
তাহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্বিকতায় এক age অভিনব 
অননুকরণীয় ভাব উদ্ভাসিত।+১* আলিবাবা A অভিনয়ের ফলে অমরেন্দ্রনাথ শুধু লাভবান হননি 
(‘এই গীতিনাটোর অভিনয় হইতে ক্লাসিক থিয়েটারের ভাগ্য পরিবর্তন হইয়া গেল। এক আলিবাবা 
হইতে তিনি লক্ষাধিক মুদ্রায় লাভবান হইলেন ।” _রমাপতি দত্ত), ক্ষীরোদপ্রসাদেরও ভাগ্যোদয় 


তিন 


বাঙালি রঙ্গপ্রিয়। লেবেডেফ তার শুদ্ধ ও মিশ্র পূর্ব ভারতীয় উপভাষার ব্যাকরণ (১৮০১) 
বইয়ের ভূমিকায় এই ধরনের মন্তব্য করেছেন__“আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এদেশীয়রা গম্ভীর 
উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা _সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন__অনুকরণ ও 
হাসিতামাসা বেশী পহন্দ করে! >’ উনিশ শতকে" রঙ্গনাটয ও গীতিনাটোর জনপ্রিয়তার কথা 
ভেবে গিরিশচন্দ্র ঘোষকেও এই ধরনের নাটক লিখতে হয়েছে । INANA A অনুবাদ যখন 
মঞ্চসাফল্য পায়নি, তখন গিরিশচন্দ্রকে “আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদ্‌সাই’ (১৮৯৩) লিখে মঞ্চস্থ 
দেখিবার যোগ্যতালাভে ইহাদের এখনও বহু বৎসর লাগিবে, নাটক বৃঝিবার সাধারণ দর্শকি . 
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এখনও বাঙ্গালায় তৈয়ারী হয় নাই। পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠানে আমার যে আপত্তি ছিল__ ইহাও 
তাহার একটি কারণ ।”১৯ বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্র আরব্য 
উপন্যাস ও পারসা উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে শুধু “আবু হোসেন’ নয়, আরও লিখেছেন 
“আলাদিন বা আশ্চর্য প্রদীপ” (১৮৮১)। “পারস্যপ্রসৃন বা পারিসানা” (১৮৯৬)। এর সঙ্গে 
“মায়াতরু” ‘মোহিনী প্রতিমা’, “ফণীর মণি'র মতো গীতিনাট্যও ছিল। সংগীত-শিক্ষক দেবকণ্ঠ 
বাগচি ও নৃতাশিক্ষক শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (রানুবাবু), পরে গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের 
সহায় ছিলেন। ‘ফণীর মণি’ (১৮৯৫) গীতিনাট্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু “ফকরের ভূমিকায় হাস্যরসের 
উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়া সাধারণের নিকট যথেষ্ট বাহবা পান।’ আলিবাবা" যাঁদের দেখা যাবে, 
হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ভূষণকুমারী ও কুসুমকুমারীকেও এই গীতিনাট্যে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হতে দেখি। 

ক্ষীরোদপ্রসাদ “আলিবাবা” রচনাকালে গিরিশচন্দ্রের “আলাদিন” ও “আবু হোসেন 
রঙ্গ-শীতিনাট্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত zai (গিরিশচন্দ্র “আলাদিন'কে “রঙ্গনাটা” এবং 
আবু হোসেন'কে “গীতিনাটা” নামে অভিহিত করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ “আলিবাবা *কে “রঙ্গনাট্য' 
বলে পরিচয় দিয়েছেন)। তবে আলিবাবার “প্রস্তাবনা'-গীতটি (সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের রচনা) 
এই ধরনের নাটকে নতুন সংযোজন। “বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দেব না / নিত্য 
বলে পাঠিয়ে দেব, পরব কত সোনা দানা*__এই গানটি নাটকের ‘প্রোলোগ’, এর মধ্যেই 
নাট্যকাহিনীর পূরাভাস ক্ষৌরোদপ্রসাদের নাটকে “প্রস্তাবনা” গীতের সবচেয়ে সার্থক প্রয়োগ 
দেখা যাবে তাঁর লেখা শেষ নাটক “নরনারায়শে”)। আরব্য উপন্যাসের ইংরেজিতে সম্ভবত 
প্রথম ote (আক্ষরিক?) অনুবাদ করেন স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বাটন (১৮২১-৯০)। কিন্তু 
তাঁর অনুবাদ বহুল প্রচার লাভ. করেনি, দশ খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছয় খণ্ডের পরিশিষ্ট (১৮৮৫-৮৮) 
নিয়ে ca ay আকারে বিশাল এবং ভিক্টোরিয় যুগের রুচিতে খুবই আপত্তিকর । বার্টনের আগেও 
অনেকে আরব্য উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এডওয়ার্ড উইলিয়াম 
লেন-এর (১৮০১-৭৬) অনুবাদ (১৮৩৮-৪০)। পরবর্তীকালে আরব্য উপন্যাসের আরও অনেক 
সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ মনে হয় বানের অনুবাদ 
ব্যবহার করেননি, অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি যে স্বতন্ত্র উৎস থেকে কাহিনী নিমাণ করেছেন 
তা স্পষ্ট বোঝা যায়।২০ যেমন কাসিমের পুত্র, তথা আলিবাবার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা বাটন বলেছেন, 
যার সঙ্গে মর্জিনার বিয়ে হয়েছে। প্রচলিত অনুবাদ-গ্রচ্থে কাসিমের কোনও পুত্রের কথা নেই, 
আলিবাবার পুত্রই সেই স্থান/নিয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদও হুসেনকে আলিবাবার পুত্র বলেছেন। 


আরব্য উপন্যাসের গল্পকে রূপকথা বললে ভুল হবে না। আজকে আমির কালকে ফকির, 
আজকে নিঃস্ব কালকে নবাব- সবই সম্ভব BA পূরণের এই জগতে । আবু হোসেন হঠাৎ 


বাদশাই পেতে সক্ষম, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেলে কি না করা ASAI কাঠুরে . 


আলিবাবা ডাকাতদের সঞ্চিত ধনের সন্ধান পায়, চল্লিশজন ডাকাতের প্রতিহিংসাশ্রহণের যাবতীয় 
Gazai আলিবাবার আশ্চর্য কাহিনী তাঁকে আকর্ষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে 
আলাদিন-আবু হোসেনের দৃষ্টান্ত তাঁর সামনেই ছিল। কিন্তু মনে হয় গিরিশচন্দ্র শুধু রঙ্গসৃষ্টি 
করেই খুশি ছিলেন (রঙ্গসৃষ্টির জন্য তিনি আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে যেমন হিন্দি-বাংলা 
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এক অন্ত্রত মিশ্রভাষা ব্যবহার করেছেন, তেমনই যথেচ্ছভাবে ইংরেজি শব্দও নাট্যসংলাপে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন-_‘ব্র্যাণ্ডি লে আও । হুইস্কি লে আও।' “Not বাপ Not’, “Because তোমার জন্যে 
যাতা হ্যায় মারা”)। শ্ষীরোদপ্রসাদ রঙ্গের সঙ্গে মিশিয়েছেন মানবরস, এমনকি অল্প পরিমাণে 
হলেও কিছু জীবনজিজ্ঞাসা। এ জিনিস আরব্য উপন্যাসে ছিল না, গিরিশচন্দ্র বা অতুলকৃষ্ণের 
রঙ্গনাট্যেও এ জিনিস দুর্লভ। ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা তাই মর্জিনাকে বলে, ‘আমরা অনেক 





সাকিনার কৌশল ফতিমা বুঝতে পারে, “বোকা হলে কি মা গরিবের সংসার যোগেযাগে চালাতে 
পারি? আপনার জন- বুঝেই বা কি করবো?’ “ও যদি বড় মানুষের মেয়ে লা হ’ত; তোমার 
ভাই. যদি রোজগার করতে না পারত, তাহলে যে তোমাকে সমস্ত ভার নিতে হ’ত। আমি 
সঁব বুঝি বুঝে চুপ করে থাকি।” ডাকাতদলের সরদার বলে, “টাকা কি আর ভোগ হবে 
বলে রোজগার safe? খোদার খাজাঞ্চিবানা, আমরা তার তসিলদার। কতকাল ধরে আমাদের 
এই গুপ্তভাঞ্জারে ধন AEI হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জ্ঞানে? একজনের পর একজন, তারপর 
আর একজন, এইরকম কত হাত ফিরে, শেষে এই ANMA ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে 
চলে যাবে । ভোগ করবে কে?” আবদালা আর মর্জিনা নাম দুটি আরব্য উপন্যাস থেকে নেওয়া 
হলেও ক্ষীরোদপ্রসাদ চরিত্র দুটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তা নাহলে আবদালার মুখে__ ‘ঝড় 
বাইরেই হু হ করে_ বাঁধা ঘরের জানলায় গিয়ে awh বাজায়; SF বাঁদী-_তোরও বাঁধা বরাত ; 
আমি বান্দা- আমারও নিটোল yews’ কিংবা মর্জিনার মুখে ‘বাছা! তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে 
এই বুঝি বজিস_ আমায় পাগল ere চাও? আমি বা্দী__ তোমরা স্বাধীন গেরোভ ১ তোমরা 
টাকার ধাক্কা সইতে পারলে না, আমি সইতে পারবো? তোমরা পাগল হ'লে দেখবার লোক 
আছে, আমার কে আছে? পাগল বাদী কানাকড়ি দিয়েও কেউ কিনবে না।”__এমন উক্তি 
শোনা যেত না। রঙ্গনাট্যের হালকা স্রোতের মধো মাঝে মাঝেই ভেসে উঠেছে গভীর জীবনসতা। 
একরঙা চরিত্রের মধ্যে এসেছে ভিন্ন রঙের আভাস। 


আরব্য উপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশজন ডাকাতের কাহিনী ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে 
একদিকে যেমন সংক্ষেপিত হয়েছে (কোসিমের মৃত্যুর পর চশ্লিশদিনের শোকপালন এবং তারপর 
সাকিনার সঙ্গে আলিবাবার বিবাহ শুধু সামাজিক রীতিপালনের জন্য নয়, স্বাভাবিকতা রক্ষার 
জন্য প্রয়োজন ছিল। নাটকে কাসিমের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার আগেই আলিবাবার সঙ্গে সাকিনার 
বিবাহ হয়েছে), তেমনই অন্যদিকে আবদালা -মর্জিনা, বাবা মুস্তাফা আর হুসেনকে নিয়ে কাহিনীকে 
পরিকল্পিত হয়েছিল এমন মনে করার কারণ আছে। বিশেষত নাটাকাহিনীতে আবদালার wy 
প্রয়োজন যৎসামান্য। হুসেন নামটি আরব্য উপন্যাসে নেই, দস্যু সরদারকে গৃহে আমন্ত্রণ ও 
আলিবাবার ‘নির্দেশে’ মর্জিনাকে বিবাহ ছাড়া উপন্যাসে তার কোনও ভূমিকাও নেই। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ 
দত্তকে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যেই AAAS নাটকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে হয়েছে 
(“রঙ্গালয়ের অভিনয়োশযোগী পরিবর্তন’ করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সে কথা গিরিশচন্দ্র 
জানিয়েছেন) কিছুটা বোকা একরোখা, কখনও লাজুক কখনও প্রগল্ভ রোমান্টিক "নায়কের 
ভূমিকায় ছসেনের উপস্থিতি । নাটকের শেষে “পটপরিবর্তন* এবং সিংহাসনে হুসেন ও মর্জিনা 
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(সিংহাসনতলে আবদালা, HEE wie a E সেই সঙ্গে চাঁদ চকোরে অধরে 
অধরে / পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে” গান রোমান্টিক কমেডির যুগোচিত নাট্যপরিণাম। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
অধিকস্ত সংযোজন কাসিমের “ইয়ারগণ', ফতিমার “প্রতিবেশিনীগণ” আর শেষদৃশ্যে “হাকিম? । 
আরব্য উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদে সকলেই পাহাড়ের গুপ্তদ্বার খোলা এবং বন্ধের মন্ত্র হিসেবে 
sesame” (বানের অনুবাদে *simsim’) অথাৎ তিলের গাছ বা তিলের কথা বলেছেন__ Open, 
sesame; shut, sesame, (ইংরেজি অভিধানে এখন এই অর্থে শব্দটি স্থান পেয়েছে)। কাসিম 
সাংকেতিক শব্দটি ভুলে গিয়ে “Open, barley’ থেকে GF করে নানাধরনের শসাকণার নাম 
করেছে। ‘চিচিঙ্‌ ফাঁক’ শব্দটি ক্ষীরোদপ্রসাদের উদ্ভাবন (অভিধানে শব্দটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ উদ্ভাবিত 
বলা হয়েছে।২৯) তবে উদ্ভ্রান্ত কাসিমের মুখে একদিকে শোনা গেছে “মানুষ খেতে না পেলে 
কি করে ?__খাই খাই। খাই খাই ফাঁক খোলে না ত। কি ক্রম সর্বনাশ কলুম ? মানুষ 
খেতে at পেলে কি করে ?-_ ওই ত কলর _আবার কি করে? দে দেনা লা তাও ত. 
নয়; হা হা__তাও যে নয় গো! ওরে বাবা কি করুম। খেতে না পেলে কি করে? মোট 
বয় চাকর zap করে, বাটপাড়ি করে-_ আমার মাথা করে, YO করে,-_ ওরে বাবারে, 
কি কল্লুম রে!’ অনাদিকে “না না, সেটা যে একটা ফলের নাম_ ফাঁক ফাঁক, GHA ফাঁক, 
বাই ফাঁক, সর্ষে ফাঁক, তিল ফাঁক__মস্নে ফাঁক _ আল্লার দোহাই ফাঁক। ফাঁক, ফাঁক, ফাঁকি 
(উন্মত্রভাবে পরিভ্রমণ) গম ফাঁকি, অড়র ফাঁকি, মটর ফাঁক, SH ফাঁক!” এখানে ‘Poe ফাঁক’ 
এবং ‘Open, sesame’ দুটি শব্দ যেন কাসিমের মনের মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। 
আসলে কাসিমের মনে নয়, নাট্যকারের NCA I 


আবদালা-মর্জিনা-হুসেনের প্রাধান্য বিস্তারের পিছনে বিশেষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভূমিকা 
GITAA । একাধিকবার দেখেছি অশ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি অনেক কাজ করে ফেলতেন | 
তাঁর পারিবারিক ব্যাপারের কথা জানিনে, কিন্তু তার কোনো কোনো নাটকের দৃটি-একটি চরিত্র 
EH হয়েছে তাঁর এই শিশু-চরিত্রের জন্য।” ২২ দৃষ্টান্ত হিসেবে নলিনীকাস্ত “ভীষ্ম” (১৯১৩) 
এবং “বিদুরথ” (১৯২৩) নাটকের কথা বলেছেন। “বিদূরথ* নাটকে একজন অভিনেতার আবদার 
মেটাতে নাট্যকার দু"তিনটি দৃশ্য নতুন করে লিখলেন যাতে অভিনেতার “ছোট চরিত্রটিকে টেনে 
বাড়ানো” হয়েছে, _- ‘অভিনেতা খুব খুশী হলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদও হাফ ছেড়ে বাঁচিলেন। মারা 
গেল কেবল নাটকটি ।” ‘Sha’ নাটকের ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলালের 
‘Ser’? নাটকের কথা ভেবে২০ ব্যাস চরিত্রের সংযোজন “মহে্দ্রবাবুর মন্তব্য শুনে ক্ষীরোদবাব 
উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন “ব্যাস? ব্যাস তুমি চাও? ও আর এমন কি কঠিন কথা ? কালই 
তোমার ব্যাসের ব্যবস্থা করে RP ....আমরা সকলেই খুশী হলাম ব্যাস চরিত্রটি পেয়ে, 
কিন্ত নাটা-সরস্বতী কি ভাবলেন, তা তিনিই জানেন /” ২৪ 


নাটকে এই ধরনের সংযোজন বা পরিবর্তনকে অনেকেই হয়তো শিশু-চরিত্রের নিদর্শন 
মনে না করে, মঞ্কাধ্যক্ষ বা অভিনেতাদের তোষণ-মনোরঞ্জনের ইচ্ছা হিসেবে দেখবেন । আসলে 
নাটকের প্রয়োজনের কথা ভুলে অন্য প্রয়োজনের কথা ভাবা পেশাদার নাট্যকারের পক্ষে অনেক 
সময় অপরিহার্য, কিন্তু তার ফলও মমাস্তিক হয়ে থাকে। অন্যদিকে পেশাদার নাট্যকারকে খুব 
দ্রুত ফরমাশ মতো নাটক লিখে দিতে হয় (গিরিশচন্দ্র এইভাবে অনেক নাটক লিখেছেন)। 
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ক্ষীরোদপ্রসাদও সেইভাবে নাটক লিখতে বাধা হয়েছেন। নলিনীকাস্ত সরকার জানিয়েছেন, “তিনি 
ধীরে ধীরে লিখতেন বটে, কিন্ত দেখেছি মাত্র দুটি দিনে__আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে নিয়মিত 
আহার-নিদ্রাদি বজায় রেখে দুশ্ঘপ্টার অভিনয়োপযোগী একখানি নাটিকা রচনা করে ফেললেন | 
SIAM AA তখন রয়েছেন নিমতিতায়। কলকাতার যে থিয়েটারের সঙ্গে তিনি aB ছিলেন, 
সেখান থেকে ফরমায়েশ এল- ছোলযাত্রায় অভিনয়ের জন্যে অতি স্তর একখানি নৃতন নাটিকার 
প্রয়োজন । দোলযাত্রার আর দেরি নেই-__দিন দশেক বাকি। মাত্র দুটি দিনে তিনি বাসী 
রচনা করে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় i>” 

সাধারণভাবে বিস্তারের দিকে ক্ষীরোদপ্রসাদের ঝোঁক। তাঁর নাটকে সংহতির অভাব বড়ো 
capt তিনি কবি ছিলেন, কিন্তু অনেক পরিমাণেই স্বভাবকবি। মুখে মুখে তার কবিতা রচনার 
ক্ষমতার কথা অনেকে বলেছেন। সাবলীলতা তাঁর রচনার গুণ, তবে কোথায় থামতে হবে 
তা তিনি জানতেন না। সংশোধন -পরিমার্জনের কথা ভাবতেন ATI ফলে তাঁর কবিতা যেমনই 
হোক, নাটক শিখিলসংবদ্ধ। অতিকথনে ভারাক্রাস্ত, অসংযমী রচনা । দর্শক মনোরঞ্জনের ইচ্ছা 
স্বাভাবিক, তবে সেই জন্য ঘটনায় চমকস্ষ্টি ও অস্বাভাবিক চরিত্রের উপস্থাপনা দুর্বল করেছে। 


গিরিশচন্দ্রের “আলাদিল বা আশ্চর্য প্রদীপ” (১৮৮০) এক সময় মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ মঞ্চের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সাতাশ বছর পরে “আলাদিন'কে (১৯০৭) 
নিয়ে আবার নাটক লেখেন। লক্ষণীয়, আরব্য উপন্যাসের একই গল্প উভয় নাট্যকার গ্রহণ 
করলেও গিরিশচন্দ্রের ‘রঙ্গনাট্য” আকারে সংক্ষিপ্ত এবং অনেক সংহত (দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ), 
ক্ষীরোদপ্রসাদ তিন are নাট্যকাহিনীকে শুধু আকারে বাড়াননি, তিনি অনেক নতুন চরিত্র (যেমন 
কাসিম) সংযোজন করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা আলাদিন-রাজকন্যাকে নিয়ে রোমান্স -কাহিনীর 
বিস্তার ঘটিয়েছেন । গিরিশচন্দ্রের নাটকে পনেরোটি গান আছে, এবং নাট্যসংলাপ ACH রচিত। 
ক্ষীরোদগ্রসাদের নাটকে গানের সংখ্যা তেইশ, এবং নাটাসংলাপ গদ্যে লেখা । স্পষ্ট বোঝা 
পার্থক্য নাটক দুটির প্রসঙ্গ ও প্রকরণে পরিবর্তন ঘটিয়েছে | গিরিশচন্দ্র আরবা উপন্যাসের কল্পকাহিনীর 
মধ্যে শুধু রঙ্গকৌতুকের সন্ধান করেছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদদ কাহিনীর মধ্যে রোমান্সরসের সন্ধানী । 
একালের দর্শক গিরিশচন্দ্র বা ক্ষীরোদপ্রসাদ কারও নাটক সম্বন্ধেই কোনও আকর্ষণ বোধ করবেন 
বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে দর্শকরুচির আবার পরিবর্তন ঘটেছে । গিরিশচন্দ্রের রঙ্গনাটক ভাষাশৈলীর 
“বাস্তবধয়ী হতে গিয়ে নাট্যসংলাপের ক্ষেত্রেও কোনও বিশিষ্টতা প্রদর্শনে অক্ষম | 

“আলিবাবা” বাদ দিলে ক্ষীরোদপ্রসাদের “বঙ্গের প্রতাপ- আদিত্য” (১৯০৩) আর “আলমগীর ' 
(১৯২১) নাটক দীর্ঘদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অব্যাহত জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের আগে তথাকথিত স্বদেশী নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে “বঙ্গের প্রতাশ আদিত্য” 
মন্মথমোহন বসুর মতো একদা অনেকেই প্রতাপাদিত্যকে এতিহাসিক নাটক অভিধায় ভূষিত করেছেন, 
এ ২ এমন কথাও বলেছেন “প্রতাপ-আদিত্য নাটকখানি এক হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনের 
ইতিহাস।*২৭ কিন্তু এতিহাসিক নাটক লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না 
তাঁর “চাঁদবিবি” “পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত’, “বাঙ্গালার মসনদ’ কোনোটি এঁতিহাসিক নাটক নয়), 
তিনি ইতিহাসের পটভূমি ব্যবহার করতেন রোমান্সরস সৃষ্টির প্রয়োজনে । ঘটনার ঘনঘটা, 


লাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ১৭৩ 








অতিনাটকীয়তা আর স্বাজাতাবোধের বাণী অঞ্চসাফলোর কারণ হলেও নাটক হিসেবে বঙ্গের 
আপনার পাপের ফলভোগ করবে । দেশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে । তারপর ওই দেখ প্রতাপ! 
চেয়ে দেখ _(িটানিয়ার আবিভাবি)_ ওই শক্তি বটানিয়া___-সভাতাময়ী-দ্য়াবতী-_ _অনভ্ড-শাকতিমরী 
তুমি নিশ্চিন্ত হও ! বাবাণসীর পবিত্রক্ষেতে মা আনন্দময়ী তোমাকে কোলে স্থান দেবেন |? 


‘আলমগীর’কে হয়তো গ্রতিহাসিক নাটক বলা সম্ভব, যদিও নাটকের প্রধান আকর্ষণ 
উদ্িপুরীকে প্রতিহাসিক চরিত্র না বলে নাট্যকারের সৃষ্টি বলাই সংগত। আলমগীর -ওরঙ্গজেব 
আত্মজিজ্ঞাসা তাকে যে মহত্ব দান করেছে তা একান্তভাবে স্ষীরোদপ্রসাদের উদ্তাবন__ “অপারিচিতের 
মত এসেছি, আবার অপরিচিতের মত দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। কে আমি, কোথা থেকে 
এসেছি, কোথায় চলেছি__ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম। দিলীর ! দেখি, আত্মা আমার দেহ 
থেকে বেরিয়ে গেল, উঠতে লাগলো- উধ্র্ব হ'তে উধের্ব_আরও টধের্ব দুনিয়ার লোক তার 
পানে চেয়ে বইল,__ আমিও চেয়ে রইলৃম I তারা ডাকলে ATG’ ! উত্তর এলো না। আওরঙ্গজেব !” 
(মাথা নাড়িলেন), “আলমগীর !’ (মাথা নাড়িলেন) উত্তর এলো ati মানব! একবার যেন 
চেয়ে দেখলে । “অতিমানব 1” দিলীর 1 দেখতে দেখতে সেই সুখ AGM হল। তারপর কে যেন 
কোথা থেকে ডাকলে “মুসলমান!” আত্মার ye হ'তে বাণী নিগতি হল, ‘ওই আমি।” তারপর 
কি এক পাহাড়ের বুক-চেরা ঘর- বিশাল গুহা-_তার ভিতরে পিপাসার্ত আলমগীর! জল 
জল-__আত্মার পিপাসা-__চাই wars’ এর সঙ্গে নাটকে আলমগীরের অস্তিম উক্তির হয়তো কোনও 
বিরোধ নেই, কিন্তু এ্রতিহাসিক আলমগীরকে তার মধে খুঁজেও লাভ AR ‘তবু এ মিলনের 
অভিলাষ-__হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক, বহু শতাব্দী চলে যাক, শতাব্দীর পারে, একদিন 
তোমার তুলিকায়ুখে আলমগীরের এ মিলন-আভিলাষ-_ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-আভিলাষ মুখর 
হ’ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে, এই চিরজাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সন্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে 
পরস্পরকে হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি ।” 
শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সাধারণ রঙ্গমঞ্ষে (“কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্ে বেঙ্গলি ঘিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির 
নাটানিবেদন পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাকিনোদ এম এ-ব্রিচিত নতুন এঁতিহাসিক নাটক আলমগীর”, 
১০ ডিসেম্বর ১৯২১) শিশিরকুমারের প্রথম আবিভবি আলমগীরের ভূমিকায় । ny মিত্র জানিয়েছেন, | 
‘আলমগীর লাটককে ভাদুড়ীমশাই নিজেও ঠাট্টা করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ভ যে সব নাটক তিনি 
করে গেছেন, তার মধ্যে আলমগীরও একটি 1...নাটকটা যখন আমি প্রথম পড়ি এবং ভাুড়ীমশাই 
কীভাবে সেটিকে মঞ্চেপযোগী করার জন্য কেটেছেন ও সাজিয়েছেন সেটা দেখি, তখন যে 
কী পরিমাণ মৃদ্ধ হয়েছিলুম তা বলা যায় ati এবং আমার বিশ্বাস আজও যদি কেউ দেখেন 
তো তিনিও yw হবেন। নাটক কী করে কাটতে ও সাজাতে হয় সে সম্পর্কে সেই বোধ 
হয় আমার প্রথম শিক্ষা ।”২* তাহলে নাটকের পাঠ আর মঞ্চের পাঠ ঠিক এক ছিল না। নাটকে 
যা ছিল লা, অথবা ক্ষীণ ইঙ্গিতটুকু মাত্র ছিল, শিশিরকুমার তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে কালে 
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যারাই শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেছিলেন, তাঁরাই “আলমগীর” নাটকের এই রূপান্তরের কথা 
বিশেষভাবে বলেছেন `` 


জন্য অনেক প্রশংসা পেয়েছে । কর্নওয়ালিশ থিয়েটার-মঞ্চে নাট্যমন্দিরের “অবদান”__ নিরনারায়ণ? 
(> ডিসেম্বর ১৯২৬)। কর্ণের ভূমিকায় ‘নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়শকে 
জনপ্রিয় করেছিলেন এবং প্রযোজনায় অতি সহজ সঙ্কেত দ্বারা বিরাটকে রাপ দিয়েছিলেন সাথকিভাবে | 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনিও প্রতিফলিত করেছিলেন। কিন্ত তিনি তার জন্য কাঠের রথ কা মাটির 
ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি । দৃটো ভাঙা ICAA চাকা, কিছু দলিত মথিত বৃক্ষশাখা 
এবং একটা থমথমে আবহ সৃষ্টি করে দশকিদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে একটা দ্বৈরথ সংগ্রাম 
হয়ে গেছে। ক্ষীরোদ্প্রসাদের কাব্যসম্পদ অপরেশচক্ত্রের চেয়ে বেশি ছিল এবং কাব্যবৃত্তিতে 
নাট্টাচার্য আর তাঁর শিষ্যরা অধিকতর দক্ষ ছিলেন বলেই নরনারায়শে বেশি জটিলতা থাকলেও 
নাট্টাচার্য তাকে সার্থক সৃষ্টি করে তুলতে পেরেছিলেন ।...আমি নাট্যাচার্যকে কয়েকবার বলেছি 
তিনি বড় কবি না বড় অভিনেতা, সে বিষয়ে আমার মনে os জাগে ।”১৮ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
‘নরনারায়ণ’ নাটকের সঙ্গে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “কণার্জুন” (১৯২৩) নাটকের তুলনা 
করেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র মঞ্চসাফল্যের দিক থেকে বিচার করলে ‘কণর্জিন’ কে নিরনারায়ণ” নাটকের 
উপরে স্থান দিতে হবে।** আসলে “নরনারায়ণ” কবির লেখা নাটক, নানা ক্রটিবিছ্যতি সত্ত্বেও 
আসামান্য কাব্যনাটা, was কতকগুলি দৃশ্য কাব্যনাট্য হিসেবে বিচার্য। আবার নাট্যকার শুধু 
কবি নন, বিজ্ঞানীও বটে ( ‘মনে হয়, দৈবের বিপাকে যদি নাথ, একবার ভাঙ্গে পরিচয়, তোমার 
ওই তেজ-রাশি সঞ্চিত পারদ-ঝণ্ড মত কণা হতে কণা হয়ে পরিক্ষিপ্ত হইবে ভৃতলে...’২/৪। 
আগমন-পথ রোধ করেছিল । কেহ বলে_ অন্্রযুষে 
রাহু-আক্রমণ।” ৩/২। “দৈব কিংবা পুরুষকার- বিশ্বরাজ্য কোন্‌ রাজার ?” __এই জিজ্ঞাসার 
সমাধানস্থল কর্ণের জীবন, আর কৃষ্ণভক্তি সত্তেও কর্ণের দীর্ণ হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত নৈপুণ্যের 
“মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, মনুষ্যত্ব 
চায় নিষ্টরতা___/”*০ শিশিরকুমার 'নরনারায়ণ” নাটকের বাট্য-সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করেছেন 
(এখানেও অভিনয়ের সময় নাটকের কিছু অংশ তাঁকে বর্জন BITS হয়েছে), কিন্ত “আলমগীরে A 
মতো “নরনারায়ণ'কে শিশিরকুমারের সৃষ্টি বলা যায় না। মহেন্দ্রন'রায়ণ চৌধুরীকে লেখা নাট্যকারের 
চিঠির (১৭.১০.২৪) কথা মনে পড়বে-__ “সে L পুত্র ] লিখিয়,তছ আমাকে কলিকাতায় যাইতে । 
শিশিরবাবু আমাকে কি suggestion করিবে । আমি তাহাকে 1সখিতেছি আমি EE শেষ না 
করিয়া এখন কোথাও যাইতে পারিতেছি ari আমি এবারে নিজের মনোমত করিয়া এ পৃত্তক 
লিখিতেছি। অভিনয় হউক আর নাই হউক। কাহারও কোনও suzgestion লইতে ইচ্ছা নাই। 
এই SSCS মনে হইতেছে আমার শেষ । দেহ স্বাভাবিকভাবেই দিন দিন TRHA হইতেছে । এখন 
বিশেধ THALES সম্বন্ধে বহুকাল হইতে যে একটা ধারণা পেষণ করিয়া আসিতোছিলাম, 
সেইটাই পরিস্ুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা । এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর যহাপুরুষের 
ভীবনকাহিলী। পয়সার জন্য তাহা eds করিতে ইচ্ছা লাই ।...এই ভুতীয় অঙ্ক পাইলেই আমার 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে । শিশিরবাবুকে বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বই ধরিয়াছি, তখন ইহাকে 
শেষ না করিয়া আমি অন্য বই লিখিতোছি ari কর্ণের মত আমিও এখন নিজেকে দৈবনিগৃহীত 
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বোধ করিতেছি । তাই, তার চরিত্ররহসাই আমার এখন প্রিয় বোধ হইতেছে ।” ** বলাবাহুল্য 
মঞ্চ এবং অভিনয়ের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নাটক লেখা সম্ভব নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদও মঞ্চের 
কথা ভেবেই “নরনারায়ণ' নাটকে অপ্রয়োজনে শীতসংযোজন, স্কুল হাস্যরস পরিবেশন এবং 
অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবতারণা করেছেন। তুব একমাত্র ‘নরনারায়ণ' নাটকেই শ্ষীরোদপ্রসাদ 
অনেকটা নিজের প্রবণতা ও প্রতিভার বশবর্তী হয়ে নাটক রচনায় সক্ষম হয়েছেন। যুক্তি আর 
ভক্তি, গদ্য ও পদ্য, জীবন ও জীবিকার ছন্দে ক্ষীরোদপ্রসাদ ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, দৈবনিগৃহীত 
পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে ভীবনসায়াহ্ছে তিনি সাযুজা অনুভব করেছেন এবং কবি-ক্ষীরোদপ্রসাদ 
সম্ভবত জীবনে এই একবারই নিজের “মনোষত" নাটক লিখতে সক্ষম হয়েছেন। 


পাদচীকা 

> H. The Statesman, August 31, 1895. 

২ SMe মুখোপাধ্যায়, বঙক্ষালয় ত্রিশ বৎসর (স্বপন wea সম্পাদিত), EAE Saws: 
J. 2-21 

৩ F. The Statesman. November 20, 1897. 

৩ ক. “ক্রাসিক প্রেক্ষাগৃহে, ঘিয়েটারি ভাষায় যাকে বলে, বাদুড় ঝুলতে লাগল। যুবকরা চলল, CST চলল, 

বৃদ্ধেরা চলল, বাড়ির wey কন্যা-বধৃ নিয়ে সেকেগু-ক্রাস ঘোড়ার গাড়ির দরজ্ঞা-জ্জানলা সব বন্ধ ক'রে ছুটলেন 

আবদালা-অর্জিনার নাচ দেখতে । আর শুধু কি নাচ, আলিবাবার গানেও দেশবাসী মশগুল হয়ে গেল। গৃহবধু 

WA ঘরে গুনগুন করল___বাঞক্জধে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেবো না; কোচম্যান ঘোড়ার রশি হাতে 

পা-দালি FSCS ঠকতে জোর গলায় আরম্ত করল-_ ছি ছি, এত্তা জঞ্জাল! প্রিয়দর্শন অমরেন্দ্রনাথ হুসেনরূপে 

মহামূল্য সাজ্জসজ্জায় স্টেজে যখনই প্রথম দর্শন দেন, দর্শক দশ মিনিট ধরে হাততালি দিতে থাকে । হ্যা, 

এতদিমে স্টেজে নতুনের আবির্ভাব হল।”__সূত্রধার [ চারুচন্দ্র ভট্রাচার্য J, অথ নট ঘটিত, ১৩৬৭, পৃ. ৭৪-৭৫। 

হেমেন্দ্রকুমার রায়, যাঁদের দেখেছি (প্রথম পর্ব), ১৩৬১, পৃ. ৫১। 

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, “পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদাবিনোদ', ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৪০, পৃ. ১২১। 

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোশাধায়, ‘ক্ষীরোদপ্রসাদ', কালিকলম, ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃ. ৬৭৯। 

Tamga ভদ্র, “নাটাকার শ্ষীরোদপ্রসাদ’, কথাস্পহিত্য, চৈত্র ১৩৭১, পূ. ৯০৭-০৮। 

দ্র. [ বিজ্ঞাপন ], বিজলী, শুক্রবার, ১৪ আশ্বিন ১৩২৮, পৃ. 81 | 


yf > &F& % G 


ও নাটাকার পণ্ডিত শ্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ", কথাসাহিত্য, চৈত্র ১৩৭১, পৃ. ৯১২। 
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃবেস্কিত প্রবন্ধ (৬)। 


১০ হেমেন্দ্রকুমার রায়, পৃবেদ্ধিত 13 (৪), পূ. ৫৫। 
১১ রমাপতি দত্ত [ হুরীন্দ্রনাথ দত্ত ], রঙ্গালয় অমরেন্দ্রনাথ, ১৩৪৮, পৃ. ১৫৬-৫৭। 


১২ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, “রঙ্গালয়ে নেপেন', গিরিশ রচনাবলী (দেবীপদ ভট্রাচার্য সম্পাদিত), পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯১, 


পৃ, ৩৩৮। 


১৩ ‘qiu নাট্যকার অতুলকৃঝ মিত্র (শ্বলিখিত)", নাচঘর, ৩০ আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ. ৬। 


১৪ ‘এই সময়ে প্রিয়নাথ দাসের নামে ‘আলিবাবা’ (১৮৯৭) গীতিনাটাও বাহির হইয়াছিল। বইটির আসল লেখক 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র বলিয়া মনে করি। ১৮৯৭ শ্ত্ীস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তারিখে ইহা মিনাাঁ রক্ষমঞ্ধে অতুলকৃষ্ণ 
মিত্রের প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। crass বাগচি সুরলয়-সংযোগ করিয়াছিলেন । ক্ষীরোদশ্রসাদের 
বইয়ের সঙ্গে প্রমথনাথের বইয়ের বেশ মিল আছে। রচনাকালের শৌবপির্য স্থির না হইতে কে কাহার কাছে 
"খ্ণী বলা yea সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় We, ১৩৭৭, পৃ. ৩৭১। 

১৫ awa ভট্টাচার্য, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান: ১৮৭২-১৯০০, ১৯৮২, পৃ. ৪৬৭। 

১৬ Fats দত্ত, পূবেন্ধিত প্রন্থ, পৃ. seat 
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দ্র. ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, জনাই হুগলী, ১৯৯০, পৃ. 21 নরেন্দ্র দেব, “কবি 
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উপেন্দ্রলাথ বিদ্যাতুষপ, অময়েন্দ্রনাথ, লাটা-প্রতিভা সিরিজ, ১৩২৩, J. ৫৪। 

wie, ব্রজেন্দ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস, ১৩৪০, F. ৩। 

a. অবিলাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, ১৩৩৪, পৃ. ৩৮৯-৯০। 

B. The Arabian Nights or the Book of a Thousand and one nights, a complete and unabridged 
selection arranged by Benett A. Cerf from the famous literal translation by Richard F. Burton, 
New York City, Blue Ribbon Book, Inc,. 1932 

The Arabian Night's Entertainment, London, George Routledge & Sons, Limited, 1902. 

B. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, ১৯৯০, পৃ. ২৩১। 

নলিনীকাস্ত সরকার, শ্রদ্ধাম্পদেষূ, ১৩৭৭, পৃ. ৩৩। 

দর. অলোক রায়, ‘ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজ্েন্দ্রলালের En’, সচিত্র শিশির, আবাঢ় ১৩৬৫, পৃ. ৩-৬। 
নলিনীকাস্ত সরকার, WARS প্রস্থ, পৃ. ৩৫৮৩৬) 

মন্মথমোহন বসু, ‘ভূমিকা’, প্রতাপ-আদিত্য, ক্ষীরোদ গ্রস্থাবলী, প্রথম om, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, [ প্রকাশ 
সাল নেই], পৃ. ২। 

শল্তু মিত্র, “কিছু স্মরণীয় অভিনয়’, প্রসঙ্গ : নাটা, ১৯৭১, পৃ. >>> | 

men ভট্টাচার্য, নাটাচার্য শিশিরকুমার, ১৩৭৭, পৃ. ৫১-৬৬। 

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । ex ভট্টাচার্ধের পৃবেক্ষিত প্রস্থ, পৃ. ১৩৭। 

অলোক রায়, "অপরেশচন্দ্ের কণার্জুন’, সচিত্র শিশির, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ. ৯৭-১০৩। 

দ্র. অলোক রায়, “ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ', স্কটিশ চার্চ কলেজ ম্যাগাজিন, ১৯৬৩, পৃ. ১-৩। “ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ”, asm, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৭১, পৃ. ১৩-১। 

ক্রীরোদপ্রসাদের চিঠির অংশ-বিশেষ “নরনারায়ণ” নাটকের ভূমিকা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। সমগ্র চিঠির প্রতিলিপি 
ড. মলয় ঘোষ তাঁর ‘শ্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিলোদ : জফল ও সাহিত্য’ নামে অপ্রকাশিত গবেষণানিবন্ধে ব্যবহার 
করেছেন। 


ক্মীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : জীবনপঞ্জি 


১৮৬৩ £ WT ১২ এপ্রিল (বঙ্গাব্দ ১২৬৯ সাল) খড়দহ, উত্তর চব্বিশ পরশ্সনা। পিতা গুরুচরশ ভট্টাচার্য 


শিরোমণি । খড়দহের বিখ্যাত গুরুবংশের উপাধি ছিল বন্দোপাধ্যায় । 


১৮৮১ £ বারাকপুর গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে এনট্রাব্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ । 
১৮৯৮৩ 2 জেনারেল আ্যাসেম্ব্রিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এফ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ । 
১৮৮৫ : 'রাজ্লৈতিক সম্যাসী’ নামের একটি আখ্যায়িকা wen: প্রকাশ করেন। ওই আখ্যায়িকার ১ম খণ্ড 


প্রকাশিত হয় ১ জুল, ২য় খণ্ড ১৫ জুলাই। 


১৮৮৮ £ মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বি এ পদার্থ ও রসায়নবিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণী। 


১৮৮৯ 


প্রেসিডেন্সি কলেজ্জ থেকে এম এ রসায়ন বিদ্যায় দ্বিতীয় cof 


১৮৯২ £: জেনারেল আসেমৃ্ত্রিজ ইন্স্টিটিউশনে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনা শুরু। 
১৮৯৪- £: ২ মে প্রকাশিত প্রথম নাটাপ্রন্থ ‘ফুল-শব্যা’র প্রকাশ । 
১৮৯৫ ৩১ আগস্ট এমারেছ্ড থিয়েটারে ‘ফুল-শয্যা’ প্রথম অভিনীত। 


১৮৯৭ £: রঙ্গনাটা ‘আলিবাবা’ রচনা ও ২০ নভেম্বর ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয়। 
১৯০০ $- ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত নাটাকাব্য “বক্রবাহন'; ২৬ আগস্ট রয়েল বেঙ্গল ঘিয়েটারে প্রথম অভিনয় | 


as এপ্রিল প্রকাশিত হয় “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা” গ্রন্থ। 
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৯৯০৭ 


৯৯০০৫ 


১৯০৭ 


১৯০৮ 


১৯০৯ 


১৯১০ 


১৯১৩ 
১৯১৮ 


১৪১৩ 


১৯২০ 


F423 


১৯২৩ 


১৯২৪ 
+৯২৬ 


১৯৯২৭ 


১৭৮ 


রহস্য’ নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা স্থান 





৪ অক্টোবর “সাবিত্রী” প্রকাশিত স্টার থিয়েটার ও অভিনীত wi ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত “সপ্তম 
প্রতিয়া’-র প্রথম অভিনয় ১৯ জুলাই স্টার থিয়েটারে । ২৫ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 
‘বেদৌরা’। 

কলেজের অধাপনা পরিত্যাগ করেন। ১৩ জ্ঞানুয়ারি প্রকাশিত হয় গীতিনাট্ায ‘বেমৌরা’। = 
১৫ আগস্ট স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ‘প্রতাপাদিত্য '। ‘aC প্রতাপ-আদিত্য” বা ‘প্রতাপাদিত্য’ 

নামের এই এতিহাসিক নাটকটির প্রকাশ ২৯ আগস্ট। ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় ‘aga’ 

amass সমিতির সদসা হিসাবে “বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ" প্রতিষ্ঠানে যোগ। ১৯১২ সাল পর্যন্ত 

এই পদে ছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিষদের era থেকেই তিনি এর সত্য । 

স্টার থিয়েটারে “নাবায়শী” উপন্যাসের নাটারূপের প্রথম wena ১৫ এপ্রিল। ২৩ ডিসেম্বর স্টারে 
অভিনীত হয় ‘পল্লিনী’। 

২৪ আগস্ট স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত “নন্দকৃমার ”। 

২৫ ডিসেম্বর স্টারে অভিনীত হয় “আলাদীন”। ওই একই দিনে ক্ষীরোছ প্রস্থাবলির ১ম ভাগে এটি 

মুদ্রিত হয। স্বতন্ত্র পুস্তক হিসেবে এটি দেখা যায় না। 

২৪ আগস্ট প্রকাশিত গঁতিহাসিক নাটক “চা্দিবিবি”। (এটির পঞ্চম aw গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন) ee 
১১ আগস্ট কোহিনূর থিয়েটারে এটির প্রথম অভিনয়। প্রসক্ষত উল্লেখ্য এই নাটকটির অভিনয় = 
দিয়েই কোহিনূরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। 

২৫ ডিসেম্বর কোহিনূর থিয়েটারে অভিনীত হয় ‘দাদা ও দিদি” 

১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এতিহাসিক নাটক “নন্দকুমার'। ৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় রূপকনাট্য “দাদা 
ও Rf’ 

২০ আগস্ট প্রকাশিত হয় তাঁর গল্পলহরী ‘বিরামকুঞ্জ*। এই গল্পগ্রহ্থের সূচি কর্মকল, নির্বাসিত, চিত্রদর্শন, 
পো’দাদা এবং প্রায়শ্চিত্ত 

৯ অক্টোবর প্রকাশিত হয় পৌরাণিক আখ্যান ‘pr: এপ্রিল মাস থেকে (বৈশাখ, ১৩১৬) “অলৌকিক 


পেয়েছিল। পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে প্রায় ছ-বৎসর চলেছিল। 

২ জ্বলাই মিলাভাঁ থিয়েটারে অভিনীত হয় ‘arena sre" 

১৬ জুলাই প্রকাশিত হয় এতিহাসিক নাটক ‘aA SAAT’ 

so মে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় ‘oh’! ৫ জুন প্রকাশিত হয় পৌরাণিক নাটক ‘Shy’! 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি পদে মনোনীত হন। 

১৭ আগস্ট মিনাভায় অভিনীত হয় ‘কিন্রী’। ওই একই তারিখে প্রকাশিত হয় এই গ্বীতিনাটাটি। 

৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় উপন্যাস ‘নিবেদিতা’। 

১২ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় উপন্যাস ‘ear’ | 
৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় এতিহাসিক নাটক ‘ona’; ১০ ডিসেম্বর মযাভান থিয়েটারের প্রযোজনায় = 
মঞ্চস্থ হয় ‘আলমগীর :। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি পদে দ্বিতীয়বার মনোনীত হুন। 

২৯ জুলাই প্রকাশিত হয় উপন্যাস “গুহাময্যে?। 

২০ মার্চ প্রকাশিত হয় উপন্যাস “পতিতার সিদ্ধি’। প্রকাশিত হয় উপন্যাস ‘চাঁদের আলো? 

নভেম্বর /ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় পৌরাপিক নাটক ‘নর-নারায়ণ'। 

১ ডিসেম্বর না্টামন্দিরে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ‘নর-নারায়প’। 

বাঁকুড়া শহরের কাছে বিক্‌না প্রামে ৪ জুলাই (বঙ্গাব্দ ১৮ আবাঢ়, ১৩৩৪, রাত্রি ১-৩০ মি.) or 
৬৫ বৎসর বয়সে তাঁর দেহ্াস্তর ঘটে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 








১ ফুলশয্যা ৩১ আগস্ট ১৮৯৫ amas থিয়েটার ২ মে, ১৮৯৪ 

২ প্রেমাঞ্জলি ১৮ জুলাই, ১৮৯৩ 

৩ আলিবাবা ২০ নভেম্বর, ১৮৯৭ ক্লাসিক থিয়েটার ১৮৯৭ 

৪ শ্রমোদর শুন ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ রয়েল বেক্ষল থিয়েটার ১৯ অক্টোবর, ১৮৯৮ 

৫ কুমারী ৭ জানুয়ারি, ১৮৯৯ ১৮১৯ 

৬ জুলিয়া ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯  মিনাভাঁ থিয়েটার ২৪ জানুয়ারি, ১৯০০ 

৭ বক্রবাহল ২৬ আগস্ট, ১৯০০ রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০ 

৮ সাবিত্রী ৪ অক্টোবর, ১৯০২ ৪ অক্টোবর, ১৯০২ 

৯ সপ্তম প্রতিমা ১৯ জুলাই, ১৯০২ ১৩ ডিসেম্বর, ১৯০২ 
১০ বেদৌরা ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০২ ১৩ জানুয়ারি, ১৯০৩ 
>> প্রতাপাদিতা ১৫ আগস্ট, ১৯০৩ ২৯ আগস্ট, ১৯০৩ 
১২ রঘুবীর ১৮ ডিসেম্বর, ১৯০৩ 
১৩ বৃন্দাবন বিলাস ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৩ ৩১ জ্ঞানুয়ারি, ১৯০৪ 
১৪ agms ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ ৪ অক্ট্রোবর,১৯০৪ 
১৫ নারায়ণী (উপন্যাসের ১৫ এপ্রিল, ১৯০৫ 

নাটারুপ) 

১৬ sft ২৩ ডিসেম্বর, ১৯০৫ ১৫ নভেম্বর, ১৯০৩৬ 
১৭ উল্পী ৯ জুন, ১৯০৬ ১৫ জুলাই, ১৯০৬ 
১৮ পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ৪ আগস্ট, ১৯০৬ ৫ arora, ১৯০৭ 
১৯ রক্ষ ও রমণী ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৬ ১০ জ্ঞানুয়ারি, ১৯০৭ 
২০ চাঁদবিবি ১১ আগস্ট, ১৯০৭ কোহিনূর খিয়েটার ২৪ আগস্ট, ১৯০৭ 
২১ আলাদীন ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৭ a fax 
২২ নন্দকুমার ২৪ আগস্ট, ১৯০৭ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮ 
২৩ দাদা ও দিদি ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৭ কোহিনুর থিয়েটার ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮ 
২৪ রাজা অশোক ৭ মাচ, ১৯০৮ É ২৫ জুন, ১৯০৮ 
২৫ বাসন্ত্রী/বাসন্ত্ীমেলা ৪ এপ্রিল, ১৯০৮ ৫ জুলাই, ১৯০৮ 
২৬ বরুণা ১১ জুলাই, ১৯০৮ ১০ জুলাই, ১৯০৮ 
২৭ একটা (One o'clock) ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ প্রকাশিত হয়নি 
২৮ দৌলতে দুনিয়া ২১ নডেশ্বর, ১৯০৮ ১৫ জানুয়ারি, ১৯০৯ 
২৯ ভূতের বেগার ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৮ ৃ ২৮ ডিসেম্বর,১৯০৮ 
৩০ বাক্ষালার মসনদ ২ জুলাই, ১৯১০ মিনার্তা থিয়েটার ১৬ জুলাই, ১৯১০ 
৩১ পলিন ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১১ ২ মার্চ, ১৯১১ 
৩২ মিডিয়া ৬ জুলাই, ১৯১২ ১৪ জুলাই, ১৯১২ 
৩৩ সোফিয়া «৭ ডিসেম্বর, ১৯১২ প্রকাশিত হয়নি 
৩৪ খাঁজাহান ৬ জুলাই, ১৯১২ কোহিনূর থিয়েটার ২৫ জুলাই, ১৯১২ 
৩৫ Shy ১০ মে, ১৯১৩ মিলাভাঁ থিয়েটার ১৫ জুন, ১৯১৩, 
৩৬ রূপের ডালি ২০ CPI, ১৯১৩ ১৫ জুন, ১৯১৩ 
৩৭ নিয়তি ২১ মার্চ, ১৯১৪ ৯ এপ্রিল, ১৯১৪ 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ১৭৯ 























লাটকের লাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ গ্রন্থ প্রকাশ 
৩৮ আহেরিয়া ২৬ ডিসেম্বর, ১৯১৪ রি on ২০ জানুয়ারি, ১৯১৫ 
৩৯ বাদ্‌শাজ্ঞাদী ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৫ মনোমোহন থিয়েটার o> ডিসেম্বর, ১৯১৫ 
৪০ রামানুজ ৩০ জুলাই, ১৯১৬ 
৪১ বঙ্গে রাঠোর ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ মিনার্ভা থিয়েটার ৮ সেপ্টেম্বব, ১৯১৭ 
৪২ কিন্নরী ১৭ আগস্ট, ১৯১৮৮ 8 ১৭ আগস্ট, ১৯১৮ 
৪৩ মন্দাকিনী ১২ জানুয়ারি, ১৯২০ 
s8 আনমগীর ১০ ডিসেম্বর, ১৯২১ > ডিসেম্বর, ১৯২১ 
৪৫ রত্রেশ্বরের মন্দির av ডিসেম্বর, ১৯২২ 
৪৬ বিদূরক্চ ১০ মার্চ, ১৯২৩ 
৪৭ গোলকৃণ্ডা ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ 
৪৮ নর-নারায়ণ ১ ডিসেম্বর, ১৯২৬ নাটামন্দির নভেম্বর / ডিসেম্বর, 
১৯২৬ 
প্রদীপকুমার চক্রবর্তী 
নাট্য আকাদেখি পত্রিকা / ৫ 
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6. যোধ্যা-প্রাসাদের একাংশ । রামের কক্ষের HY অলিন্দে সীতা রামচন্দ্রের 

জানুদেশে মত্তক রক্ষা করিয়া yea পড়িয়াছেন। রাম অতি যত্নসহকারে তাহাকে 
Wer করিতেছেন। নেপথ্য হইতে যন্র-সঙ্গীতের ধ্বনি আসিতেছে। বিশ্বস্ত রাজ্কমারী TS 
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল । সীতা দেবীকে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। rye স্থির 
হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । কিছুক্ষণ পর রাম সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া PHATE দেখিতে পাইলেন “সীতা?” 
নাটকের প্রথম অঙ্কের এই মঞ্চ-নির্দেশ অংশটি বিশেষ তাংপর্যপূর্ণ। প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশের 
পর অনধিক সত্তর বছর অতিক্রান্ত হলেও, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নবযুগসৃষ্টিকারী সেই প্রযোজনাটির সুচনা 
দৃশ্যের বিষয়ে চমকপ্রদ নানা তথ্য যেন আজও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান পাঠক। WHAT 
জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে মুদ্রিত নাটক যে সচরাচর 
পিছিয়ে থাকে, তার কারণ দৃশ্যকাব্যের শর্ত পূরণ করার পর, মঞ্চের বাইরে পাঠকের প্রত্যাশায় 
প্রাণ সঞ্চার করতে সে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। wee “সীতা” প্রযোজনার যে যুগান্তকারী ইতিহাস 
তৈরি হয়েছিল, সেখানে আলোচ্য নাটকের যুগ প্রবর্তক প্রয়োগশিল্পী, নতুন নাট্যভাবনায় উদ্বুদ্ধ 
রঙ্গমঞ্জের দর্শক তৈরি করার পাশাপাশি, নাট্য সাহিত্যের পাঠক সৃষ্টির দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। 
মঞ্চাভিনয়ের সমসাময়িক কালে এ রকম একই সঙ্গে গ্রন্থাকারে নাটকের প্রকাশ হয়তো একেবারে 
নতুন ঘটনা, যে জন্য বিলস্থিত হলেও আবির্ভাব মুহূর্তে মনোমোহন -নাট্যমন্দিরের এই প্রযোজনার 
বিষয়ে দর্শক ও পাঠক মহলে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। একদা শিশিরকুমারের (১৮৮৯-১৯৫৯) 
প্রধান ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) অভিযোগ করেছিলেন: “অভিনয়ে STIA 
তিনি, লটনটী ও রঙ্গমঞ্চ রচনায় প্রতিভাবান, অথচ তার হাতে বাংলা ভাষার নাটক জিনিসটি 
এক পা অগ্রসর হতে পারলে না তার MG ভূমিষ্ঠ হল না কোনও নতুন, অর্থাৎ নতুন 
ধরনের, নাট্যকার অথবা নাটাশিল্প। বাংলা ভাষায় কবিতা, উপন্যাস, বা সাধারণভাবে ‘লিখিত’ 
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সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের ব্যবধান যে এখনও এমন পীড়াদায়করূপে বিপুল, 
তার কারণস্বরূপ প্রথমেই বলতে হবে যে, অভিনীত নাটকগুলির পাঠযোগ্যতা বিষয়ে শিশিরকুমার 
উদাসীন বা অমনোযোগী ছিলেন।’ শিশিরকুমারের অস্তিম পর্বের প্রযোজিত নাটকাবলির ক্ষেত্রে 
এ অভিমত সত্য হলেও, তার প্রথম পর্বের নাটা প্রযোজনা সম্পর্কে এ অভিযোগ যথার্থ 
নয়, কেননা নাটককার হিসেবে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর (১৮৮৮-১৯৪২) কৃতিত্বের প্রকাশ্য উদ্বোধনে 
শিশিরকুমারের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা কাজ করেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

অধিনায়কতায়/নবযুগের নবীন প্রেরণায় অভিনব মৃর্তিতে কলাসন্মত সুচিত্রিত/পৌরাণিক দৃশ্যপট 


‘ ও গুরাতস্ত্রের সুদৃশ্য সজ্জা, অলঙ্কার মণ্ডিত/হইঁয়া শীঘ্রই মহাসমারোহে মনোমোহন নাটামন্দিরে 


অভিনীত হবে” লক্ষণীয়, বিজ্ঞাপনে নাটককারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত তখনও 
পর্যন্ত নাট্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্বাচীন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, সমকালীন প্রতিদ্বন্থিতায় দর্শকদের কাছে 
বাণিজ্যিক আকর্ষণ ব্যাহত করতে পারে এই আশঙ্কায়। যেমন নাটককারের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, 
তেমন উদ্বোধনরজনী, শনিবারের পরিবর্তে বুধবার করে, শিশিরকুমার তার অনুরাগী সাধারণকে 
একটু বিচলিত ও চিন্তিত করে তুলেছিলেন। কেননা বুধবার থিয়েটারের জনসমাগমের পক্ষে 
মোটেই ভালো দিন নয়। 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) প্রয়াণের পর প্রায় এক দশকব্যাপী বাংলার নাট্যচর্চায় 
যে এক স্তিমিত পটভূমি তৈরি হয়েছিল, প্রতিভাবান শিশিরকুমার তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন," সীতা” 
নাটকের উদ্বোধনের (২১ শ্রাবণ ১৩৩১1 ৬ আগস্ট ১৯২৪) মধ্য দিয়ে। তেরো মাস. পূর্বে 
আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত ‘কর্ণার্জুন’ নাটকের উদ্বোধন থেকে বাংলা নাটকের দর্শকরা পৌরাণিক 
কাহিনীর প্রতি নতুন করে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিলেন। শিশিরকুমার সেই আকর্ষণকে আরও 
Se করে তুললেন। স্মরণ করা যেতে পারে তখনও পর্যন্ত নাট্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন অভিনেতৃ 
সংঘ নিয়ে এগজ্জিবিশন মঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩-১৯১৩) “সীতা” নাট্য প্রযোজনার সাফল্যে 
সংকল্পে দ্রুত ASS হতে চাইছিলেন। এগজিবিশন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক শিশিরকুমার 
ক্ষণস্থায়ী রঙ্গমত্জের জন্য গঠিত হইলেও এই অভিনয় ক্ষণভঙ্গুর হইবে না ইহার স্মৃতি যাহাতে/বহাদিন 
পযন্ত দর্শকের হৃদয়ে Ses থাকে তাহার awe আয়োজন” রেখেছিলেন; কোথাও কার্পণ্য 
করেননি। বর্ণাঢ্য সেই আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ খুব বেশি পাওয়া সম্ভব নয়, ‘শিশির’ 
পত্রিকায় (১:৪৯ ১৩ পৌষ ১৩৩১) সেই প্রযোজনার প্রশংসার পাশাপাশি নাটকটির সম্পাদনা 
বিষয়ে নাট্য-সমালোচক উল্লেখ করেছিলেন: | 
“এই নাটকখানি স্বর্গীয় দ্বিজেন্্রলালের কাব্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ইহাকে 
লইয়া এককালে অনুকূল, এবং প্রতিকূল এত সমালোচনা হইয়াছিল যে এই পুস্তক 
সম্বন্ধে আমরা এখন আর কিছুই বলিতে চাই না সত্য, তবে এইটুকু পাঠকদের স্মরণ 
করাইয়া দিই যে কোন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরই এ যাবৎকাল এই পুস্তকখানি অভিনয় 
করিবার দুঃসাহস হয় নাই, ইহা কত হিসাবে অপূর্ব হইলেও অভিনয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য 
বলিয়া এতদিন বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, তাই os) দল কর্তৃক ইহাতে অভিনয় 
দেখিবার জন্য সুধী সমাজ একটু অতিমাত্রায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
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প্রথমেই আমরা শিশিরকুমারের অপূর্ব মনীষার পরিচয় পাই বইখানির অভিনয় 
বন্ত নির্বাচনে। তিনি এই নাটকথানির নিছক কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়া অভিনয়োপযোগী 
নাটকীয় অংশটুকু এমন সুন্দর ভাবে বাছিয়া লইয়াছেন যে যাহারাই মূল বইখানি পড়িয়াছেন 
তাহারাই বিস্মিত হইবেন এ অভিনয়োপযোগী নাট্যাংশ এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল। 
আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তিনি এই কাব্যের অভিনয্োপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচনে 
যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, we নাট্য জগতে তেমনটি আর কেহ দিতে পারেন 
কিনা সন্দেহ।”তিন রাত্রির স্থলে বারো রাত্রি অভিনীত হয় ‘সীতা’ এগজিবিশন মঞ্চে, 
সেই অভিনয়ের সাফল্যে শিশিরকুমার, ম্যাডান-পরিত্যন্ত আলফ্রেড মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করবার 
সংকল্পে FS প্রস্তুত হতে চাইলেন। এমন কি “গীতা” অভিনয়ের দিনক্ষণ স্থির করার পরেও 
অকস্মাৎ বাধা পেলেন সমকালীন অন্যতর আর একটি রঙ্গমঞ্চ আর্ট থিয়েটারের বিরোধিতায়। 
ছিজেন্দ্রলালের পুত্র ইওরোপ প্রত্যাগত দিলিপকুমারের (১৮৯৭-১৯৮০) কাছে অভিনয় স্বত্ব 
ক্রয় করে তার নব যাত্রার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। এই ভাগ্য বিপর্যয়ে শিশিরকুমার বিব্রত 
হলেও, নিরস্ত হননি__একদিক থেকে কার্ধারস্তের কালে এই বিপত্তি এক অর্থে শাপে বরা 
হয়েছিল বলা যায়।” প্রয়োগ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিশিরকুমার তার দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন, 
কিন্তু মাত্র সাতদিনের মধ্যে নতুন করে “সীতা” নাটক লিখিয়ে নিলেন এমন এক নতুন নাটককারকে 
দিয়ে, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত, ইতি পূর্বে-কেউ যার নামও শোনেননি। বলা যায়, vies 
শিশিরকুমার উপস্থিত বুদ্ধি ও মেধার আনুকূল্যে নিজের ভাগ্য যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, 
তেমন একজন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন নাটককারের আবির্ভাবকেও সার্থক করে তুলেছিলেন । এমন 
কি শুধু নাটককারই নন, নটও- _তখনও পর্যন্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪) 
যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে গিরিশ-যূগের শেষতম দীপশিখাটি বহন করে চলেছিলেন, তার পাশে যোগেশচন্দ্র, 
শিশিরকুমারের প্রতিভার পূর্ণ Were জ্বলতে দেওয়ার জন্য ধৃতপূর্ণ নতুন প্রদীপ’ হিসেবে 
দেখা দিলেন।” পাদ-প্রদীপের আলোয় যে বিস্ময়কর মঞ্চাভিনয় দর্শকদের অভিভূত করেছিল, 
সেই নাট্যের পাঠ্যবিষয়ও পাঠকের হাতে-হাতে ফিরবে এই প্রত্যাশায়, একই দিনে 
মনোমোহন-নাট্যমন্দিরের পক্ষ থেকে ক্রাউন আকারের, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত “সীতা” নাটকটি 
প্রকাশ করেন শিশিরকুমারের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীহধীকেশ ভাদুড়ী। কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত ১৫৮ 
পৃষ্ঠার বইটির মূল্য “এক টাকা চারি আনা” সুমুদ্রিত গ্রন্থটির পরিকল্পনাও অভিনব, প্রথম অঙ্কের 
পূর্বে “প্রস্তাবনা” অংশে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) কবিতা । রঙ্গমঞ্চের নব ধারার অভিনয় 
রীতির উপযোগী করে নাট্য সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা সার্থক রূপ পেয়েছিল শিশিরকুমার আর 
যোগেশচন্দ্রর পারস্পরিক সংযোগ, যার এঁতিহাসিক মূল্য উভয়ের প্রতিভাকে আবির্ভাব মুহূর্তেই 
প্রতিষ্ঠা দান করেছিল বলা যায়। এই প্রস্তাবনা” দৃশ্যটির মঞ্চরূপায়ণও অভিনব: ইলেকট্রিক 
বেল বাজত না। .যবনিকা সরে যেত। মঞ্চে অল্প আলো। যেন একটা AGE আভা ছড়িয়ে 
রয়েছে। একটা জায়গায় সামান্য একটু উঁচুতে দাড়িয়ে আছে একটি নারী মূর্তি _তার উপরে 
একটি আলোককণা এসে পড়েছে। সেই নারীর কণ্ঠে রবীন্দ্র-রচিত পঙ্ক্তি: কথা কও, কথা 
কও, অনাদি অতীত, TAG রাতে কেন চেয়ে বসে TG! এর পর অতীত কথা কয়ে ওঠে রাম 
সীতার কাহিনী শুরু হয়। 
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'শ্রয়োগাচার্য শিশিরকুমারের অনুরোধ মাত্রেই নাটকটি রচনা করে দিতে পেরেছিলেন যোগেশচন্দ্র। 
সে ঘটনা কিছুটা আকস্মিক হলেও, তার প্রস্তুতি কাল বিস্তৃত ছিল। “প্রন্থকারের নিবেদন’ 
শীর্ষক রচনায় “সীতা” কে প্রথম নাটক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন যোগেশচন্দ্র, প্রথম মঞ্চাভিনয়ের 
কারণেই। যদিও প্রথম মঞ্চায়িত নাটক হলেও, “সীতা” তার প্রথম রচিত নাটক নয়। তার 
ভাগ্য, অতীতে তাকে প্রতারণা না করলে, আরও পূর্বেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটককার হিসেবে 
তার সংযোগ সাধিত হতে পারত। 


জন্মেছিলেন ১২৯৫ ৩১ চৈত্র, চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার চারঘাট নামক একটি 
গণ্ড গ্রামে। পিতা বিরাজ্রমোহন তার শৈশবেই প্রয়াত হন, যদিও পিতার কাছ থেকে তিনি 
সাহিত্যিক উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন। বিরাজমোহন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) 
ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) প্রমুখ কৃতবিদ্য মনীষীদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। 
বিদ্যাসাগরের প্রভাবেই তিনি “বঙ্গ বিধবা’ নামে একটি নাটিকা রচনা করেন, যা তার বন্ধু-বান্ধবরা 
অভিনয় করেছিলেন বহরমপুরে। বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গীকৃত সেই নাটকটি মুদ্রিতও হয়েছিল। 
যোগেশচন্দ্রের, বিধবা মাতা বীরেশ্বরী দেবী চাননি তার পুত্র সাহিত্যের আকর্ষণে নিজেকে প্রলুব্ধ 
করে অকারণ সময় নষ্ট করুক। বরং যত He সম্ভব, বিদ্যার্জন করে অর্থ উপার্জনে সক্ষম 
হয়ে সংসারের দারিদ্র্য মোচন করবেন, এই ছিল তার অভীষ্ট। যে জন্য নবম শ্রেণীর ছাত্র 
যোগেশচন্দ্র “সীতার বনবাস’ নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখেছিলেন কিন্তু বীরেশ্বরী দেবী তার 
গরিব পুত্রের এই “ঘোড়ারোগ” পছন্দ করতেন না বলেই, ক্রোধের বশে পুত্র রচিত নাটকটি 
টুকরো-টুকরো করে ছিড়ে ফেলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় সহায় ছিলেন জ্ঞোষ্ঠা ভগিনী 
কিরণশশী, আবাল্য তার সাহিত্য প্রতিভার উৎসাহ-দাত্রী । “সীতা” নাটকের উৎসর্গ পত্রে স্বগীয়া 
কিরণশশী দেবীর মূর্তি pera যোগেশচন্দ্র লিখেছিলেন: 


“দিদি, ছেলেবেলায় একটা মস্ত বড় নাট্যকার হবার ঝোকে পড়ে যখন নাটকের পর 
নাটক লিখেছি, তখন তুমিই ছিলে আমার সে সকন লেখার একমাত্র সমজ্দার। আমার 
সমস্ত রচনা তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে ও সেগুলি উপতোগ করতে এবং প্রয়োজন 
মত যথেষ্ট উৎসাহ firs: তোমার বড় ইচ্ছা ছিল, সাধারণ রঙ্গাসয়ে আমার কোনও 
নাটকের অভিনয় দেখা। আজ সত্যই আমার নাটক অভিনয় হচ্ছে। প্রথম যৌবনের 
সে আনন্দ উদ্যম are আর নেই; একটা কিছু হতে হবে, এই রকম সংকল্প প্রাণে 
আর বড় একটা সাড়া আনে না। জীবনের এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, 
যেখান থেকে অতীতকেই মনোরম বলে মনে হয়, ভবিষ্যংকে উজ্জ্বল দেখায় না। 
বর্তমানের সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করে আদ্ছ কেবল তোমার কথাই ভাবছি। জানি 
না তুমি কোথায়__আমার বর্তমান সুখ-দুঃখের তরঙ্গাঘাতে তোমার হৃদয় স্পন্দিত হয়ে 
ওঠে কিনা! আমি সংশয়ী তবু যেন মনে হয়, হয়ত কোন্‌ কল্পলোক থেকে তুমি 
আমাদের দেখতে পাচ্ছ! সেই বিশ্বাসে-_জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারীর জীবনকথা 
নিয়ে গাথা, আমার এই প্রথম প্রকাশিত নাটকখানি তোমাকেই উৎসর্গ করলাম teas 
পত্রে farsa সুর লক্ষলীয়। এ শুধু প্রিয়জন বিচ্ছেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়, যেন খুগযস্ত্রণায় 
বিক্ষত অথচ ব্যক্তিগত বেদনার গোপন অশ্রমোচন। হয়তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিচ্ছিন্ন তাবোধের 
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আর্তি ধ্বনিত হয়েছে এই একাকিত্ববোধের মধো। যদিও বিরহ ও বিচ্ছিন্নতা সমভাবাপন্ন নয়, 
তবু যুদ্ধোত্তর মানুষের সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর সংকটের একটা ছায়াপাত ঘটেছিল | 
ইতিপূর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে একা ও সংহতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, 
কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কায় মানুষের মনে নতুন সংশয় দেখা দিয়েছিল। তদানীস্তন 
শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রে এই যুগ লক্ষণ প্রতিভাত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ থেকেই নানা ঘটনায় যোগেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন প্রবাহিত হয়েছে । তার জ্রীবনকাহিনী 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়* “সংঘাতষয় ছিল তার জ্রীবন। ভালয়-মন্দয় -ছলনায় 
বিশ্বাসঘাতকতায়__ তাকে বহুবার বহুক্ষেত্রে প্রায় AANG হতে হয়েছে ।বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় 
তার বিদ্যাচর্চার সূচনা, পরে টাকী ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ 
সময় তিনি থাকতেন টাকীর নিকটবর্তী বেগুকাটি গ্রামে তার এক পিসিমার বাড়িতে । কলকাতায় 
এফ-এ পড়বার জন্য এসে মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন। এনট্রান্দ পরীক্ষার্থী যোগেশচন্দ্র 
পড়াশুনার চেয়ে নাটক রচনায় মনোযোগী ছিলেন। এমন কি তার আমোদ-আহুদপ্রিয় ভগিনীপতি, 
স্বগ্রামে একটি যাত্রাদল খুলেছিলেন। তাতে স্ত্রী ভূমিকা ‘জনা’ ও ‘fem’ চরিত্রে অভিনয় 
করেছেন অনেকবার । বাল্যকাল থেকেই গ্রাম্য জীবনের সংস্কৃতি ও সাধারণ জীবনযাপনের প্রতি 
তার অসীম প্রীতি ছিল। পরিণত বয়সে থিয়েটারে যোগদান সত্ত্বেও, যাত্রা কথকতা, পাঁচালি, 
wre প্রভৃতির প্রতি তার আস্তরিক আসক্তি নষ্ট হয়নি। চোখে-কানে দেখা-শোনা, অজ্ঞ পাড়াগার 
নিম্নবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের অবসর বিনোদনের জন্য রচিত ও অভিনীত “মনসার ভাসান” যাত্রা 
পালার আকর্ষণ থেকেই তিনি তার নাট্য Hers উজ্জীবিত করেছিলেন । এতিহোর মূল অনুসন্ধানের 
প্রবলতায় তিনি প্রাচীন সংস্কৃতির তেতর থেকেই ধরতে চেয়েছিলেন জীবন-শিল্পের অর্থ। তিনি 
মনে করতেন :» “বড় শিল্প মাত্রেই সেই জন্য জীবনের ঠিক অনুকরণ নয়__সমস্ত জীবন 
এবং ভীবনের দৈনন্দিন আড়স্বরকে অতিক্রম করে চলেছে_ জীবনের সূর_ সেই সুরই আটের 
প্রাণ। কোন আটো কি সুর লাগবে সেইটে যিনি ধরতে পারেন_ তিনিই বড় শিল্পী ।” স্মরণ 
করা যেতে পারে, যোগেশচন্দ্র তার এক ছাত্র ব্রজেন্দ্রকুমার দে-কে (১৯০৭-৭৬) প্রাণীত 
করেছিলেন, যাত্রার পালা লিখে প্রাচীন লোককলার পুনরুজ্জীবনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে ৷" 
পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, “নাটক নিয়ে যদি জনসেবা করতে চাও, তার স্থান যাত্রার আসর, 
থিয়েটার নয়।’ শিশিরকুমারের সঙ্গে তার এই মনোভাবের মিলটিও অভিনিবেশযোগ্যঃ কেননা, 
তিনিও মনে করতেন, Wake বাংলার খাঁটি নাটা, একেবারে বাঙালির Prey” প্রশ্ন উঠতে 
পারে, যোগেশচন্দ্র কেন তা সত্ত্বেও যাত্রার পালা না লিখে, নাটক রঙ্গমঞ্জের জন্য লিখতে 
চেয়েছিলেন । হয়তো, চটকদার থিয়েটারের প্রভাবে যে থিযেট্রিক্যাল যাত্রার Bea হয়েছিল, 


' বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, সেই পথে যাত্রাগানের ক্রমমুক্তি ঘটানো সম্ভব নয় নিশ্চিত 


জেনেছিলেন তিনি। যাত্রা সংস্কারের কাজে তার কোনও সফল সংযোগ সংগঠিত হয়নি, সম্ভবত 
দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে সময়াভাবে সে রকম কিছু ভাবনার অবকাশ 
গড়ে ওঠেনি। 


কলকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে পড়তে এসে নিজের আহার-বাসম্থান সংস্থান করবার 
জনা তাকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সময় ভাগ্যান্বেখী আর এক তরুণের সঙ্গে 


তার পরিচয় ঘটে অকস্মাৎ, সেই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৫৮) ব্যক্তিগত জীবনে 
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তার eg সুহৃদ ছিলেন লা, পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এই নিবিড় 
বন্ধুতার অচ্ছেদ্য সংযোগে । তিনি নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে শুধু শিক্ষকতা করেননি, 
একই বাসায় দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। শিক্ষকতার অবকাশের মধ্যে যোগেশচন্দ্র নাটক লিখলে 
অনেক সময় বন্ধু নগেন্দ্রনাথকেই পড়ে শুনিয়েছেন প্রথমে । যদিও নগেন্দ্রনাথের গ্রীতিপূর্ণ ধিক্কারেই 
তিনি ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমির শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দেন, কেন না যোগেশচন্দ্র প্রায়ই 
ক্ষেত্রমোহনের ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলে অভিনয় করে বেড়াতেন-__তাতে স্কুল কামাই Wi নগেন্দ্রনাথ 
বিরক্ত প্রকাশ করে বলেছিলেন_ হয় থিয়েটার ছাড়, না হয় স্কুল ছেড়ে থিয়েটার কর। তিনি 
শেষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় বিবেচনা করেছিলেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চ তখন গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের 
প্রতিভায় উদ্তাসিত। ছাত্র জীবনেই যোগেশচন্দ্র এই দুই নাট্যরঘীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ করে 
নিয়েছিলেন নিজের আগ্রহে । এই সময় গিরিশচন্দ্রের পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে 
সূচিত হয়। গিরিশচন্তরের প্রতিভাবান পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (১৮৬৮-১৯৩২) সঙ্গে তার CITEA 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে বাঙালির জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য 
যোগেশচন্দ্র, টডের ‘রাজস্থান’ থেকে গল্লাংশ সংগ্রহ করে কয়েকখানি নাটক রচনা FTAA | 
আশা করেছিলেন, দানিবাবুর আগ্রহ-চেষ্টায় সে সব নাটক অভিনীত হবে, কলকাতার পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চে। সে আশা সফল হয়নি। অথচ বাল্যবন্ধু হরিপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Pires’ নামে 
একটি নাটক তদানীস্তন কোহিনুর রঙ্গমঞ্চের কর্মাধ্যক্ষ -মাতুলের প্রভাবে মঞ্চস্থ হতে দেখে, নিজে 
কিছুটা হতাশ বোধ করে থাকবেন। যদিও এই বন্ধুর সূত্রেই তার সঙ্গে অভিনেতা ক্ষেত্রমোহন 
মিত্রর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ক্ষেত্রবাবু প্রতিষ্ঠিত থেসপিয়ান টেম্পল-এ তার একটি জাতীয় 
ভাবউদ্দীপক নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তাবিত ও বিজ্ঞাপিত হলেও, পারস্পরিক মত বিরোধের 
জন্য শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয়নি। এতদ্‌ args নিজের নাট্যচর্চা বন্ধ করেননি তিনি। ভবিষ্যৎ 
নাটককার বৃত্তির প্রতি বরং আরও বেশি করে আকৃষ্ট থেকেছেন। রঙ্গমঞ্চকে তিনি একদিকে 
সত্যই ‘জীবনের সাধনা” এবং “জীবিকার উপায়’ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। - 


এফ-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি, কিন্ত সাংসারিক অস্বচ্ছলতার কারণে বিদ্যাসাগর 
প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের ayaa শাখায় শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেছিলেন। 
অর্থ রোজগারের প্রয়োজনে সময় বাঁচিয়ে গৃহশিক্ষকতার কাজও করতে হয়েছে তাকে। দারিদ্র্য 
আর নাট্যপ্রীতির পরস্পরবিরোধী সংঘর্ষে তার ব্যক্তিজীবন HE ও ক্লান্ত হওয়া সত্বেও, নাটক 
লেখার কাজে তিনি চূড়ান্ত সার্থকতার স্বপ্ন দেখতেন। দিনের বেলা জীবিকা ও অতিরিক্ত উপার্জনের 
জন্য গৃহশিক্ষকতার পর রাত্রি জেগে নাটক লিখে অনিদ্রা ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, যে জন্য 
তার সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণও দেখা গিয়েছিল। নাট্য রচনা ছাড়াও অন্যতর সাহিত্য 
রচনার কাজেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রয়াণের পর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতায় গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকের বিষয়ে সমালোচনামূলক নিবন্ধ 
রচনা করে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এর পরে বসিরহাট সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সাহিত্য বিষয়ে 
নিবন্ধ রচনা করে একশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। সাহিত্য রচনার আকুল আগ্রহে ঠাকুরবাড়ির 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৯-১৯৩৭) সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। এই পরিচয়ের সূত্রে তিনি 
“তত্ববোধিনী পত্রিকাতেও লেখক তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। এর পর পূর্বতন মেট্রোপলিটন স্কুল 
পরিত্যাগ করে তিনি কর্পোরেশন Roe (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড) ওরিয়েন্টাল 


১৮৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা le 





-F 


ট্রেনিং একাডেমিতে ১৯১৯ সালে বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। সাংসারিক 
প্রয়োজ্জনে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন ছিল তা রোজগার করতে অসমর্থ অথচ নাট্যজগতের 
সুনাম প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহে অস্থির হওয়া সত্ত্বেও _তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম নাটক 'দিিজঞয়ী র 
প্রথম পাঠ 'নাদিরশাহ' রচনা করেছিলেন। অন্তত সে নাটকটি যথাসময়ে প্রযোজিত হলে, 
যোগেশচন্দ্রর খ্যাতি অর্জনের পথ প্রশস্ত করার জন্য হয়তো আরও কয়েক বছর অপেক্ষা 
করতে হত না। পরিবর্তে তার জীবন নাট্যে নতুন আর এক ক্ষণকালীন অধ্যায়ের সূচনা 
হল। মহাত্মা গান্ধীর আহানে, অসহযোগ - আন্দোলনের সামিল হয়ে বিদ্যালয় -শিক্ষকতার কাজে 
ইস্তফা দিয়ে ১৯২১ সালে তিনি কলকাতা থেকে স্বগ্রামে ফিরে যান, চরকার প্রচার কাজে 
আত্মনিয়োগ করার sy অবশ্য এ বিষয়ে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন তার এক বন্ধুর কাছ 
থেকে, যিনি ওকালতির কাজ ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের প্রচারে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। একদল 
মুসলমান কারিগরের সহায়তায় দেশি মোটা কাপড় তৈরি করতে তিনি মেতে উঠলেন। কিন্তু 
বৎসরাধিক কাল এই কাজে নিযুক্ত থেকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, বিপন্ন হয়ে পড়েন। 
যে জন্য জীবিকার সন্ধানে পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসতে হয় তাকে। 


যোগেশচন্দ্র বুঝেছিলেন, রঙ্গমঞ্চ “সুরক্ষিত দুর্গের মত’, বাইরের লোকের সেখানে প্রবেশাধিকার 
নেই। এমন কি, গিরিশচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অমৃতলাল, সুরেন্দ্রনাথঃ CHANIA, চুনীলাল, 
প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তির স্সেহধন্য হওয়া সত্ত্বেও স্বরচিত নাটকের অভিনয় করানো তার পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। fs কিছুদিন আগে ওরিয়েন্টাল একাডেমির প্রধান শিক্ষক, তার অভিন্নহৃদয় 
সুহৃদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্রে এক আত্মীয়ের গৃহে তার সঙ্গে অধ্যাপক শিশিরকুমারের 
পরিচয় ঘটে। আবার এমন কথাও শোনা যায়, গিরিশচন্দ্ের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে গৃহ- শিক্ষকতা 
করতেন যোগেশচন্দ্র, সেখানে শিশিরকুমারের সঙ্গে তার অকস্মাৎ দেখা হয়। যদিও ওল্ড ক্লাবে 
অভিনয়ের সূত্রে উভয়ের পারস্পরিক পরিচয় ছিল, এই নতুন যোগাযোগে যোগেশচন্দ্র তাকে 
গিয়ে 'নাদিরশাহ নাটকটি যোগেশচন্দ্র শুনিয়ে আসেন। মতান্তরে সুধা বসু নামে এক ব্যক্তির 
সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে, শিশিরকূমারের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তিনি ‘নাদিরশাহ’ নাটকখানি 
আদ্যোপান্ত যোগেশচন্দ্রের কণ্ঠে শ্বোনেন। কিন্তু তিনি পেশাদার মঞ্চের আবির্ভাবকালীন প্রযোজনার 
জন্য নাটক নির্বাচনের সময় “নাদিরশাহ রর কথা ভাবেননি, হয়তো তার মনে হয়েছিল সে 
নাটক দর্শক সমাজে গ্রহণীয় করে তুলতে হলে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করা FÉT | 
শিশিরকুমার যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে মনে করতে দ্বিধা করেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা” অভিনয়ের 
সময় এগজিবিশন sow প্রায় সব কটি রাব্রিই যোগেশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তারও পূর্বে শিশিরকূমারের 
“আঁধারে আলো'তে দেওয়ান চরিত্রে "অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে ক্ষেত্রমোহন মিত্রের 
থেসপিয়ান টেম্পল-এ “রমা” নাটকে সেনাপতির ভূমিকায় তিনি মঞ্চে প্রথম নটের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শিশিরকুমার “গীতা” নাটক মঞ্চাভিনয়ের জন্য গ্রহণ করে, তাকেও “YS 
চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করেন। প্রায় পয়ত্রিশ বছরের পরিণত বয়সে তিনি নট-নাটককার 


হিসেবে আবির্ভূত হয়ে, পরবর্তী প্রায় দু-দশক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
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বিষয় তখনও পর্যস্ত তার জীবনের ভাগা বিশর্যয়-পর্ব শেষ হয়নি । প্রথম নাট্যাভিনয়ে নট এবং 
নাটককার উভয় ক্ষেত্রেই তাকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হয়তো সে সব 
সে সব সমালোচনা বা নিন্দা বর্ষিত হয়েছিল। স্পষ্টত 'নাট্মন্দির' তথা শিশিরকৃুমারকে কেন্দ্র 
করেই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ গড়ে উঠেছিল। অবশ্য শিশিরকুমারের পক্ষে ‘নাচঘর’ পত্রিকা (২৩ 
শ্রাবণ ১৩৩১) “গীতা” নাটকের প্রথমাতিনয়ের প্রশংসিত বিবরণের উপসংহারে লিখেছিলেন: 
আমাদের মোটেই ভাল লাগেনি শঙ্ুককে। এই চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন BWR TIPAI 
তিনি নিজে এই চরিত্র FR করেছেন বটে কাগজে-কলমে, fee অভিনয়ে তাকে যথপোযৃক্ত 
আকার দিতে পারেননি । এর অভিনয়ের ধরন-__তার গতি ছন্দ, লয় সমসত্তই সমগ্র অভিনয়ের 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি । বিশেষত এই দশো রাম এবং শ্স্বক-পতীর অভিনয় এত 
ভালো হয় যে, তিনি অতলে তলিয়ে যান। এর ওপর শিশিরকৃমারের শিক্ষার আলো এসে 
পড়েছে বলে মনে হয় না। যুব সম্ভব তিনি গ্রস্থকারকে সমীহ দেখিয়ে শিক্ষার তাড়না থেকে 

নাট্যমন্দিরের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার ঘটেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) একদিন 
এলেন (১৭-৮-২৪) নাটক দেখতে, অভিনয়ের পর প্রযোজনা বিষয়ে সপ্রশংস মস্তব্য করলেন 
‘মৌলিক’ aca কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই চতুর্দিকে গুজব ও রটনা ছড়িয়ে পড়ল, শিশিরকুমারের 
ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক একটি রচনা লিখলেন বাধ্য হয়ে, Ste’ প্রযোজনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
কোনও পৃথক মন্তব্য লিখিত আকারে দেননি, মণিলালকে একটি পত্রে (১১ SH ১৩৩১) 
অবশ্য জ্বানালেন, কাগজে নিজের জ্ববানীতে, অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা তার পক্ষে সম্ভব 
নয়, কেননা, Ste’ বইটিকে তিনি একটুও পছন্দ করেননি__ ওটা নাটকই নয়_ এই জন্য 
এ নাটক অবলম্বন করে আভিনয়ের উৎকর্ষ দেখানো কঠিন-__1? 

সীতা” নাটককে কেন্দ্র করে যে ‘কাগজের Ya’ শুরু হয়েছিল তাকে তিন পক্ষে বিভক্ত 
করে অহীন্দর চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪) স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে, তিন রকম যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছিলেন” : 
পক্ষ, বিপক্ষ, নিরপেক্ষ_ তিন রকম। সপক্ষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তারা তো 
বুব ভালো বলবেনই, স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত করেই বলবেন। বিপক্ষের কথাও ছেড়ে দিলাম, 
তারা ত ভালো দেখবেনই না, অতিরঞ্জিত করে খারাপ বলবেন। নিরপেক্ষ যারা, তাদের 
মধ্যে দেখলাম, Yao! নাটক নিয়েই বেশি হলো।' 

এগন্দিবিশন মঞ্চে ছ্বিজেন্দ্রলালের Ste’ নির্বাচন করেছেন শিশিরকুমার, শুনে frag 
প্রকাশ করেছিলেন অপরেশচন্দ্র,** “কারণ দ্বিজেন্্রলালের পৌরাণিক নাটকের সুর আর, কাশীরাম 
কৃতিবাসের মহাকাব্যের সূর শীতিগততাবে পরস্পরের সঙ্গে মেলে না। আর যা মেলে না, 
তা এ দেশের দর্শক নিতে চান ar’ যোগেশচন্দ্র ‘সীতা’ নাটকের উৎসর্গপত্র রচনার সময় 
দ্বিজেন্দ্রলালের উৎসর্গ পত্রটির অনুকরণ করেছিলেন। এমন কি প্রস্থকারের নিবেদন’ অংশটির 
সংযোজলেও পূর্ববর্তী শ্রন্থটির কথা তার মাথায় ছিল। এ বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে 
তিনি “নিবেদন'-এ জানিয়েছেন: “সত্যের খাতিরে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমার অন্তরের 
কোনো প্রেরণার war অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ নাটক লিখতে অগ্রসর হইনি, বাইরের প্রয়োজন 
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আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে।” অবশ্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে অকৃঠিত চিত্তে খণ স্বীকার করেছেন: 
প্যগীয় দিজেন্্রলাল রায় মহাশয়ের ‘সীতা’ আমার চোখের সামনে অনেকবার অভিনীত হয়েছিল। 


সে নাটকের অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করেছিল ; 
সেজন্য আমার এই She’ নাটকের কোনও কোনও anism স্বর্গীয় রাম়মহাশয়ের নাটকের 
একটু আধটু ছায়া পড়তে পারে-_ তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম করবার যথেষ্ট 
চেষ্টা পেয়েছি।? 

“সীতা” নাটকের প্রথম অভিনয় এবং প্রস্থাকারে প্রকাশ একই সময়ের ঘটনা হওয়ায়, 
বিরুদ্ধবাদীরা “সীতা"-বিতর্কে শিশিরকূমারকে দু-দিক থেকেই আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিলেন। 
নবয়ৃগ’ পত্রিকায় (৭ ভাদ্র, sees) এই নাটাশ্রশ্থটির দীর্ঘ সমালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে লেখা 
হল: “মনোমোহনে এই নাটকখানি মহাসমারোহে ও AAR সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে | 
অভিনয় দর্শনে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অভিনেতার প্রতিভা বিকাশ- প্রস্থপাঠে নাট্যকারের 
পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য অভিনয় ও নাটক এক সঙ্গে সমালোচনা করিলে হয় নাটকে 
অযথা প্রশংসা দিতে হয় নয় নাট্যকারকে তাহার প্রাপ্য প্রশংসার অধিক ভাগ দিতে হয়। 
নাটকখানিকে আমরা উচ্চাঙ্গের বলিতে গপারিলাম না ইহার ভাব, ভাষা, ছন্দ, দৃশ্য সংযোজন 
ঘাত প্রতিঘাত কোথাও একটু বৈচিত্র্য পাইলাম না__তবে নাট্যকার নবীন এ পথের নতুন 
পথিক এবং বোধ হয় বাইরের প্রয়োজনেই নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নাটকখালি 
অভিনয় করাইবার সুযোগও পেয়েছিলেন তাই যেন নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্বেও ইহা লিবিয়াছেন ।” 

নানারকম বিরোধ-বিতর্ক সত্বেও Fier প্রযোজনার বাণিজ্যিক সাফল্য অব্যাহত ছিল। 
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একাধিক শততম রজনীর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ 


- রায় (১৮৬৮-১৯২৬) শিশিরকুমারকে আশীর্বাদ জানিয়ে আশা পোষণ করেন :১১ শিশিরকৃমার 


দ্বারা যোগেশবাবুর এই সীতা নাটকখানি আরও দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হবে। শিশিরকুমার 
যেন এই একাধিক শততম অভিনয়ের পর Stora বনবাস না দেন?” কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের 
(১৮৭১-১৯৫১) সুর ছিল অন্য রকম, তিনি বলেন: “একখানি নাটক যদি এইরূপ একাদিক্রমে 
শতরার্রি বা সহম্বরাত্রি চলে, তাহলে শিশিরকুমারের ন্যায় একজন প্রতিভাবান দক্ষ নাটাশিল্পীকে 
নব নব ভূমিকায় দেখবার অবকাশ আমরা খুব কমই পাবো, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করেন যে, 
দর্শকরা যেন আর রাত্রির পর রাত্রি একখানি মাত্র নাটক “সীতা’র অভিনয় দেখেই wee 
না হয়ে তার কাছে নিত্য নতুন নাটকের অভিনয় দাবি করেন॥ এবং শিশিরকুমার যেন আজকের 
পর সীতাকে সত্যসত্যই নির্বাসিত করেন।” aye শিশিরকৃমার কৃতাঞ্জলিপুটে দর্শকদের পুষ্পাঞ্জলি 
দিয়ে অভ্যর্থনা করে বললেন, ‘এ নাটকখানিকে জনসাধারণ এতই প্রীতির চক্ষে দেখেছেন 
যে এখনও '“সীতা’”র অভিনয়ে প্রচুর দর্শক সমাগম হচ্ছে, এবং এইভাবে সীতার অভিনয়ে 
যদি দর্শকের অভাব না ঘটে তাহলে তিনি আরও B শত রাত্রি সীতার অভিনয় করতে 
প্রস্তুত আছেন।” নাটককার হিসেবে এটা নিশ্চয় শ্লাঘার ব্যাপার, সেই রাত্রির অভিনয়ের বিষয়ে 
সপ্রশংস বিবরণে নট হিসেবেও যোগেশচন্দ্র কিছু বাড়তি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন: “নাট্যকার 
যোগেশ চৌধুরী স্বয়ং অবতীর্ণ হন শৃদ্ররাজ TESA অংশে সেদিন আশ্চর্য রকম উচ্চ অঙ্গের 
অভিনয় করেছিলেন i’ 

নানা বিরোধী মন্তব্য প্রতিহত করবার জন্য নাটক্কার যোগেশচন্্র বিষয়ে একটি সময়োপযোগী 


- এবং সম্মানজনক নিবন্ধ লেখেন নরেন্দ্র দেব, নাচঘর’ পত্রিকায় *২ তিনটি সংখ্যান্স “বাঙলা 
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নাট্য-সাহিত্যে সীতা” শীর্ষক রচনায়। তিনি মূলত নাটকটির সাহিত্যগুণ নিয়েই সপ্রশংস আলোচনা 
করেন বিস্তারিতভাবে । উপসংহারে তিনি লিখলেন: “আশার কথা এই বর্তমান রঙ্গমঞ্চের এই 
নাটক-দৃর্ভিক্ষের দিনে যে শ্রেণীর বই সব সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে, সেগুলির তুলনায় 
যোগেশবাবুর Here আধুনিক নাট্য সাহিত্যের এই GIRS ক্ষেত্রের এক সূধাস্বাদী সুরসাল 
সুগন্ধ ফল বলা যেতে MT!’ 

এই ধারাবাহিক রচনাটির পরেই ‘aoe’ পত্রিকাতেই (১৭ ভাদ্র ১৩৩৩) জিতেন্দ্রনাথ 
বসু, পত্র-পত্রিকায় ঈর্ষাকাতর সমালোচনার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান “সমালোচনার ধারা” 
শীর্ষক নিবন্ধে। তার মতে : “অন্তঃপ্রকৃতির oy সৃষ্টি তরঙ্গায়িত আবেগের উচ্ছাস মনের হেলা-দোলা . 
অবস্থা ও চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অস্তঃপ্রকাতির দ্বারা অস্তঃপ্রকৃতির কিরূপ পরিচালনা হয় 
ইত্যাদির রূপের সৃষ্টি মাধুযই সে নাটকের প্রাণ মনীধীবগের নাটক বিবৃতি হইতে ইহার প্রমাণ 
পাইয়া we: যোগেশবাবৃর “সীতার অন্তর্ঘন্দের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অপরূপ লীলাছন্দে ফুটিয়া 
এত করুণ এত মমর্পুক নাটক বাঙলা সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।' প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে নাচঘর’ পত্রিকায় (৩:২২) আর একটি ধারাবাহিক রচনা “রামচক্দ্রের 
মানহানির মামলা” প্রকাশিত হতে থাকে, যার লেখক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, “সীতা” প্রণেতা যোগেশচন্দ্রর 
পক্ষে মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। 

“সীতা“-নিন্দা প্রচার অভিযান শুধু কলকাতার পত্র-পত্রিকা ও রঙ্গমঞ্চ মহলে সীমাবদ্ধ 
থাকেনি, নিন্দুকদের প্ররোচনায় এর প্রভাব সুদূর কাশীধামেও লক্ষ্য করা গেল। 'রঙ্গদর্শন' 
পত্রিকায় “সীতার পাতাল প্রবেশ’ শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়: “কাশী, ধামের পরি তমণডলী 
ও জনসাধারণ এক প্রকাশ্য সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তকর্তৃষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক । তাহারা এই মর্মে নাকি এক 'রিজ্ঞাউলিসন’ পাশ করিয়া সরকার 
বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। “সীতা” নাটকে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা শ্রীতগবান রামচন্ত্রের 
চরিত্র যে রূপ কলক্কিতভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাতে কাশীবাসীদের প্রতিবাদ যে অশোভন 
ও অন্যায় হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন সিংহ 
মহাশয় কাশীধামের এই সভায় সীতা নাটকের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ৷’ 

পরের সংখ্যা 'রঙ্গদর্শন”-এ (১ চৈত্র ১৩৩২) প্রকাশিত “কাশীধামে নাটামন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের 
অবমাননার প্রতিবাদ সভা” শিরোনামে বিবরণ থেকে জানা যায়_ খ্যাতনামা সাহিত্যিক বহু গ্রন্থপ্রণেতা 
রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর মহাশয় “নাটামন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের অবমাননা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত “সীতা” নাটকে অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখান 
কি প্রকারে সেই সর্বজন পূজ্য ভগবানের চরিত্রে অযথা কলঙ্ক কালিমা লেপন করা হইয়াছে! 
উক্ত প্রতিবাদ সভায়, ভারতের সর্বত্র যাতে এই গ্রন্থের অভিনয় নিষিদ্ধ হয় তার জন্য তারা 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তার নকল মহারাজ কাশী নরেশ বাহাদুর, বারানসীর কালেক্টার সাহেব 
বাহাদুর ও তাহাদের সহযোগে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, এই নাট্যাভিনয় ত বন্ধ হয়ইনি বরং পরবর্তী সাত বছরব্যাণী এই অভিনয়ের প্রসার 
এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, শিশিরকুমার তার সম্প্রদায়সহ সুদূর আমেরিকা গিয়েও এই 
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নাটকের অভিনয় করে আসেন। “গীতা” নাটকের ‘ae সংস্করণের বিজ্ঞাপন’-এ যোগেশচন্দ্র 
লেখেন : “সীতার নাট্যাভিনয় আজ সাত বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় চলিতেছে । গত বৎসর আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য প্রদেশে নিউইয়র্ক শহরের ব্রডওয়ে_ ভাঙার fae’ থিয়েটারে ১৯৩১ PENEI ১২ 
জানুয়ারি তারিখে বাংলা ভাষাতেই “সীতা” অভিনয় হয়। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, গ্রস্থকার 
এবং নাট্যমন্দিরের প্রায় সমস্ত কলাকুশলী নটনটী এই অভিনয় করেন। ইহার পূর্বে ভারতের 
বাহিরে AE পারে কোন লাটাসম্প্রদায় বাংলা ভাষায় এভাবে অভিনয় করেন নাই ।” তিনি 
আরও Gea: “পরে ভারতে ফিরিয়া এ বৎসর মার মাসে দিল্লীতে তদানীস্তন মাননীয় বড়লাট 
মহোদয় লর্ড আরউইন ও sty মাননীয় ws এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ও দেশীয় aay 
রাজকর্মচারীগণের সম্মুখে সুষ্যাতির সহিত ‘সীতা’ অভিনয় হয়। বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের 
ইতিহাসের অঙ্গরূপে ইহা উল্লেখিত হইল ৷’ 


শাট্যমন্দিরের জয়শ্রী “সীতা” শিশিরকুমারের ভাগ্যলক্ষ্মী হিসাবে আবির্ভৃতা হয়েছিলেন। 
শুধু মঞ্চ সাফল্য নয়, পাঠ্য-শ্রস্থ হিসাবেও নাটকটির জনপ্রিয়তা লক্ষ করার মতো, কেননা 
বিগত সাত বছরে পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রথম সংখ্যার মুদ্রণ সংখ্যা ছিল 
দু'হাজার, পরবর্তী সংস্করণগুলির প্রতিটি এগারশো করে। বলা যায় সাত বছরে মুদ্রিত গ্রন্থের 
পরিমাণ আট হাজার, তাই “সীতা” বঙ্গ রঙ্গমঞ্জের নবীন নাটককারের “বিজ্ঞয়-বৈজয়ন্তী” হিসেবেও 
চিহ্নিত হয়েছিল আবির্ভাব মুহূর্তেই । তা সত্বেও, সীতা’ নাটকের সাফল্যের জন্য প্রযোজনার 
চমৎকারিত্ব আর অভিনয় গুণকেই সবচেয়ে মূল্য দেওয়া হয়েছিল। এমন কি ‘wage’ পত্রিকা 
(১:৪ ২৪ শ্রাবণ ১৩৩১) প্রথম দিনের অভিনয় দেখে লিখেছিলেন: “এ সীতা, এ রাম 
কেহই বাল্মীকির কল্পনা সৃষ্টি নয়। এ সীতা এ রাম অভিনেতা শিশিরকুমারের মস্তিষ্ক প্রসৃত-_ বহুদিন 
যে কল্পনা তাহার মস্তিষ্কে বাস করিয়াছিল, মানসে প্রতিফলিত ছিল- অক্লান্ত পরিশ্রমে, অন্ত 
সাধনায় শিশিরকৃমার আজ তাহাকে মূর্ত করিয়া বাঙ্গালীকে নাট্য সম্পদের এই Terres রত্বাগারের 
ছার উন্মোচন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন? তদানীস্তন কালে এক শ্রেণীর দর্শক এ ধরনের সমালোচনায় 
প্রভাবান্বিত হয়ে শিশিরকুমারের কৃতিত্বকে বড় করে দেখতেন, যে জন্য যোগেশচন্দ্রর একটা 
অভিমানও তৈরি হয়েছিল। আমেরিকা প্রবাসের সময় তিনি তার দিনপঞ্জিতে লিখেছিলেন১১ : 
“দেশে থাকিতে শুনিতাম বে, আমার নাটক নাকি কিছু নহে জমিয়াছে শুধু প্রেযোজলা'র 
জোরে । এখানে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যে, বরং প্রযোজনা ঠিক হয় নাই, 
যাহা কিছু জমিয়াছিল, উহা ভাষা ও সুরের জোরে । এইখানে CARR -PADI অর্থ ভাল 
করিয়া বুঝা দরকার । গানের যেমন রাগ-রাগিণী, নাটকের তেমনি ‘প্রোডাঙ্সন্'। হিন্দিগানের 
ভাষা অনেকে বুঝে না; কিন্ত, গানের কথা ছাড়াইয়া যখন রাগ-রাগিণীর আলাপ হয়, কাহারও 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। অভিনয়ে ও নাটকে যেটুকু জাতীয়, সেটুকু তাহার নিজস্ব ভাব ও ভাষা,-__ যেখানে 
সে Weald, ভাষার বন্ধন অতিক্রম করিয়া সেখানে সে হইয়া ওঠে অনিবর্চলীয়। আমাদের 
অতিনয় সর্বত্র অনিবর্চনীয় নহে? এ কথা ঠিক, যে কোনও নাটকের দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা 
শুধু তার মঞ্চায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা মনে করা সঙ্গত নয়। যোগেশচন্দ্র, কোনও 
আকস্মিক কারণে রাতারাতি নাট্যকার হিসাবে ws হলেও, এর পেছনে তার নাটককার 
জীবনের দীর্ঘকালীন একটা সংগ্রামের ইতিহাসও নিহিত। 
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‘আদি কবি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে ভারতবষের সমস্ত পুরাতন ও আধুনিক বড় কবি 
সীতা সম্পর্কে কিছু না কিছু লিখেছেন! আমার প্রথম নাটক আমি যে ভারতের এই চিরম্তন 
বলে মনে করি? যোগেশচন্দ্র তার “সীতা” নাটকে ্রন্থকারের নিবেদন’ অংশটি শুরু করেছেন 
এই ভাবে। বাংলা নাট্য সাহিত্যে সীতার বনবাস কাহিনী নিয়ে প্রথম নাটক রচনা করেন 
উমেশচন্দ্র মিত্র “সীতার বনবাস’ নামে (১৮৬০)। পরবর্তী রচয়িতা গিরিশচন্দ্রও একই নামে 
একটি নাটক রচনা করেন, তার নাটক রচনার আদিপর্বে, সেটি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 
হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ সালে। শ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০ জানুয়ারি ১৮৮২। পত্রিকায় 
প্রকাশের সময়সীমা থেকে ধরলে দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা” নাটকটির সঙ্গে যোগেশচন্দ্র-র “সীতা”-র 
দ্বিজেন্দ্রলাল ও যোগেশচন্দ্র-র নাটক দুটির সঙ্গে গুণগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা অনেকেই 
করেছেন।১০ দ্বিজেন্দ্রলাল ‘সীতা’কে আখ্যা দিয়েছিলেন কাব্য বলে, যোগেশচন্দ্রর লক্ষ্য ছিল 
প্রধানত নাটক রচনা করা।নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১) “নাচঘর” পত্রিকায় “বাঙলা 
নাটা-সাহিত্যে-সীতা' নিবন্ধে গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সব শেষে যোগেশচন্দ্র-র “সীতা অবলম্বন 
করে তুলনামূলক আলোচনা দেখাতে চেয়েছিলেন এ দেশের নাট্য সাহিত্য ক্রমোন্নতির ধারানুসারে 
ধীরে ধীরে উৎকর্ষের উচ্চস্তরের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। তার মনে হয়েছিল, গিরিশচন্দ্রের 
“সীতার বনবাসে'র তুলনায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হলেও বাংলা নাট্য সাহিত্যে এই নব অত্যাগত 
শিল্পী, দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সীতাকে কেবলমাত্র তৃতীয় অঙ্কের কয়েকটি দৃশ্য ছাড়া আর কোনও 
দিক দিয়েই ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি । একই আলোচনায় অবশ্য রামের চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে 
তার মত: “মনম্তত্বের দিক দিয়া মানুষ হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের রাম, সহজ সরল সাধারণ মানুষের 
মতোই হয়েছে, কিন্ত যোগেশবাবুর রাম মানুষ হলেও এইখানে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিচয় 
দিয়েছেন। যোগেশচন্দ্রর প্রথম রচনা হওয়া সত্বেও “গীতা” তিনটি RETZA গুণে বাঙলা 
aby সাহিত্যের দরবারে চিরদিনের জন্য একটি স্থায়ী আসন লাভ করবে এই ছিল নরেন্দ্র 
দেবের মন্তব্য । প্রথম বিশেষত্ব হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন শিল্পী রামের পরিকল্পনা, দ্বিতীয়টি 
অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে পিতাপুত্রের অস্ভুত-পূর্ব সম্মিলন; তৃতীয় ও প্রধানতম বিশেষত্ব হচ্ছে, 
জননী বসুধার মর্মস্পর্শী আহান: “ধরার মেয়ে! ধরার মেয়ে1/আয়গো ধরার মেয়ে? প্রশংসার 
মধ্যেও নরেন্দ্র দেবের লক্ষ্য পড়ে ছিল ভাষা ও ছন্দের দৈন্য আর এই নাটকখানির নাম 
“সীতা হলেও বইখানি তার কাছে মনে হয়েছিল “রাম-বহুল' ও “সীতা-সংক্ষিগ্ । প্রসঙ্গত 
স্মরণ করা যেতে পারে, নাটকটির বহুল মঞ্চ সাফল্য সত্ত্বেও “সীতা নাটকটি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ 
করেননি, তার মনে হয়েছিল UE a লাদ. যে “সীতা 
লিখে দেওয়ার অতিপ্রায়ও জানিয়েছিলেন ।১৭ 

মহর্ষি মনোরঞ্রন ভট্টাচার্য (১৮৮৯-১৯৫৪) নাটককার যোগেশচন্দ্রর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে একটি 
আলোচনায়,» আধুনিক সমালোচনার পদ্ধতি অনুসরণ করে নাটক এবং নাটককারকে দু-রকম 
শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন, প্রচারমূলক আর প্রচারমূলক নয়। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ 
. করেছিলেন “গিরিশ-রচলার অধিকাংশ প্রচারমূলক' । দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা যোগেশচন্দ্রের “সীতা 
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প্রচারবর্জিত। মহর্ষির মতে যোগেশচন্দ্রের প্রথম অভিনীত নাটক “সীতা” পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ রামচন্দ্রের - 
লীলা নয়, ' মানুষ রামের হৃদয়ের ধর্মের সঙ্গে তৎকালীন লোকধর্মের সংঘাতজনিত বেদনার 
কাহিলী। 


দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। বাংলা নাটক সাহিত্যের আধুনিক পর্বে যোগেশচন্দ্র এবং তার সমসাময়িক 
যারা, তাদের কাছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান নাটককার ইবসেনের (১৮২৮-১৯০৬) নাটক অপরিচিত 
ছিল না।৯* “দিস্বিজয়ী” নাটকের ভূমিকায়, যোগেশচন্দ্র লিখেছিলেন: “নাটক এবং উহার অভিনয় 
mda নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা-ধীতি (71752771277 
Technique) অবলম্বন করিয়াছি? স্মরণ রাখা দরকার নাদির শাহের এতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন 
করে তিনি যে নাটক রচনা করেছিলেন, অনেক পরে সেটির ‘mee? নামাস্তর ঘটেছিল 
শিশিরকুমারের হাতে! ইবসেনিয়ান টেকনিক, “সীতা'তেও বর্তমান। এই টেকনিকের বড় বৈশিষ্ট্য 
হল, নাট্য গঠনে সংহতি, ঘনত্ব, অঙ্ক ও দৃশ্য সংখ্যা হাস। পঞ্চাক্কের পরিবর্তে “সীতা” 
দৃশ্য সংখ্যা হাস করে চতুর্থ অঙ্কে সমাপ্ত করা হয়েছে। অঙ্ক বিন্যাসে মোট দৃশ্যের সংখ্যা- প্রথম 
are একটি, দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ are দুটি. করে, সর্বমোট সাতটি দৃশ্যে নাটকটি Res” 
প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্যেই দুম্মুখের আগমন থেকে সীতা-বিসর্জন পর্যন্ত দীর্ঘ ঘটনা বর্ণিত 
হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য শৃদ্ররাজ্ঞ TES বধে বশিষ্টর প্ররোচনা, দ্বিতীয় দৃশ্যে দশুকারন্যে 
শূদ্ররাজ শন্বুকের যজ্ঞস্থলে রামচন্দ্র কর্তৃক শন্বক-বধ। তৃতীয় Grea প্রথম দৃশ্য তমসা তীরে 
মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক্ষত্রোচিত ধনুর্বিদ্যায় দীক্ষিত দুই কিশোর লব-কুশ, 
তাদের পিতৃ পরিচয় জানবার জন্য ব্যাকুল, এই অবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞাম্ব ধরার ফলে নাটকের 
সংঘাতে তীব্রতা আসে। দ্বিতীয় দৃশ্য অযোধ্যা-রাজপ্রাসাদে রামের কক্ষ, একাকী উত্তপ্ত মস্তিষ্কে 
পদচারণায় শন্বুকপত্তী তুঙ্গভদ্রা প্রদত্ত অভিশাপ প্রসঙ্গে আত্মবিলাপ। ক্লান্ত বিক্ষত হৃদয়ে পত্রী 
বিরহ কাতর রামচন্দ্র রাজকার্ষের প্রতি বিমুখ। কৌশল্যার পরামর্শে স্বর্সসীতা নির্মাণের ধ্যান। 
রামচন্দ্রের সঙ্গে লবের সাক্ষাৎ । চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য- লক্ষণের সঙ্গে লব-কুশসহ সীতার 
অযোধ্যা-যাত্রা। দ্বিতীয় দৃশ্যে সীতার পাতাল- প্রবেশ। মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের হাহাকারে যবনিকা 
পতন। নাটক শেষ হয়েছে বাল্মীকির চিরজ্ঞন বাণী দিয়ে: “বাঙ্গীকির রাম সীতা/চির অবিচ্ছেদ | 
দৃশ্যান্তর সংগঠনের সুবিধার জন্য তার সুচারু অঙ্ক বিন্যাস, নাট্যগতি নিয়ন্ত্রণের সহায়ক। লক্ষ্য 
করার বিষয় সংগীতের স্থান এ নাটকের একটা বড় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। যোগেশচন্দ্র ভূমিকায় 
জানিয়েছেন : “আমার অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) 
আমার “সীতা” নাটকের জন্য কয়েকখানি গান রচনা করেছিলেন? এই কয়েকখানি গানের 
মধ্যে কোনগুলি তার, সে বিষয়ে নিদিষ্ট করে কিছু জানাননি । তবে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র (১৮৯৩-১৯৬২) 
কণ্ঠে গীত গানগুলি সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গাব্দ ১২৪৪-১৩৩৫) 
সংযোজিত সুরের গুণেও। লক্ষ্য করা যেতে পারে তার “রাবণ” নাটকের প্রস্তাবনা গীত রচনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কবি শৈলেন রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ‘সীত! নাটকে কাব্যাধিক্যকে 
মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রশ্রয় দেননি যোগেশচন্দ্র, হয়তো ছ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্মিতার প্রাধান্য থেকে 
পূর্বে তিনি ঠাকুরপরিবারের আনুকূল্যে এয়ার্ডস-ওয়ার্ঘ অনুবাদ’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ 
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করেছিলেন।১৯ মৌলিক কাব্য রচনার প্রতি আগ্রহ থাকলে হয়তো গানগুলি নিজেই রচনা 
করতেন। 

‘আধুনিক নাটক লিখতে হইলেই যে আধুনিককাদের ঘটনা ও আযধুনিককালের 
নরলারী-চরিব্রচিত্রণের একান্ত প্রয়োজন আছে তাহা নয়। আধুনিক নাটক মানে আধুনিক টেকানিকের 
নাটক । প্রাচীন ঘটনা লইয়াও আধানিক টেকনিকের নাটক লেখা যায়।'_এই মন্তব্য করেছিলেন 
তার শেষ পর্বের সামাজিক নাটক মপরিণীতা” গ্রস্থের ভূমিকায়। তখন তিনি সামাজিক নাটকের 
রচয়িতা হিসাবে রীতিমত খ্যাতি পেয়েছেন। সামাজিক নাটক রচনার দক্ষতার Te নিহিত ছিল 
এই “সীতা” রচনায়। Shera নবরূপায়ণে সবচেয়ে সার্থকতার দিক হল অবতার রামচন্দ্রের 
চিত্র সরিয়ে দিয়ে, রক্তমাংসের মানবিক রামচন্দ্রের চরিত্র চিত্রণ। 


পুরাণ কাহিনীকে সমকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুগরুচির প্রবর্তনা অনুসারে নতুন করে 
“শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া’ (১৯৩১) এই সার্থকতার চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছিল। মহাপ্রভুর অলৌকিক 
দিব্য জীবনের বহু প্রচারিত মহিমাকে দূরে সরিয়ে রেখে, পারিবারিক প্রতিবেশের চিত্র রচনাকে 
মুখ্য বলে মনে করেছিলেন। চিরস্তন বিচ্ছেদ-বেদনাই এই নাটকের প্রাণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা যেতে পারে ‘রাবণ’ নাটকের (১৯৩৪) রাম, TAT এবং বিভীষণ চরিত্রের নতুনতর 
রূপ দিয়েছিলেন যোগেশচন্ত্র। 

একবার শ্রীরঙ্গম মঞ্চে রসরাজ অমৃতলালের জন্মবার্ধিকীর স্মৃতিবাসরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার, 
যোগেশচন্দ্রকে গিরিশোত্রর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককার হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। যদিও তার 
ভাষণে শিশিরকুমার আক্ষেপ করে একথাও বলেছিলেন, নাটককারের স্বাধীনতা সব সময় প্রতিপালন 
করা সম্ভব হয় না রঙ্গমঞ্চের বাণিজ্যিক শর্ত পূরণের কারণে । প্রয়োজনের ধ্যানধারণা ও অভিরুচিকে 
প্রশ্রয় দিয়ে নাটক লিখতে হয় বলেই যোগেশচন্দ্রর মত নাটককারকে তিনি মঞ্চের ‘ঠিকাদার’ 
হিসেবে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেননি ।২” পেশাদার মঞ্চের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন 
মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে হয় নাটককারকে, যোগেশচন্দ্রকেও সেভাবেই তার অধিকাংশ নাটক 
রচনা করতে হয়েছে। যে জন্য একটি নিবন্ধে একবার তিনি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন: 
আমরা নাটক লিখি থিয়েটার করি, প্রধানত অর্থের জন্য এবং কিছু যশের জন্য _ কোনো 
বড় আদর্শ আমাদের নাই ।”৯ প্রথম অভিনয় রজনীর চরিত্রলিপি পাঠ করলে দেখা যায়, শিশিরকৃমার 
প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দিরের অভিনেতৃ সংঘর দিকে লক্ষ্য রেখেই “সীতা চরিত্র সমূহ রচিত হয়েছে। 
একদিকে প্রজানুরঞ্জন, অন্যদিকে ব্যক্তিত্বের গোপন কোণে অস্তর্নিহিত প্রেমিকের মর্মবেদনার 
সংঘাতে রামকে সম্পূর্ণ নতুন করে এঁকেছেন নাটককার। লবের ভুবন ভোলানো আখি পল্লব 
দর্শনে, অস্থির পিতৃত্বের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে or) রামচন্দ্রের স্বীকারোক্তিতে দীর্ণ এক মানবাত্মার 
ক্ৰন্দন তাই স্পষ্ট: “তার বরে/মন্্ মোরে. কহে বারবার, _-আবিচার/ অবিচার ! অবিচার 
করিয়াছ/জননীর প্রতি, অবিচার করিয়াছ/প্রফুল কুসুম মম স্মুটোসুখ/সুকুমার যুগল শিশুর 
প্রতি,/অবিচার করিয়াছ মাতা, শ্রাতা,/আতীয়- স্বজন প্রতি, নিজ/হৃদয়ের প্রাতি। একদিকে 
TAA বচন’ অন্যদিকে we ভাঙা__মন্্েরে কাহিনী* কোনটা আসল সত্য এই প্রশ্ব ব্যাকুল 
করেছে রামচন্দ্রকে। বাস্তবের জগৎ থেকে দূরে asa কল্পনায় যে রাম, বাস্তবের রক্ত 
তটে তার আত্মসংকটের পরীক্ষায় তাই সহজে উচ্চারণ করতে পেরেছেন, Wasa তরে রাজ্য 
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তাজি/কাননে পশিব পুনরায় । অবতার রামচন্দ্র নয়, বাল্মীকির প্রিয় সৃষ্টি “বড প্রিয় নরবর" 
রামচন্দ্রের মধ্যে হৃদয়ের ধর্মের উদ্বোধন ঘটেছে। ASA ATE হতে রাজার কর্তব্য হতে/শ্রে্ঠতর 
জানকীর প্রেম” আধুনিক প্রেমিকের এই আর্তিতে এক ঘুগতীর্ণ মানব কণ্ঠে এক মানবীর 
করেছে। পাশাপাশি সীতা চরিত্র সংক্ষেপিত হওয়া args ‘every সত্যের পালনে" সহধর্মিণী 
সীতা নির্বিচারে দণ্ডাদেশ শিরোধার্য করেছেন। ‘প্রেম, ঘৃণা, কৃপা, অকরুণা’ সব কিছুকে__নারীত্বের 
মহিমা দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন। শাস্ত সমাহিতা সীতার wee, মাতৃত্ব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার 
স্বীকৃতির জন্য ব্যাকুল হয়েও, এক মহৎ দুঃখের জন্য প্রতীক্ষা করে থেকেছেন। নাটকের 
নায়ক রামচন্দ্র Sey, সংঘাত এবং নাটাক্রিয়ার বিবর্তনে যে সব গৌণ চরিত্র নাটকটিতে 
অক্ষিত হয়েছে, তারা নাটকীয়তার প্রয়োজনে আবর্তিত হলেও, নিজ্ঞেদের সংক্ষিপ্ত বিকাশে যতটা 
সচেতন ভ্রাতৃভক্তি, কোমলপ্রাণা Sere মরমী সমবেদনা, ভরতের GASS প্রতিবাদ : “সত্য 
লয়ে থাক তুমি দেব,/মর্তের মানুষ আমি-_ _বৃঝি নাকো সত্যের মহিমা”__ভরত চরিত্রের মধ্যে 
সংক্ষিপ্ত-পরিসরে ভক্তি ও দৃঢ়তার যুগল মিলন ঘটেছে। একদিকে প্রজানুরগ্রনের কারণে বশিষ্টের 
নিয়ন্ত্রণে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। যেন “কল্পনার রাম” আর “নরপতি রাম”-এর তুলনামূলক ব্যবধান, 
বাশ্মীকির মধ্যস্থতায় আরও স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছে ।বিশেষ এক সময়ে, বঙ্গরঙ্গমঞ্জের একটা 
বিশেষ কালপর্বে নাটককার হিসেবে যোগেশচন্দ্রর আবির্ভাব ও উত্ধান ঘটেছিল । শিশিরকৃমারের 
মতো যুগন্ধর-ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য যোগেশচন্দ্রর মতো একজন নবীন নাটককারের প্রয়োজন 
ছিল। প্রচীনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নয়, প্রাচীনের অঙ্গীকারকে বহন করে নবতর সৃষ্টির 
উৎসব সার্থক করার কাজে, যোগেশচন্দ্রকে সঙ্গে পেয়ে শিশিরকুমারের সাধনার পথ সহজ 
হয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-৬৪), নাটককার হিসেবে যোগেশচন্দ্রের বিকাশ ও 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার স্বতন্ত্র চেতনার কথা উল্লেখ করে যথার্থই লিখেছিলেন*১ : বাংলাদেশকে, 
বাংলার সমাজকে, বাংলার কুষ্টিকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন । বাংলার সামাজিক এবং 
আত্মিক জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের-নতুন এবং পুরাতনের যে সংঘর্ষ এসে পড়েছিল, CUCM 
জানতেন সেই সংঘষের মধ্যেই 'আছে বাংলার আধুনিক নাট্য-সাহিতোর খোরাক! তিনি এই 
বিপুল সংঘর্ষে আহুনিকদের পাশে এসে দীড়ানানি, দাড়াতে তার মন যায়নি, কিন্তু পুরাতনদেরও 
নায়ক হতে চাননি, যদিও সে সুযোগ তার ছিল..-এই দু-দলের মাঝখান থেকে দু-পক্ষেরই 
বেদনা তিনি অনুভব করে গিয়েছেন। দূ পক্ষকেই তার উদার সহানুভীতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা 
পেছনে কোনও উগ্র অভিশাপ a তিক্ততা ছিল না....! যোগেশচন্দ্রের নাটা সাহিতা তীর 
সেই নতুন পৃষ্টিতঙ্গিরই বাণীরূপ। বাংলার আত্মিক সংঘর্ষের ইতিহাসের একটা ARTT 


বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যোগেশচন্দ্র-র প্রবেশ যেমন বিলম্বিত হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত তার প্রস্থানও 
তরান্বিত হয়েছে, অকস্মাৎ ও অসময়ে (৩০ ভাদ্র ১৩৪৯)। বুদ্ধদেব বসু, যোগেশচন্দ্র-র প্রয়াণের 
পর ‘after পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনায় লিখেছিলেন** : “যোগেশচন্দ্র মুখ্যত তাষাশিল্পী ছিলেন 
না, ছিলেন অভিনয়শিল্পী এ কথা অস্বীকার করার নয় “দিখিজয়ী” নাটকে আলি আকবর 
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কথা উল্লেখ করে, বুদ্ধদেব বসু অন্যত্র লিখেছিলেন২* : “শোচনীয় থেকে হসনীয় পর্যন্ত যে 
কোনো ভৃমিকাতেই সমভাবে তিনি wary!’ রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা ছিল বলে, নাটককার হিসাবে 
তার সার্থকতা অর্জনের পথ সহজ হয়ে ছিল। যদিও পেশাদার ৱঙ্গমঞ্চে নটের বৃত্তিকে পেশাগত 
ভাবে শ্রহণ করার ফলে তার নাট্য সাহিত্য-চর্চার PIT ব্যাহত হয়েছিল। নট ও নাটককার 


হিসেবে গিরিশচন্দ্র-র অনুসরণ তাকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল, নাটকের ভাষা-চর্চায় যদি . 


আসত অন্য পথে। 
এমনকি দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সীতা’ নাটকের “অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র’ তার কল্পনাকে আচ্ছন্ন 
করে থাকলেও, “সীতার কবিত্ব অংশের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। বরং কাহিনী বিন্যাস 
ও চরিত্র গঠনে দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে খাকবে। “গীতা” ও “‘দিঘিজয়ী” নাটকের 
প্রযোজনাগত ব্যবধানও লক্ষ করার মতো, যে কোনও নাটককারের এ রকম বিরতি, আশাপ্রদ 
অগ্রগতি বলে ভাবতে অসুবিধা হয়। কিন্তু বিরতিহীন তার নটের জীবন, ক্রমাগত নিজেকে 
সৃষ্টি করে তোলার অনুশীলনে নিয়ত উন্মেষশীল হয়ে উঠেছে। মঞ্চে ও চলচ্চিত্রের অনেক 
চরিত্রে সার্থক রূপদান করে এমন একটা অভিনয় রীতির প্রবর্তন করেছিলেন যা সম্পূর্ণভাবে 
তার নিজন্বতাকে চিহ্নিত করেছিল। রঙ্গমঞ্চের চাহিদা পূরণের লক্ষ্য থেকে তার নাটকগুলি 
লিখিত হয়েছিল বলে, স্বাধীন নাটক-চর্চায় মনোনিবেশ করবার অবকাশ গড়ে ওঠেনি । রঙ্গমঞ্জের 
পরিবেশের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার নাটকগুলি yuma করতে গেলে অনেক সময় তার 
প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সমকালীনদের তুলনায় তার 
নাটকের সর্বমোট সংখ্যাও উল্লেখ করার মতো অধিক নয়।” এর থেকে অনুমান করা সম্ভব, 
পেশাদার মঞ্চের ফরমায়েস অনুসারে তিনি নাটকগুলি লিখেছেন। তার মৌলিক নাটক রচনার 
ধারা, শেষ দশ বছরে একটা সীমাবদ্ধ এলাকায় আবর্তিত হয়েছে, বরং রূপাস্তর কিংবা জনপ্রিয় 
কাহিনীর নাট্যরূপদানে তার দক্ষতার গুণে সামাজিক নাটক রচয়িতা হিসেবে তার খ্যাতি হয়েছে। 
তা সত্বেও, বাংলা নাটককারদের মধ্যে তিনি অনন্য কিংবা এককও বলা যেতে পারে, যাঁর 
একটি মাত্র নাটকের সফলতায়, সমগ্র নাট্যজীবন উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন। তার প্রথমতম 
অভিনীত নাটক ‘Hora সুখ্যাতি দীর্ঘকাল cae থেকেছে, তার কারণ এই নয় যে, নাটকটি 
শুধু মঞ্জায়নের শর্ত পূরণ করতে সমর্থ ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল, নাট্যসাহিত্যের পাঠকদের 
আগ্রহ পূরণ করবার উপকরণও তাতে কম ছিল না। 'রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ থেকে ছিন্ন” করে 
দেখলেও “সীতার সাহিত্য মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। 
সুত্রনির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য 2 | 
১ সীতা’ sca প্রথম সংস্করণের আব্যাপত্র : সীতা/ শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত/শ্রীশিশিরকূমার ভাদুড়ী, 
এম এ, মহাশয়ের /অধিনাযকতায়__-/মনোমোহন-লাটা-মন্দিরে প্রথম অভিনয়-__/বুষবার ২১ শে শ্রাবণ, 
১৩৩১/সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত/এক টাকা চারি আনা/ প্রকাশক শ্রীহধীকেশ ভাদুড়ী/মনোমোহন নাটামন্দির/ ৬৮ 
বি নং Roa স্ট্রিট, কলিকাতা/কান্তিক প্রেস/১২ সুকিয়া Rb, কলকাতা/শ্রীকমলাকাস্ত্র দালাল কর্তৃক 


মুিত/ পৃ [৮]+ ১৫০। 
২ বুদ্ধদেব বসু, 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)', HF: নিঃসঙ্গতা ও রবীন্রনাথ, এম সি সরকার 


এন্ড সন্স প্রা. লি, ১৯৬৩, J ১০১-২। 
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sda চৌধুরী, Areca হারায়ে খুঁজি, ea আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কো প্রা লি, প্রথম সংস্করণ 
৭ কার্তিক ১৮৮৪ IIH, প goki 


তাবাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, “ate: যোগেশচন্দ্র GAT, wee, ৮: ১১-১২, চৈত্র বৈশাখ ১৩৫৫-৫৩৬, 
পৃ ২১। 

বিষায়ক ভট্টাচার্য, “যোগী যোগেশচন্ত্র', ates, তদেব, Y ২০। 

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ‘অভিনেতার স্বরুপ", নাচঘর, 8: ১৯ ১২ আশ্বিন ১৩৩৪, Y ১৪! 

SUSI দে, "যাত্রার কথা”, রূপমঞ্চ ১৮: ৭-৮, শাবদীয়া ১৯৫৮, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬৫, J 981 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ব্রজেন্দ্রকুমার দে ভাব ‘eae দেবতা" পালার উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন: ‘যাব আদেশ 
মাথায় লিয়ে বিশ বছর আগে আমার অক্ষম লেখনী যাত্রার নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, বাংপার 
নিজস্ব সম্পদ যাত্রাতিনয় আমার হাতে আরর্জনামুক্ত হোক__এটা ছিল যার একান্ত কামনা__ আমার 
সেই পরমাস্মা শিক্ষক স্বগীয় নট ও নাটাকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর লাম স্মরণে ‘ধরার দেবতা" উৎসর্গ 
করিলাম |’ 

শিশিরকুমার onG, ‘নাট্যশালা প্রসঙ্গে, নাটটাচার্ধ শিশিবকুমার রচনা সংগ্রহ, স. দেবকুমাব বসু, শিশিরকুমার 
ভাদুড়ী ইন্সটিটিউট অফ ড্রামাটিক রিসার্চ আন্ড কালচার, ৩০ জুন ১৯৮৭, প্‌ Bai 

aia চৌধুরী, নিজেরে হারায়ে Fe, তদেব পু ৩৯৯-৪০০। 

তদেব, পৃ ৩৬৫। 


নাটাজগৎ, নাচঘর, ২: ১০, ২৬ SRP ১৩৩২। 
নরেন্দ্র দেব, বাঙলা নাটা-সাহিতো- ‘সীতা’, নাচঘর, ২: ৭ ৫ আষাঢ় ১৩৩২ পূ ১২৫-১২৮; ২: 


৯১৯ আষাঢ় ১৩৩২ পু ১৬০-১৩৬৩; ২: ১০ ২৬ আষাঢ় ১৩৩২ FY 518-594! 

যোগেশচন্র চৌধুরী, আমেরিকায় শিশিরকুমার, প্রকাশক অকণ চৌধুরী, ডিসেম্বর ১৯৫৯, শপ ৩৮-৩৯। 

দ্র. নরেন্দ্র দেব, বাঙলা নাটা-সাহিত্যে- “সীতা”, নাচঘর, পূর্বোক্ত | 
রধীন্দ্রনাথ রায়, নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, wed, ৫: ১ আগস্ট-অক্টোবর ১৯৬২, পৃ ১৯৭-২০৮। 
চিত্তরঞ্জন ঘোষ, শিশিরকুমারের “সীতা” পরিচয়, ৫৮ : ১২ জুলাই ১৯৮৯, Y ৬৯-৮২। 


তারাকুমার মুখোপায্যায়, অন্তরালে শিশিরকুষার, ইস্টল্যান্ড বুক হাউস, ১৯৬১, পৃ ২৪। 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য *” যোগেশচন্দ্র চৌধুরী”, থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, স. দিবানারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রতিক্ষণ 


পাবলিকেশনস প্রা লি., ২৫ বৈশাখ ১৩৯৪, পৃ ৭৫-৭৬। 


দ্র. কুমার রায়, নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ নাটা আকাদেমি, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, jo! 


যোগেশচন্দ্র-র জামাতা প্রভাকর বন্দোপাধ্যায় [১৯১৬] একটি সাক্ষাৎকারে বর্তমান নিবন্ধকারকে জানান : 
“অকস্মাৎ একদিন ভাগাবিপর্যস্ত শিশিরকুমার যোগেশচন্দ্রের বাসায় হস্তদস্ত হয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন 
আপনার '‘নাদিবশাহ'র কথা পরে ভাবব, এখন আপনি উদ্ধার করতে পারেন কি? সাতদিনের মধ্যে 
“সীতা’ নাটক লিখে দিতে হবে। এই আবির্ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করলেও যোগেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্মতি 
জানান। ছপদিনের মধো তিনি বাইশটি দৃশ/সন্বলিত পাণ্ডুলিপি শিশিরকুমারের হাতে তুলে দেন। এবং 
এ ঘটনাও উল্লেখযোগা, শিশিরকুমারের দৃশ্য নির্বাচনের পক্ষে সুবিধা হতে পারে এই বিবেচনায় যোগেশচন্তর 
অতিরিক্ত দৃশ্যগুলি লিখে কেটে দিয়েছিলেন অথচ 'শিশিরকুমারের দৃষ্টিগোচর হোক এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা । 
বাইশটি দৃশ্য পাঠ করে, শিশিরকুমার নাটকটির কাবাসুষষায় আকৃষ্ট হয়েও বাধ্য হয়ে জানান সব 
কটি দৃশ্যই অভিনয় করতে পারলে তিনি খুশি হতেন। কিন্তু তা হওয়ার নয়, যে জন্য শিশিরকুমারের 
পরামর্শেই যোগেশচন্দ্র নাটকটির একটি সংহত TMA করেন, সেই পাণ্টুলিপিই মঞ্চের প্রয়োজনে সম্পাদন 
করেন শিশিরকুমার | 

ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ অনুবাদ/ শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ১৩২৩, অমৃূল্যরতন চৌধুরী ৩১ নং বেখুন রো কলিকাতা, 
4 [৪)+[২]+৪১, মূল্য চারি আনা। 


২০ SSRA বন্দ্যোপাধ্যায় এই তথ্য জানিয়েছেন। 
২১ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ‘অপ্রকাশিত’, শারদীয়া বসুমতী ১৩৫৩, পৃ ১৮২ । 
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২২ নৃপেন্পরকৃষ্ণ চট্রোপায্যায়, ‘যোগেশচন্দ্র', রূপমঞ্চ, পূর্বোক্ত, পৃ ১২-১৩। 

২৩ বুদ্ধদেব বসু, “সম্পাদকীয়/যোগেশচন্দ্র চৌধুরী”, ৮: ২ কার্তিক ১৩৪৯, পৃ ১০৯-১০। 

২৪ দ্র. যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আমেরিকায় Magra, পূর্বোক্ত, পৃ ৮২। 

২৫ যোশেশচন্দ্র রচিত ও অভিনীত নাটকের কালানুক্রমিক তালিকা : সীতা ১৯২৪ মনোমোহন-নাটামন্দির ; দিখিজয়ী 


৮৮৮ 


১৯২৪ 


১৯২৬ 


ন৯২৭ 


৯৯ 


৯৪২৯ 


3290 


2209 


200 


১৯২৮ নাটামন্দির ; শ্রীশ্রীবিক্ণুপ্রিয়া ১৯৩১ রঙমহল ; মহানিশা [কাহিনী অনুরূপা দেবী] ১৯৩৩ রঙমহল ; 
পতিত্ততা [কাহিনী ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়] ১৯৩৪ রঙমহল ; রাবশ ১৯৩৪ রঙমহল ; পৃর্ণিমা-মিলন [মলেয়ারের 
“স্কুল ফর হাজবেন্ডস' অনুসরণে] নাটানিকেতন ; বাংলার মেয়ে [কাহিনী প্রভাবত্তী দেবী সরস্বতী (রচিত 
পথের শেষে উপন্যাস)] ১৯৩৪ নাটানিকেতন ; চরিত্রহীন (কাহিনী শরৎচন্দ্র] ১৯৩৫ নাটালিকেতল ; 
পথের সাথী [কাহিনী-অনুরূপা দেবী] ১৯৩৬ রঙমহল ; নন্দরানীর সংসার ১৯৩৬ রগুমহল; মাকড়শা’র 
জাল ১৯৩৯ রঙমহল ; মহামায়ার চর ১৯৪০ নাটানিকেতন ; পরিণীতা ১৯৪০ নাট্যনিকেতন। এছাড়াও 
কালিকা রঙ্গমঞ্চে অচল cry অভিনীত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


- জানাচ্ছেন : Comey বঙ্চিমচন্দত্র-র কাহিনীর নাটারূপ দিয়েছিলেন ‘sie’ ও “সীতারাম” প্রথমোক্ত 


stele “Narre জনা জিখেছিলেন। এছাড়া, রগ সাম হায় একট Siero le লাটকেও আছে 
যেটি মাত্র একবার অভিনীত হয়েছিল। 


যোগেশচন্দ্র চৌধুরী : জীবনপঞ্জি 
: চকিবশ পরশনার ধসিরহাটের চারঘাট গ্রামে জন্ম (বঙ্গাব্দ : ৩১ চৈত্র, ১২৯৫)। 
> ছাত্রাবস্থা থেকেই নাটাকলার প্রতি অনুরাগ । এবং এই সময় ‘সীতার বনবাস’ নাটক রচনা। 
: উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসার আগে ‘war’ নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে ব্যাতি অর্জনি। 
: কলকাতায় এসে পড়াশোনার সাথে সাথে নাটা বিষয়ক Senay তাঁকে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের 
সংস্পর্শে নিয়ে আসে। শিক্ষা শেষে কলকাতারই এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ 
গ্রহণ। এই সময়ই শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সাথে তাঁর অকল্ত্রা যোগাযোগ হয় যা ক্রমশ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত 
হয়। 
: ৬ অগাস্ট মনোমোহন নাটামন্দিরে শিশিরকুমারের প্রযোজনায় ৬ অগাস্ট অভিনীত “গীতা” নাটকে 
TIF’ চরিত্রে অভিনয় । 
: ১ জুলাই কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের নাটামন্দিরে অভিনীত ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* এবং ১ ডিসেম্বর অভিনীত 
“নর-লারায়ণ”, -এ যুধিষ্ঠির চরিত্রে অভিনয়। 
> নাট্যমন্দিরে অভিনীত “ষোড়শী 'তে জনার্দন রায়, ‘orgs TO মদন ঘোষ, “সধবার একাদশী CS কেনারাম, 
‘প্রতাপাদিত্য তে ঈশা খাঁ এবং ‘শেষ- রক্ষা'তে নিবারণ চরিত্রে অভিনয় | 
: ১৪ ডিসেম্বর নাটামন্দিরে অভিনীত ওতিহাসিক wens ‘দিখবিজয়ী’। নাটকে ‘আলি আকবর” চরিত্রে 
অভিনয় | 
: নাটামন্দিরে অভিনীত ‘তপতী’তে দেবদত্ত চরিত্রে অভিনয়। 
ইস্টার্ন ফিল্ম সিশ্ডিকেটের প্রযোজনায় নির্মিত নিবকি ছায়াছবি “বিচারক 'এ অভিনয় । 
: সেপ্টেম্বর মাসে শিশির সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয়ের জন্য আমেরিকা Sat | 
ছ’মাসের এই সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশে অবস্থানের রোজনামচা পরে প্রন্থকারে___ “আমেরিকায় শিশিরকুমার 
নামে প্রকাশিত হয় । এই বিদেশযাত্রা কালে জাহাজের কেবিনে বসে তিনি “সীতা” নাটকের ইংরেজিতে 
অনুবাদ করেন। 
: আমেরিকা থেকে ফিরে সেখানকার তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ‘মাকিলী-মার' নামে নাটক রচনা ॥ 
: ৮ অগাস্ট ‘আ্ৰীশ্ৰীবিষ্ণুপ্রিয়া’। রম্তমহল নাটাযগৃহের উদ্বোধন হয় এই নাটকের অভিনয় দিয়ে। এতে 
‘অদ্বৈত’ চরিত্রে অভিনয় ॥ 
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: অনুকপা দেবীর উপন্যাসের নাটারূপ “মহানিশা' রচনা । বঙমহলে অভিনীত এই নাটকটিতে “বাধিকাপ্রসন্র' 








চরিত্রে অভিনয় । 

১৯৩৪ : ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় এর “ ‘স্পর্শের প্রভাব ' অবলম্বনে ‘পতিব্ৰতা’ এবং প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ‘বাংলার 
৬ টিসি রি তিতির 
‘রাজ্যেশ্বর’ এবং ‘উপেন’ চরিত্রে অভিনয় । 

“পূর্ণিমা মিলন? রচনা । নাটানিকেতন-এ এই নাটকেব প্রথম অভিনয় । 
asrga অভিনীত 'কাজরী'তে নিশি লাল চরিত্রে অভিনয় করেন। ‘বাবশ’ রচনা । রঙমহলে প্রথম 
অভিনীত হয়। 

১৯৩৫ 1: অনুরূপা দেবীর “পথের সাথী ও শরতচন্দড্রের চরিত্রহীন” উপন্যাসের Tora প্রদান। দুটি নাটকই 
প্রথম রঙমহলে অভিনীত হয় এ একই সালে। ওই দুটি নাটকে যথাক্রমে ‘বসসত্ত সেন" ও শিবপ্রসা্গ 
চরিত্রে অভিনয় । 

১৯৩৬ : রঙমহলে প্রথম অভিনীত 'নন্দরাশীর সংসার” এ ‘মাতুল’ চরিত্তে অভিনয় । 
নাটামন্দিরে অভিনীত “বমা'তে গোবিন্দ গাঙ্গুলী চরিত্রে অভিনয়। 
রঙমহলে অভিনীত “সর্বহারা'তে শ্াামল/লঙ্ীপ্রসাদ চরিত্রে অভিনয় । . 

১৯৩৯ : “মাটির ঘর’ নাটকে সত্যপ্রসন্ন চরিত্রে অভিনয় । এটি রঙমহলে অভিনীত হয়। 

“মাকড়সার জাল” রচনা। এটি র3ঙমহলে প্রথম অভিনীত হয়। 

এরপর রঙমহল ছেড়ে নাটানিকেতন-এ যোগদান 1 

‘মহামায়ার চর” রচনা। এটি নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় (মতান্তরে ১৯৪০ সালে))। এতে 
THAI’ চরিত্রে অভিনয় । 

১৯৪০ : রচনা করেন 'পরিশীতা”। নাটানিকেতনে প্রথম অভিনীত এই নাটকটিতে তিনি “শ্রীপাতি” চরিত্রে 
অভিনয় করেন। 

১৯৪২ 1: নাটাভারতীতে অভিনীত “দুই পুরুষ ’-এ শিবনারায়ণ' চরিত্রে অভিনয় করেন। এটিই তাঁর শেষ মঞ্চাতিনয় | 

: সেপ্টেম্বর মাসের মাকামাকি বেঙ্গাদ-৩৩ ভাদ্র, ১৩৪৯) প্রয়াত হন। 
রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 

> ৬ অগাস্ট, ১৯২৪ মনোমোহন নাটামন্দির ১৯২৪ 
২ fafat ১৪ ডিসেম্বর, ১৯২৮ নাটামন্দির ১৯২৯ 
৩ শ্রীশ্ৰীবিষ্ণুপ্রিয়া ৮" অগাস্ট, ১৯৩১ রঙমহল ১৯৩১ 
৪ মহানিশা (ayam) ১৯৩৩ রঙমহল ১৯৩৩ 
৫ fers (,,) ১৯৩৪ রঙমহল ১৯৩৪ 
৬ বাংলার মেয়ে (,,) ১৯৩৪ নাট্যনিকেতন 

৭ পূর্ণিমা মিলন ১৯৩৪ নাটানিকেতন ১৯৩৪ 
৮ ১৯৩৪ রঙমহল 

> পথের সাথী (ator) ১৯৩৬ ASN. ১৯৩৩ 

১০ চরিত্রহীন (৯) ১৯৩৫ নাটানিকেতন 

১১ নন্দরাণীর সংসার ১৯৩৬ রঙমহল ১৯৩৯ 

১২ মাকড়শার জাল ১৯৩৯ রঙমহল ১৯৩৯ 

১৩ মহামায়ার চর ১৯৪০ নাটানিকেতন ১৯৩৯ 

১৪ পরিণীতা ১৯৪০ a E ১৯৪০ 
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প্রাক-কথন 


ES feos El NEO vi an 
সেই হেতু আলোচকের নিরপেক্ষতা অর্জন কত দূর সম্ভব, সে ব্যাপারে শঙ্কা থেকেই 
যায়। বিপ্রতীপে দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা, অনবধানবশত সম-আলোচনায় ক্রটি ঘটলে তার প্রতি অবিচারের 
অবকাশও রয়ে যাচ্ছে। তখন সুনিশ্চিত, সমালোচকের পুত্রসত্তা পীড়িত বোধ করবে । সৃষ্টিকর্মের 
বিশ্লেষণে সব প্রখ্যাত পিতার আত্মজদের এই ace দীর্ণ হতে হয়। তবে পূর্বসূরি প্রখ্যাত সমালোচকের 
আপ্তবাক্যে ভরসা রেখে অগ্রসর হওয়া যাক “সাহিত্য ব্যাপারে WEN প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা 
তার অনুগামী মাত্র? * 


বিদ্রোহী-পদ-সধ্যার-পটড়ামি 
যে কোনও প্রাণের ভূমিতে আগামীর অন্কুর Sa থাকে। সমকাল, পরিবেশ, পরিস্থিতি যাকে যেভাবে 
লালন করে, সেই সেইভাবে তার ভবিষ্যংকে সুনিশ্চিত করে তোলে । শটীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম 
উনিশ শতকের শেষ দশকে, ১৮৯৩ ধ্রিস্টাব্দে। সেই যুগেরই এক স্বর্ণশস্য হয়ে উঠলেন শচীন্দ্রনাথ। 
বাল্যবয়স থেকেই তিনি বিদ্রোহী । রংপুরের সরকারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ শেষ করেই 
তিনি জাতীয় নেতাদের আহানে ‘ন্যাশনাল স্কুলে’ গিয়ে ভর্তি হলেন। অভিভাবকের তর্জন-গর্জন, 
জ্রকুটিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন AT! ১৯৩০-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসা-বিদ্যার্জনে 
আর জি কর মেডিক্যালে ভর্তি হলেন। দেশ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে (সহিংস, অহিংস দু-পথেই) 
দুর্বার। শচীন্দ্রনাথ অরবিন্দ-বারীন্দ্রের আহানে চিকিৎসাবিদ্যা বর্জন করে বিপ্রবী দলে এসে যোগ 
দিলেন। সক্রিয় বিপ্রব-কর্মী হলেন। কিছুকাল পরে তার উপর দায়িত্ব বর্তালো বিপ্লবী মুখপত্র “বিজলী” 
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ও “আত্মশক্তি” পরিচালনার । সাংবাদিকতার শিক্ষা-দীক্ষা নিলেন সখারাম গণেশ দেউস্করের FER | 
পরবর্তীকালে, ‘নবশক্তি', ‘বৈকালী’, 'লাচঘর', “ঘরে-বাইরে' ‘দৈনিক ভারত'পত্র-পত্রিকার কোনওটির 
সম্পাদক, কোনওটির সম্পাদক -সহযোগী হয়ে কাজ করতে লাগলেন । তার সাংবাদিকতায় তৎকালীন 
স্বদেশের যুগযস্ত্রণা একেবারে শরীরী হয়ে উঠতে লাগল । বিশিষ্ট সাংবাদিকরূপে তিনিও জনমানসে 
স্থান করে নিলেন। এমনই এক সময়ে, সে যুগের পেশাদার থিয়েটারের কর্মাধাক্ষ প্রাবোধচন্তর 
গুহ তার AAC এলেন। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তখন বন্ধ্যাত্বের কাল চলছে। “সাধারণ রঙ্গালয়গুলি 
তখন যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, তার থেকে তিনি নাটক রচনার মাধ্যমে উত্তরণের পথ দেখাতে 
প্রয়াস করে গেছেন” অর্থাৎ, তার অবাবহিত পূর্বের নাটকে তখন AAS MET দেখা 
দিয়েছে। প্রবোধচন্দ্র তাকে বোঝালেন, তিনি নাটক ও মঞ্চের মাধ্যমে পরবশ ভারতের মুক্তিসাধনা 
করতে পারবেন। শুরু হল শচীন্দ্রনাথের নাটা-পথ পরিক্রমা | 


১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এক বিদ্রোহিনী নারীসত্তাকে উপজীব্য করে শচীন্দ্রনাথ প্রথম নাটক লিখলেন 
“রক্তকমল”* | তিনি “ভিনি-ভিদি-ভিসি" উচ্চারণ করলেন, বাংলা নাট্যমঞ্চে নিজের স্থান করে নিলেন। 
SETH পেশাদারী নাটামঞ্চের জন্যে নাটক লিখেছিলেন কিন্তু তিনি নাটককে হাতিয়ার করে তুলেছিলেন 
হ্বদেশপ্রেমের, সামাজিক মুক্তির, নারীমুক্তির জন্যে । এমনকি, বিশ্ব সমস্যার ঘটনাও তার নাটকের 
বিষয়বস্ত হয়ে উঠতে আড়্টবোধ করতো না।”* 


এর পরই তিনি একের পর এক নাটক রচনা করে চললেন__ ‘গৈরিক পতাকা” (১৯৩০), 
জননী’ (১৯৩০), “ঝড়ের রাতে” (১৯৩১), WSN (১৯৩২), দশের দাবী” (১৯৩৪), 
“বাংলার দুলাল” (১৯৩৬), ‘নরদেবতা’ (১৯৩৬) (ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেন 1), প্রলয়” (১৯৩৭), 
R-P (১৯৩৭), “সিরাজদেটীলা” (১৯৩৮)। 


এই “সিরাজদ্দৌলা* নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিপুলভাবে সাড়া জাগাল ও শচীন্দ্রনাথকে যুগের 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে বরণ করে নিল। আমাদের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা “সিরাজদ্দৌলা” নাটক নিয়ে। 


সিরাজদ্দৌলা নাটকের ইতিহাস-নির্ভরতা 

শচীন্দ্র-পূর্ববর্তী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল জাতি গঠনের আদর্শে এতিহাসিক নাটক রচনা 
করেন। এই পূর্বসূরিদের প্রভাব শচীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল। গিরিশচন্দ্রের মতোই তার দেশাত্মবোধক 
নাটকগুলি দেশের জনসাধারণের প্রেরণা হয়ে ওঠে | কিন্তু শচীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্বের মতো “সিরাজদ্দৌলা” 
নাটকে ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় দেননি। তাই কোনও কোনও সমালোচক “সিরাঙ্জদ্দৌলা’ নাটককে 
এতিহাসিক নাটক বিবেচনা না করে, মেলোড্রামার সমগোত্র হিসেবে অভিহিত করছেন! এ প্রসঙ্গে 
নাট্যকার তার নাট্য প্রচ্থের নিবেদনে বলেছেন: 

“ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি। নাটক তা’ নয়। এঁতিহাসিক লোকের ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র একটি 


ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। যায়, এই জন্যই যে, ঘটনা 


নয়, ঘটনাটি ঘটবার কারণই নাট্যকারের বিষয়বস্তু” ।* 
২০৬ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


ঠিক একই প্রতিধ্বনি জ্যযোতিরিন্দ্র ঠাকুরের উক্তিতে মেলে: 


‘ব্রতিহাসিক নাটক ও ইতিহাস এক জিনিস ars কোন দেশের কোন নাটকেই ইতিহাস 
সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় না।”” 


প্রসঙ্গত বলা যায়, শেক্সপিয়রের “জুলিয়াস সিজার” নাটকের উপাদান ইতিহাস থেকে আহত 
হলেও ইতিহাস যথাযথ রক্ষিত হয় নি। “সিরাজদ্টৌলা” নাটকের গঠন, চরিত্র ও ঘটনাসৃষ্টিতে 
অনৈতিহাসিকতার কথা সমালোচকেরা বলে থাকেন। কিন্তু নাটকাভিনয়ের যে উদ্দেশ্য জনচেতনা 
বৃদ্ধি ও জনজ্জাগরণের সহায়তা, শচীন্্রনাথের সিরাজদ্দৌলা” তা করতে পেরেছিল- যা গিরিশের 
খাঁটি ইতিহাসভিত্তিক “সিরাজদ্টৌলা” করতে পারেনি । গিরিশ ইতিহাসনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্ত সিরাজ চরিত্রের 
তুলনায় করিম চাচা’ প্রধান হয়ে ওঠে । যে আবেগ শচীন সেনগুপ্ত, গোলাম হোসেন ও আলেয়া 
চরিত্রের দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন_ তাতে ইতিহাস মার খেলেও বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলের 
মনে যে তীব্র জাতীয়তাবোধের চেতনা গড়ে ওঠে, তা” আর কোনও বাংলা নাটক করতে সক্ষম 
হয়ওনি। ভারতের পূর্ণ, স্বাধীনতার জন্যে হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন, এ কথা 
শচীন্দ্রনাথের যুগে যত স্পষ্ট হয়েছিল, গিরিশের যুগে তত স্পষ্ট ছিল না। বরং হিন্দু জাতীয়তাবাদের 
প্রভাব গিরিশের মনে যে ছিল, তা’ Rafe’ নাটক থেকে পাওয়া যায়। শচীন্দ্রনাথের ‘গৈরিক 
পতাকা” নাটক অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এ নাটক দেখে কেউ মুসলমান-বিদ্বেধী হতেন 
বলে শুনি নি। কারণ, তিনি শিবাজীর সংলাপে পরধর্্মর প্রতি শ্রদ্ধারই পরিচয় দিয়েছেন ।”, 


সিরাজদ্দৌলা নাটকের গোত্রবিচার 


“মেলোড্রামা” সংজ্ঞাটি শর্চীন্্র- নাটক রে নর “মেলোড্রামা'র সংজ্ঞাটি 
বিশ্লেষণ করা যাক : 


‘There is a debased form of tragedy called melodrama, which was 
one of the most popular types in the victorian age. It is a type 
of play in which good and evil are in conflict and in which good 
triumphs. Melodrama 15 a falsification of life, not its elevation, but 
life made absurd.” 


“সিরাজদ্দৌলা” নাটক বিশ্লেষণ করে মেলোড্রামার এই সংজ্ঞাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু 
মেলোড্রামার মূলে রয়েছে ভ্রীবনকে মিথ্যা করে দেখানো এবং তা’ বাস্তব-বর্জিত কিস্তুতাকার। 
নাট্যকার কোথাও অযৌক্তিক স্টান্টের ধাক্কা দেননি । অযৌক্তিক চমক থাকলে নিঃসন্দেহে মেলোড্রামাটিক 
হয়ে ওঠে। 


সমালোচকের মতে, শ্চীন্দ্র-নাটক “সিরাজদ্দৌলা” চরিত্রের যাথার্থ্য ইতিহাস সমর্থিত নয়। 
ইতিহাসের সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল, নারীলোলুপ, অত্যাচারী, নিষ্টর। তিনি সর্বদা “বিলাসিতার মোহন মণ্ডলে’ 
আচ্ছন্ন এক যুবা! | 
~ “তপনমোহন সিরাজের সপক্ষে একটাও ‘গুড Sosa সাটিফিকেট খুঁজে পেলেন না.....এ 
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যে কারণে সমকালীন এতিহাসিক “গুড কন্ডাক্ট'-এর সাটিফিকেট খুঁজে পান নি, 
সে হেতুটি তো তপনমোহনের প্রতি প্রযোজ্য নয়। বিংশ শতাব্দীর লেখকের এ মানসিকতা 
কেন? নবীন সেন থেকে শচীন সেনগুপ্ত কেউই বলেননি যে, সিরাজ ছিল ধোওয়া 
তুলসীপাতা। কিন্ত ওই জাতের একটি পাড় মাতাল, যে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি রাত্রে 
মদ্যপানে ‘বেহেড’ হয়ে যেত, সে যদি এক কথায় মদ্যত্যাগ করতে পারে, তাহলে সেই 
দৃঢচেতা-শয়তান “Devil's due’s পাবে না বিংশ শতাব্দীর লেখকের STR?” 
“সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বে, মাতামহের অনুরোধে, সিরাজ মদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত তিনি যৌবনারস্তে অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন ।”৯ 
যদিও এতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজের কু-কীর্তি সম্পর্কে বলেছেন, “বলা বাহুল্য 
যে, ইহার অধিকাংশই নিছক রটনা ।” নাট্যকার “সিরাজের আত্মকথনে'ও বলিয়েছেন : 
প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় নারী চেয়েচি ও পেয়েচি। নারীকে তখন দেখেচি শুধু ভোগের 
সামগ্রীর মতো। আজ সে উন্মাদনা নেই। 
‘আজ্ঞ নারীর কাছে আমার নানা দাবী। রাজ্য যা’ দিতে পারে না, Sew যা’ দিতে পারে 
না, পরাক্রম যা’ দিতে পারে না, অথচ যা’ না পেলে জীবন মরুভূমির মতো শুষ্ক হয়ে 
যায়ঃ তাই আজ আমি চাই নারীর কাছে।' 
নাট্যকার সিরাজ্জ চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা, নারীলোলুপতার কথা স্বীকার করে, তার অন্তরালে 


চরিত্রটির নিঃসঙ্গতাকে খুঁজে বের করেছেন। এটুকু নাট্যকারের কাজ, প্রতিহাসিকের নয়। 


স্মর্তব্য 


শচীন্্র-যুগে অভিনয়ের সময়ে লুৎফার ভূমিকাভিনেত্রী way দেবীর স্মৃতিচারণা এ প্রসঙ্গে 


“সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হচ্ছে। হঠাৎ শুনলাম CASTS সুভাষচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় এসেছেন 
নাটক দেখতে । আমি মঞ্চের উপর লুৎফার অভিনয় করছি। লুৎফার সংলাপে ছিল, TAT 
জাহাপনাঠ আপনার হাত ধ'রে এই আধার রাতে আমরা বেরিয়ে পাড়ি। কেউ জানবে 
না, বাংলার নবাব তার বেগমের হাত ধ'রে চিরদিনের মতো বাংলা থেকে বিদায় নিয়ে 
চলে গেলেন।” হঠাৎই সামনের সারিতে ASA পড়লো, সুভাষচন্দ্র রুমাল বার ক'রে 
চোখ মুছলেন। অভিনয় শেষে তিনি ভিতরে এসে শচীনদাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে 
কাদতে লাগলেন। নেতার্জী আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। আমরা অভিভূত হয়ে দুই মহান 
মানুষকে আলিঙ্গনাবছ দেখলাম ।”১” 


স্বাভাবিক বোধে ধারণা হয়, মেলোড্রামার ফাকি সুভাষচন্দ্রের বৌদ্ধিক চেতনাকে বোধহয় 


এভাবে অভিভূত করত AT 


এবার ইতিহাসের লুফা চরিত্রের সঙ্গে শচীন্দ্র-নাটকের Gem চরিত্র কতখানি সঙ্গতি রক্ষা 


করেছে দেখা VF i 


Ror 


‘একজন মাত্র তাহার সেই দগ্ধ হৃদয়ে শাস্তিবারি প্রদান করিয়া তাহার চঞ্চল fare কিয়ৎ 
পরিমাণে স্থিরতর করিতে চেষ্টা পাইতেন, তিনিই লুৎফুন্নেসা। AKIN তাহার প্রত্যেক 
কার্যে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, তাহার দুশ্চিন্তা mare হৃদয়ে শাস্তির ন্িগ্ধবারি সেচন 
করিতেন ।”৯১ 
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এমন কি পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর : 


“তিনি স্বীয় প্রিয়তমা লুতফুন্নেসার নিকট ভগ্রহৃদয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সঙ্গে 

লইতে ইচ্ছা করিলেন। লুৎফুন্নেসা বাক্যব্যয় না করিয়া দুই একজন দাসী-র সহিত স্বামীর 

পশ্চাদ্বর্তিনী হইলেন ।”১২ 

এতিহাসিক বলেছেন, ACEM বাকাব্যয় না করিয়া” লক্ষণীয়, শচীন্দ্রনাথ সেখানে লুৎফাকে 
দিয়ে এক করুণ আবেগপূর্ণ সংলাপ বলালেন। APL! নাট্যকার ইতিহাসের বেড়া ডিডিয়ে একেবারে 
মেলোড্রামার আসরে গিয়ে উঠলেন! অথচ টলস্টয়ের “ওয়ার এন্ড পিস্দএ লুকাস বলে, “Truth 


lies in the secrets of human hearts, whose interaction are neglected by 
‘the historians.’ 


মদ্দেশীয় সমালোচকেরা এ সব নবেল-নাটকের যুক্তি মানেন না। এ্রতিহাসিক চরিত্র ও 
ঘটনা নিয়ে নাটক রচনা করলে, নাট্যকারের স্বাধীনতা 'না-পসন্দ’। অতএব, নাটকের পিঠে মেলোড্রামার 
শিলমোহরের ছাপ পড়বে। 

এঁতিহাসিকেরা “সিরাজদ্দৌলা' -র নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গে হোসেন কুলি খার হত্যারও উল্লেখ করেন। 
মুতাক্ষরীণের ইংরেজি অনুবাদেও রয়েছে: ‘He (Siraj) ordered his being hacked to 
pieces, and he was hacked accordingly. °? আবার, অন্য এতিহাসিক হোসেন কুলি 
খাঁর হত্যার পশ্চাত্পট বিশ্লেষণ করে গেছেন: 

“ঘসেটি অনেকদিন হইতেই পাপ পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জৈনুদ্দীনের 

মৃত্যুর পর আমিনাও (সিরাজের মাতা) ভগিনীর পথের অনুসরণ করেন। দুই ভগিলীই 

হোসেন কুলী খাঁর প্রণযভাগিনী হইয়া Sider °° 

এতিহাসিকের মতে, আলিবর্দি ও তার বেগমেরও এ ঘটনা অজানা ছিল না। তারা paras 
হোসেন কুলি খাঁর হত্যার ব্যাপারে সমর্থন জানান। এমন কি এ্রতিহাসিকও তার নিরপেক্ষ ভূমিকা 
বিস্মৃত হয়ে মন্তব্য করেন: 

“যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে নিজ জননীকে কু-পথগামিনী করে, কে তাহাকে অক্ষত শরীরে 

জীবিত দেখিতে পারে ?”৯৭ 


এবার, শচীন্দ্রনাথের নাটকের ২য় অংক, ১ম দৃশ্যে রাজবল্লভ ও সিরাজের সংলাপ লক্ষ 
করা বাক: 

রাজবন্পভ : পাপ কখনও চাপা থাকে AT! 

সিরাজ : পাপ যে চাপা থাকে না. হোসেন কুলী খা প্রাণ দিয়ে তা’ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। 
নিজের ভ্রীবন দিয়ে কি আবার তা” বুঝতে চান ?১* 

এ্রতিহাসিকের মতে, সিরাজ প্রকাশ্য দরবারে রাজবল্পতের গালে চড় মেরেছিলেন। নাট্যকার 
সিরাজকে দিয়ে রাজবল্লভকে অপমান করতে বেশি সৃক্মতার আশ্রয় নিলেন কি? একে বোধ 
হয়- ইতিহাস-অনুগামিতা বলা যায় না। মঞ্চে রাজবল্পরভের গালে সপাটে চড় না মেরে এই সংলাপ 
নিশ্চয়ই মেলোদ্রামাটিক। 

শচীন্দ্র-সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস-নির্ভরতার বিশ্লেষণে এঁতিহাসিকের নঘিপত্রের দ্বারস্থ হওয়া 
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“আমরা সচরাচর ইতিহাসে সিরাজকে যে রূপে চিত্রিত দেখিতে পাই, তাহার চরিত্র যে 
সেরূপ ভয়াবহ ছিল, তদ্বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যৌবনের প্রারস্তে সাধারণতঃ 
এশ্বর্যশালী লোকের সম্ভানগণ যে রূপ বিকৃত হয়,সিরাজ্জেরও সেইরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল।,১৯ 
কিন্তু তারপরই ওই সিরাজের পরিবর্তন হয় 

“নবাব আলীবর্দির মৃত্যুর পর Pare বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কিন্ত দৈব দুর্বিপাকে তাহার রাজ্ঞপ্রাপ্তির পূর্ব হইতেই তাহার বিরুদ্ধে একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রের 
অভিনয় হইতেছিল।....সিরাজ্ের বুদ্ধির তাদৃশ স্থিরতা ছিল না এবং যদিও তিনি মাতামহের 
অনুরোধে মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি পূর্বের অভ্যাস দোষ তাহার চঞ্চল চিত্তকে 
অধিকতর চঞ্চল কবিতেছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চারিদিকে হিংসা বিদ্বেষ 
ও ষড়যন্ত্রের বিভীষিকাময় চিত্র দেখিতে লাগিলেন ।”১* 


ঘরে ও বাইরে সিরাজ ষড়যন্ত্রের নায়ক। মাত্র উনিশ বছরের এক তরুণের আঠারো মাস 
রাজত্বের প্রতিটি উষা অতিবাহিত হয়েছে শাঠ্য-সন্দেহ-ষড়যস্ত্রের মলিন কুয়াশায়। ঘরে, ঘসেটি 
বেগম, বাইরে ইংরেজ। ag এ্রতিহাসিকের মতে, ইংরেজদের সম্পর্কে সিরাজের ধারণা স্বয়ং 
আলীবদিই সৃষ্টি করেন 


“ইংরাজ লিভার জানিজোর জানার ভারত আসিজ দলীয় বারন অকর্মণ্যতাবশতঃ 


আপনাদিগের রাজ্যলাভের পিপাসা বর্ধিত করিতে থাকেন ।.....-নবাব আলীবর্দি খা তাহা 

সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজদ্দৌলাকে ইংরাজদের 

দমনার্থ উপদেশ দিয়া যান।”১৮ | l 

আলিবর্দির Gate অসামান্য ছিল, সন্দেহ নাই। দেশে তখন কৃট-রাজনীতিবিদ মীরজাফর, 
রাজবল্লত, জগৎ শেঠ রয়েছেন, তবু এ চিন্তা তারা করে উঠতে পারেননি, ইংরাজরাই একদিন 
এ দেশ দখল করে নেবে। উপরন্তু তারাই আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে উঠলেন। 

আলিবর্দির এই ধারণা সিরাজদ্রৌলা” নাটকে কিভাবে রূপায়িত হয়েছে দেখা যাক। পর্দা 
উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়, নিশীথকালে সিরাজ আলিবর্দির সিংহাসনের পাশে “মোনাজাত, 
করার ভঙ্গিতে বসে বলছেন : 


“বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি ! তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব !........ তুমি 

বলেছিলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের কিছুতেই প্রশ্রয় দিও না। সুযোগ পেলেই 

তারা এদেশ কেড়ে নেবে । না, আমি তাদের প্রশ্রয় দেব না। আমি বেচে থাকতে তোমার 

রাজ্যে তারা দুর্গ তৈরী ক'রতে পারবে না, সৈন্য সমাবেশে সক্ষম হবে AT 

এ কি শুধু ইতিহাসকে আশ্রয়, না ইতিহাসের পদচিহ্বের অনুসারী ? ere পণ্ডিতকুল অবশ্য 
নেটিভ্‌ এঁতিহাসিকদের চেয়ে ইংরেজ এঁতিহাসিকদের মতামতের অধিক মূল্য দিয়েছেন। এবং বলা 
বাহুল্য ‘নেটিভ’ এতিহাসিকদের অনুসারী নাট্যকার-সৃষ্ট সিরাজ অনৈতিহাসিক। . 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এক উচ্ছৃঙ্খল নবাব সন্তানকে নিয়ে শচীন্দ্রনাথ নাটক লিখতে গেলেন 
কেন? সিরাজকে ন্যাশনাল হিরো” করে তুললে এঁতিহাসিকেরা শোরগোল তুলবেনই। কিন্তু 
সমালোচকেরা- একটা সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি । সিরাজ সত্যিই একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। 
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তার সমস্ত ক্রটি সত্ত্বেও তিনি ইংরেজদের সঙ্গে কখনও মৈত্রী চাননি । এ শুধু তার ‘জাতীয়তাবাদী’ 
মনোভাবের জন্যে নয়। আলিবর্দি খার কাছ থেকেই তিনি বোধ হয় এ বোধের অধিকারী হন 
যে, ইংরেজ ক্ষমতা পেলে বিশ্ব রাজনীতিতেও আলোড়ন ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, এক সময়ে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির অপসারণ মাধ্যমে ইংরেজ সাম্রাজ্য তো এদেশে জ্বাকিয়ে বসে। বিশ্ব রাজ্রনীতিতেও 
তো তার প্রভাব কম নয়। তথাপি Barna সিরাজকে “ন্যাশনাল হিরো’ তৈরি করতেন না, 
যদি এ ইতিহাসের ওই বিশ্ব রাজনীতির তাৎপর্যটুকু না থাকত। শুধু-_ জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য 
এমন এক বিতর্কিত রাজ্পুরুষকে নির্ভর করা যে-কোনও নাট্যকারের পক্ষে অসুবিধাজ্রনক। 


এতিহাসিক রসের ya নিয়ামক TIME: শচীন্দ্রনাথের “সিরাজদ্দৌলা” নাটকে সেই 
‘সময়’কেই মূল নিয়ন্ত্রাপে দেখা যায়। 


সিরাজদ্দৌলা কি ট্রাজেডি গোত্রের নাটক ? 


এতক্ষণের আলোচনায় “সিরাজদ্দৌলা*র গোত্র বিচারে “মেলোড্রামা, সিলমোহরটি অবিবেচনাপ্রসৃত 

বোধ হল। এ নাটকে “অনৈতিহাসিক” আখ্যা দিলে সমালোচকদের তৎকালীন ইতিহাসের প্রতি 

পক্ষপাতিত্ব ও পল্লবগ্রাহিতা প্রমাণ করে। 
যা হোক, এ-হেন সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজ এতিহাসিকও শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেননি__ 
‘No unbiased English man, sitting in judgment on the events which 
passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, 
can deny the name of Sirajuddaulah stands higher in the scale of 
honour than does the name of Clive. He was the only one of the 
principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive."*° 


এই ইংরেজ এতিহাসিক নাট্যকার না হয়েও সিরাজকে শ্রদ্ধা জানাতে সিরাজকে ট্রাজিক 
নাটকের নায়ক চরিত্র তৈরি করে দিলেন। তা হলে, ইংরেজ্জ এতিহাসিকের উচ্ছাস-উপমার দিকচিহ্ন 
ধরে “সিরাজদ্দৌলা” নাটককে ট্রাজেডির গোত্রভূক্ত হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায় কিনা দেখা যাক। 
ট্রাজ্ছেডির সংজ্ঞা বিচারে পাওয়া যায় : 


‘Tragedy is the noblest form of play. It is the archetypal drama; 

it exibits universal man of every age in his true aspects torn between 

the desires of good and evil, tempted fallen, defeated yet 

victorions.”*” 

ট্রাজেডির আঙ্গিক যে এক মহত্রম শ্রেণীর আঙ্গিক তা আমরা গ্রিক ট্রাজেডি থেকে শেক্সপিয়রিয় 
ট্রাজেভিতে উপনীত হতে হতে বুঝে গিয়েছি। ট্রাজেডি দর্শনে আরিস্ততলের “পোয়েটিক্স*-এ বর্ণিত 
ক্যাথারসিস* পস্থাকে অস্বীকার করেও ট্রাজেডি দর্শককে এক মহান উপলব্ধি ও অনুভূতির জগতে 
নিয়ে যায়। সেখানে fas, ইংল্যান্ড, নরওয়ের পৃথক পৃথক ভূখণ্ডে উপলব্ধির সুযোগ নেই। তবে 
গ্রিক ট্রাজেডির “নিয়তিবাদকে অস্বীকার করা যায়, শেক্সপিয়রিয় ট্রাজেডির আত্যন্তিকতাবাদকেও 
হয়তো আজ অনেকটা বাদ দেওয়া যায় কিংবা ইবসেনীয় বংশগত বা সমাজ সম্পর্কিত ঘটনার 
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ট্রাজ্েডিতেও হয়তো পুরোপুরি সায় নাও থাকতে পারে, কিন্তু এই ত্রিবিধ রূপের ট্রাজেডির ফলশ্রুতিতে 

দর্শক অনুভূতি wears গভীরে ডুব না দিয়ে পারে না। ট্রান্জেডি সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে: 
‘Tragedy is not on the level of actual life, but aboove it, Tragedy 
is lifted up and seen from the point of views of eternity, what 
is painful or sordid in it being removed and only the eternal meaning 
remaining.” 


সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে “সিরাজ” চরিত্র ট্রাজেডির উপযুক্ত নায়ক চরিত্র। দৈনন্দিন 
সাধারণ জীবনে এ চরিত্র মেলে না। তার আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, সাধারণের মাপে নয়। তার চরিত্রের 
কঠোরতার পাশের প্রকোষ্টেই কমনীয়তার AA! তার চরিত্রের মহত্ব, কঠোরতা আবার হঠকারিতা 
তাকে এক ভয়ংকর পরিণামের দিকে অনিবার্ধদূপে টেনে নিয়ে যেতে থাকে । তবে তা নিয়তি 
নয়। সমকাল -পরিস্থিতি-কৃতকর্ম ও কিছু চরিত্র তার সর্বনাশা পরিণামকে আহান করে আনে। 

'সিরাজদ্দৌলার" ট্রাজেডি বৃত্ত সম্পূর্ণ হবার পর বাক্তি সিরাজের ps বড় হয়ে ওঠে না, 
একটি জাতির পতনের ট্রাঙ্জেডি দর্শক মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং এক বিশ্বজনীন ও চিরস্তন 
সত্যবোধে পরিণত হয়। ট্রাজেডি'-রসসমৃদ্ধ নাটকে সংলাপের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও 
তাৎপর্যময়_ ‘Tragedy is poetry, because it is the product of emotion. There 
will be no tragic drama until poetry returns to the stage. ৯৩ 


শচীন্দ্র-সৃষ্ট ‘সিরাজন্দৌলা’ নাটকে যে সংলাপ কোনও কোনও সমালোচকের কাছে মেলোড্রামা 
মনে হয়েছে, এই" সংজ্ঞায় তার চেহারা বদলে যাচ্ছে ‘পোয়েট্রিতে’ এবং তাই এখন ট্রাজেডির 
অঙ্গ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। sear নাটকের উপটোৌকন হল সংলাপ । আবৃত্তিময়তায়, শব্দের ধ্বনিময়তায় 
এবং কাব্যের রমণীয়তায় তা অনুকরণীয়। এই বাকসিদ্ধিই তাকে সংলাপে অনন্য করেছে। 
নাটকের প্রথম দৃশ্য। একটি স্টেটমেন্ট কিতাবে কাব্যময় সংলাপে রূপান্তরিত হচ্ছে, লক্ষ 
করা যাক: 
সিরাজ : হারেমের. নর্তকীদের নীরস গান শুনে, কুৎসিত নাচ দেখে আমি ঝিমিয়ে 
পড়েছিলাম। হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম দাদুর SHAT! ছুটে এলাম 
এইখানে | আমি যেন দেখতে পেলাম সিংহাসনে তিনি বসে রয়েছেন, তার 
চোখেমুখে দারুণ উৎকঠা। আমি তাকে বোঝাতে চাইলাম, আমি কর্তব্যবিমুখ 
হব না। কে যেন হেসে উঠলো। চেয়ে দেখলাম দাদু নেই, সিংহাসন শূন্য। 


দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জগতশেঠ ও সিরাজের সং 
জঅগংশেঠ : ভাবা যখন উচিত ছিল, তখন যে কিছুই ভাবেননি জ্বীহাপনা। 
সিরাজ : সে অপরাধ কি বারবার আমি স্বীকার করিনি ?... আপনারা সারা দেশে 
আমার দুর্নাম রটিয়েছেন, কর্মচারীদের মনে অশ্রদ্ধা এনে দিয়েছেন, 
আস্ত্রীয়-স্বজনদের মন দিয়েছেন বিষিয়ে। আরও কত হেয় আমাকে করতে 
চান আপনারা ? 
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ওই একই দৃশ্যে _ 
MSS : ‘আমরা কেউ মিথ্যে কলঙ্ক রটাইনি। 
সিরাজ : সত্যাশ্রয়ী রাজ্ঞা। বলুন, সিংহাসনে আরোহণ করবার পরে, এই এক 
বছরের মধ্যে কি অনাচার আমি করেছি? কটা দিন আপনারা আমাকে 
বিশ্রামের অবসর দিয়েছেন বলুন ? 
রাজবল্লভ : আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী আমাদের কণ্ঠস্থ থাকবার কথা নয় । 
সিরাজ : অথচ কবে, কোথায়, কখন, কোন্‌ অনাচার আমি করেছি, তা. আপনারা 
নির্ভুল বলে দিতে পারেন। 
সংলাপে ক'-এর অনুপ্রাশ বসেছে কোনওরকম কষ্ট-কল্পিতভাবে নয়, বসেছে স্বাভাবিকভাবে, 
সময়কে জোর দিয়ে বোঝাতে কথার ‘লব্ধ’ হিসেবে। 
আবার এই একই দৃশ্যের অনাত্র! Pare 'পলাশী'তে আসন্ন যুদ্ধের আশংকা প্রকাশ করলে, 
লুৎফা যেন ‘পলাশী’ শব্দের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করেন। সিরাজ অন্যমনস্কের মতো, যেন কোনও 
শোকগীতি গুনগুন করে ওঠেন: 
সিরাজ : পলাশী লাখো লাখো পলাশফুলের -অগ্নিবরপে কোনদিন হয়তো পলাশীর 
প্রান্তর রাঙা হ'য়ে থাকতো, তাই আজও তার বুকে রক্তের তৃষা । Sy না, 
আজ কার রক্ত সে চায়। পলাশী! রাক্ষসী, পলাশী! 


তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সিরাজ্জকে যখন বন্দি অবস্থায় জনতার সামনে উপস্থিত করা 
হয়েছে__তিনি যেন হাহাকারে শতধা হয়ে যাচ্ছেন : 
সিরাজ : বাংলার "প্রজ্ঞাকুল যাতে সর্বহারা না হয়, তোমাদের সুখের সংসার যাতে না 
ভাস্কর পণ্ডিতের রোষানলে ভস্মীভূত হয়, তোমাদের সম্ভান-সম্ভতিরা যাতে 
না পতঙ্গের মতো প্রাণবলি দিতে বাধ্য হয়, তারই জন্যে, বিশ্বাস কর 
ভাইসব, শুধু তারই জন্যে যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ উপেক্ষা করে 
বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পথে প্রান্তরে সংগ্রামস্থলে উদ্ধার মতো আমি ছুটে 
বেড়িয়েছি! তারই কি পুরস্কার এ কন্টকাসন ? তারই কি পুরস্কার এই 
তস্করলত্য লাঙ্কুনা। 
ট্রাজেডির কাব্যময়তা শুধু সংলাপে সীমাবদ্ধ থাকে না। ট্রাজেডির নাটামুহূর্তেও কাব্যময়তা 
কাঙ্ক্ষিত 
“সিরাজন্টোলা* নাটকে সেই সব কাব্যমুহূর্ত উপস্থিত । নাটকের প্রথম অন্ধ, দ্বিতীয় দৃশ্য। 
আলেয়াকে গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ নিরসনের পর, নবাব যখন তার প্রকৃত পরিচয় পান, সেই 
মুহূর্তে নবাব এক কোমল প্রাণ, তৃপ্ত, শাস্ত। রোম্যান্টিক কাব্যময়তায় তিনি আলেয়াকে বলেন : 
আসি’। সিরাজের লজ্জিত, নম্র, কোমল মন যেন শরীরী রূপে প্রকাশ পায়। নিঃসন্দেহে এটি 
অসামান্য এক SAIS | 
দ্বিতীয় অক্ষের দ্বিতীয় দৃশ্যে, পলাশী যুদ্ধের আগের রাত্রে সিরাজ আলেয়ার সঙ্গে দেখা 
করতে এসেছেন। নবাবের সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতায় আলেয়া অভ্যস্ত নয়। তাই সে RFA- ANY | 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ২১৩ 








ads, 
০৮৩১৯ 


তার কিছুটা সময় লাগে আত্মসংবরণ করে উঠতে । নবাব এক বিষণ্ন দীর্ঘপ্বাসে বলে ওঠেন : “সেদিন 
তোমার গান বড় ভাল লেগেছিল, আলেয়া ।.... আলেয়া। যদি আর ফিরে না আসি’? সেই 
মুহূর্তে এক তীরে বেধা পাখির মতো আলেয়া গান গেয়ে ওঠে, পথ -হারা পাখি, কেঁদে ফিরি 
একা ।” কবি নজরুলের কথা ও সুরে, শচীন্দ্রনাথের নাটামুহূর্ত Yara PRS কাব্যময় হয়ে ওঠে। 
মুহূর্ত হিসেবে মূল্যবান, কাব্যময় এবং নিঃসন্দেহে রোম্যান্টিক । 

তৃতীয় অক্ষের প্রথম দৃশ্যে সিরাজ আত্মগোপন করে চলে যাবার মুহূর্তের আর্তনাদ যেন 
ধূসর বিষন্নতা ছড়িয়ে দেয়: ‘ভুলে যাই গোলাম হোসেন, চোরের মতো নিজের প্রাসাদ থেকে 
যে পালিয়ে যেতে হচ্ছে, তা’ আমি ভুলে যাই।” এ বিষণ্নতা একই সঙ্গে TONES সৃজন এবং 
কাব্যেরই BIT ঘটায়। 

“সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের চরিত্র নির্বাচন, চরিত্রগুলির সমুন্নতি, তাদের সংলাপের গভীরতা 
ও কাবাময়তা এবং নাটামুহূর্ত গঠন ও ঘটনার পরিণামমুখীনতা-___নাটকটিকে ট্রাজেডি গোত্রের অস্তভুক্ত 
করে তুলেছে । কেউ কেউ বলেন, “রোম্যান্টিক ট্রাজেডি’, তা হোক। “হীরে বসানো ফুল, সে 
কি সত্য ? তবু সেকি সত্য নয় 2” 

শচীন্দ্রনাথ ট্রাডিশন অনুসারী, দ্বিজেন্দ্র-গিরিশের উত্তরসূরি । তবু তার নাট্যবৃত্ত রচনায় শেক্সপিয়রিয় 
গঠনরীতি লক্ষ্য করা যায়। তবে সংলাপে শেক্সপিয়রসুলভ দীর্ঘ কাব্যময় সংলাপের সঙ্গে ইবসেনিয় 
প্লীতিতুল্য অসমাপিকা FI সংলাপও ব্যবহার করা হয়েছে। 

সিরাজন্দৌলার নাটা-বৃত্ের শ্রেণী 
শচীন্দ্র-নাট্যবৃত্ত গঠনেও শেক্সপিয়রিয় প্রভাব রয়েছে। “সিরাজদ্দৌলা” নাটকের প্রারস্তিক সংলাপে 
তার মাতামহের উদ্দেশে তিনি যে বিষন্ন বেদনা নিবেদন করেন, শেক্সপিয়রের 'মাচেন্ট অব্‌ ভেনিস” এ 
আ্যান্টোনির যিষপ্র বেদনা স্মরণে আনে__ 
‘In sooth, I know not why 
I am so sad!" 

হয়তো শচীন্দ্রনাথ আদৌ শেক্সপিয়রকে স্মরণে আনেননি, ট্রাজেডি নাটকের নির্মাণ-কৌশলের 
ফলে এই কাকতালীয় মিল। আসলে, ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডির নির্মাণ-কৌশলে প্রথম দৃশ্যেই নাটকে 
পরিণামের আভাস দেওয়া রীতি। 


সিরাজদ্দৌলা নাটকের গঠনশৈলী : 

এখন দেখা যাক, ইতিহাস থেকে ঘটনা আহরণ করে শচীন্দ্রনাথ কিভাবে নাটকে তা যুক্ত করেছেন: 
প্রথম ere /প্রথ্থম দৃশা 5 | | 

ক প্রথম দৃশ্যেই নাটকের প্রধান চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্তি 

খ ষড়যন্ত্রের আভাস-_ 

গ সিরাজ ও দেশকে ঘিরে ঘনায়মান সংকট 

ঘ ঘসেটি বেগম সম্পর্কে ও কাশিমবাজার কুঠির কর্মসূচির আগাম সংবাদ জ্ঞাপন 

ঙ সিরাজের প্রতি মোহনলালের আনুগত্য প্রকাশ-_ 


টি নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





প্রথম wae /festr দৃশ্য : 


ক ঘসেটি বেগম ও জগংশেঠের সম্পর্ক ‘শঠে a? — 
র সিরাজ ও ইংরেজদের সম্পর্কে ঘসেটির মনোভাব প্রকাশ__ 
ঘ সিরাজ্দের বন্দিনী হয়ে সিরাজের প্রাসাদে গমন-___ 
প্রথম অন্ক/তৃতীয্ দৃশ্য : 
ক কাশিমবাজার কুঠি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নবাবের সভাসদ্‌দের ষড়যন্ত্র 
খ সিরাজদ্দৌলার 9% আক্রমণ, সিরাজের সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় 
গ একই সঙ্গে কূটনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় প্রদান__ 


দ্বিতীয় অস্ক/প্র্থম দৃশ্য : 
, ৰ ক ষড়যস্ত্রকারী ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের বিচার ও সভা থেকে বহিষ্কার __ 


খ সিরাজের হুশিয়ারি প্রদান এবং একই সঙ্গে সভাসদদের কাছে দেশ সম্পর্কে মর্মস্পর্শী আবেদন-__ 
গ ইংরেজদের সঙ্গে আপোসহীন মনোভাব প্রকাশ এবং সম্প্রদায়গত ব্রিটিশ বিভেদনীতি সম্পর্কে 


সতকীকরণ-___ 


ঘ সিরাজের প্রতি সভাসদদের আস্থা জ্ঞাপন ও শপথ গ্রহণ 
ও ঘসেটির সিরাজের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ 


[ সমালোচকের মত : এই অংশ মেলোড্রামা আক্রান্ত । মুহূর্তটি লাটকীয়তার দিক দিয়ে দুর্বল। এমন কি অপ্রযোজলীয়। ঘসেটির 


| চ সিরাজের সংলাপে ভাবীকালের শোচনীয় পরিণামের আভাস প্রদান_ 


fwSta অক্ষ/দ্বিতীম্ম দৃশ্য : 


প্রথম আবির্ভাবের বাক্রিত্ব AB এবং আচরণ প্রাকৃত জনের । সিরাজ ও লুৎফা চরিত্র এখানে দতিহীন। ] 


ক মীরনের প্রতি আলেয়ার ঘৃণা প্রকাশ ও সিরাজের প্রতি আলেয়ার আকর্ষণ বোধের প্রকাশ 


খ আলেয়ার কাছে সিরাজের আত্মসমালোচনা__ 
T নারীলোলুপ নবাবের নারীত্ব শক্তির জয়গান__ 


fire অক্ষ / তৃতীয় দৃশ্য : 


খ ইতিহাসবর্ণিত নবাব সেনাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সিরাজের পরাজয় 
গ সিরাজের পলায়ন__ 
ঘ ক্লাইভ কর্তৃক সিরাজ্কে বন্দি করার আদেশ প্রদান__ 


তৃতীয় অক্ক/ প্রথম দৃশ্য 


_ ক হীরাঝিলের প্রাসাদ। শ্বশুরের কাছে সাহায্য চেয়ে সিরাজ প্রত্যাখ্যাত_ 
q পিতার প্রতি লুৎফার ঘৃণা__ 
A. গ ঘসেটির পুনরাবির্তাব ও অভিশাপ প্রদান_ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


ক যুদ্ধশিবির। সেনাপতিদের আগমনে ও প্রস্থানে যুদ্ধ সংবাদ এবং উত্তেজনা প্রকাশ__ 


ঘ সিরাজ ও লুৎফার ছদ্মবেশে পলায়ন 

ও মীরন ও বায়দুর্লভের আগমন এবং আলেয়া গোলাম হোসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ-__ 

চ রায়দুর্লভের প্রতি মীরনের কটাক্ষ প্রকাশ ও আত্মকলহের আভাস-__ 
তৃতীয় অঙ্ক / festa gn 

ক কারাগার । গোলাম হোসেন ও আলেয়াকে শীড়ন__ 

খ সেখানে সিরাজের বন্দি হয়ে আগমন-__ 

গ সিরাজের সংলাপে জানা যায়, মীরকাশেম ভগবানগোলায় তাকে বন্দি করে প্রেরণ করেছে__ 

ঘ লুৎফা কোথায় সিরাজের অজ্ানা__ 

ঙ গোলাম হোসেন কর্তৃক পরাধীনতার যন্ত্রণার প্রকাশ ও সিরাজের আপোসহীনতা সমর্থন__ 


তৃতীয় ae / তৃতীয় দৃশ্য 

ক হীরাঝিল প্রাসাদ। বন্দি নবাব, জনতার মুখোমুখি-__ 

জনতা কর্তৃক নবাবকে উপহাস ও অসম্মান প্রদর্শন__ 

গ জনতার মুখে জানা যায়, খিদের জন্যে এবং নবাবী জুতোর জন্যে নবাব ধরা পড়েছে__ 

ঘ নবাবের শেষবারের মতো জনতাকে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজনার চেষ্টা 

ঙ সেই মুহূর্তে সিরাজকে মীরন কর্তৃক প্রেরিত মহম্মদী বেগের ছুরিকাঘাত_ 

চ মরণোন্মুখ সিরাজের প্রার্থনা নবাবের বক্ষরক্তে দেশের অশান্তি ধৌত হোক 

সমস্ত নাট্যবৃত্ত পরিকল্পনায়, ঘটনার উন্মোচন; ক্রমশ নাট্য সংকট ঘনিয়ে তোলা এবং 

মধ্যাংশে_ Beret বা উপঘটনার সংযোজন ; তারপর অবশিষ্ট দৃশ্যগুলিতে চূড়ান্ত অবস্থায় নিয়ে 
গিয়ে নাটকের উপসংহারে পৌঁছনো। সমস্ত পরিকল্পনাটি ক্লাসিক্যাল ট্রাজেডির গঠন- প্রকৃতিকে 
মনে করায়। “সিরাজদ্দৌলা'র শেষ দৃশ্যে যেন ‘জুলিয়াস সিজার’ নাটকের জ্যান্টনি ও জনতার 
দৃশ্যকে স্মরণে আনে। 


, শচীন্দ্রনাথের নাট্যসত্তার মূল লক্ষণ 
পা বাড়ালেন। তার প্রথম নাটক “রক্তকমল” (১৯২৯) সর্বপ্রথম সোয়া দুঘস্টার নাটক । এটি 
তৎকালীন নাট্য ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচিত করল। 

‘তখন শচীন্দনাথের “কপালে লেগেছে সকালের আলো ।** সাংবাদিক সূত্রে ইতিমধ্যে 
তিনি দেশ-বিদেশের প্রচুর সাহিত্য, নাটক পড়ে ফেলেছেন। কাজেই পুরাতনী পস্থার পঞ্চাক্ষের 
নাটককে তিনি সীমিত করে ফেললেন তিন অঙ্কে! নাটকাভিনয়ের সময়সীমা যেখানে পাঁচ-ছ ঘণ্টা 
ছিল, সেখানে সময়কে সীমায় আনলেন। 

তার নাটকে পূর্বের নাটকের মতো ঘটনার ঘনঘটা থাকত না। চলচ্চিত্রসূলভ গতি থাকত 
তার নাটকে । ইতিমধ্যে সতু সেনের ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মিতি তাকে নতুন মঞ্চোপযোগী নাটক লেখার 
সুযোগ দিল এবং তিনি সফলও হলেন। তার ‘ঝড়ের রাতে’ সেই সময় বাংলা নাটমঞ্চে আধুনিকতার 
সাক্ষ্য হয়েছিল। 

২১৬ "TOT আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


CENTRAL LIBRARY 


শচীন্ত্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সংলাপ নাটকের প্রাণ প্রতিহাসিক নাটক ছাড়াও তিনি 
বলিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কাব্যময় সংলাপ রচনা করতেন। “তটিলীর বিচারে" অহীন্র চৌধুরী কৃত 
ড. corm চরিত্রের সংলাপ, ‘Seven year’s experience in Chicago’ তখন লোকের 
মুখে মুখে ফিরত। প্রলয়” নাটকে দুর্গাদাস বন্দ্যেপাধ্যায়ের সংলাপ ‘বুজি বুজি নার, যে পায় 
তারি’ দর্শকেরা যত্রতত্র বলতেন। ইদানীংকালের নাট্যকার অভিনেতাদের কাছে আমার অনুযোগ 
এই যে সেকালের নাটক ও অভিনয়ের সংলাপের মতো আজ্ঞকাল আর শোনা যায় ati”? 

“সিরাজদৌলা'র সংলাপ তো পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেও মানুষের কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। 
শচীন্দ্রনাথ প্রাক্তন দীর্ঘ সংলাপরীতি বর্জন করে আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত মেশালেন। 

শচীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের গতিধর্মকে গ্রহণ করলেন। তার কোন নাটকই TEAST দোষে 
দুষ্ট নয়। 

তার কি eats, কি সামাজিক নাটক-__কোনটাতেই ব্যক্তি-ছৃন্দ বাক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকত 
না। পারিবারিক ঘটনা নিয়ে নাটক লিখলেও (P-P) তা শেষ পর্যন্ত Liberation of 
Womanhood -aa বক্তব্যে গিয়ে উপনীত হয়েছে। 

তার নাট্যসত্তার মূলে রয়েছে সমসাময়িক জাতীয় ভাবনা ও আন্তর্জাতিক ভাবনা । ওই সঙ্গে 
বিশ্ব নাট্যভাবনা ও আঙ্গিকবৈচিত্র্য এবং উন্নত প্রযুক্তিগত সচেতনতা তার নাটকে ছিল৷ 
থাকে। এ ব্যাপারে তিনি বার্নার্ড শ’পস্থী হতে পারেন। 

শচীন্দ্র-পূর্ববততী নাটকে দর্শক চাহিদার কথা ভেবে অনাবশ্যক নৃত্য-গীতের ব্যবহার হত। 
শচীন্দ্রনাথ অনাবশ্যক নৃত্য-গীতকে প্রয়োজনে সীমিত করলেন। 

পেশাদারি মঞ্চের জন্যে নাটক রচনা করেও তিনি শ'এর মতো ভাবেননি: 4 have to 
think of my Pocket, of the manager's Pocket, of the 51720121075 Pocket. 
It is these factors that dictate the playwright’s methods leaving him so 
little room for spectators.’ তিনি বাণিজ্যিক মনোভাব নিয়ে মঞ্চ সাফল্যের জন্য কোনও 
কম্প্রোমাইজ করেননি | তার নাট্যজীবনের শেষ পর্বে তৎকালীন মঞ্চগুলিতে এই জাতীয় বাণিজ্যিক 
থিয়েটারের অংকুর পর্বেই তিনি পেশাদারি মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিলেন। কিন্তু কলকাতার 
থিয়েটারের শিল্পীদের জড়ো করে শচীনদা দল পাকাচ্ছেন পেশাদারি থিয়েটারের বাইরে থিয়েটার 
করার আন্দোলনের জনা । আর এই থিয়েটার হবে শচীনদার নাটক “কামাল আতাতুর্ক” নিয়ে ।....সঙ্গে 
সেদিন অনেক বাঘা বাঘা শিল্পীরা তো ছিলেনই আর নিদেশক ছিলেন শ্রীসতু সেন ।..... কামাল 
আতাতুর্ক” ছিল সমাজ ও IRAGA অনুপ্রেরণামূলক নাটক ।...এই যে ব্যবসায়িক থিয়েটার থেকে 
worry শিল্পীদের নিজস্ব প্রয়াস ও প্রয়োগের ভাবনা, এটাই তো আজকের নাট্য আন্দোলনের 
অংকৃর বলা BWI” 


CCIR কা 
যাহিত্য-শিল্পে “শেষ কথা” বলে কিছু নেই। কিন্তু প্রবন্ধ-রচককে এক জায়গায় থামতেও হয়, 
শেষও করতে হয়। শচীন্দ্রনাথের এত বিপুল কর্মকাণ্ড নাটাক্ষেত্রে রয়েছে, যা থেকে তার নাট্যসত্তার 
মূল বিষয়গুলি প্রকাশ করেও মনে হয়, অনেক কিছুই অলিখিত রয়ে গেল। তা থাক। এর 
নাট্য আকাদেমি পত্ত্রিকা / ৫ ২১৭ 
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২৫ 


বুদ্ধদেব বসু / প্রবন্ধ সংকলন 
দেবনারায়ণ গুপ্ত / শচীন সেনগুপ্ত জশ্মশতবাধিকী স্মরণিকা 
সরঘূ দেবী / পড়ন্ত আলোয় Ha স্থৃতি / শচীন সেনগুপ্ত জন্বশতবাধিকী walter 
“সিরাজদ্দৌলা' নাটক [ উনবিংশ gaa] 
ড. seS মণ্ডল / শচীন সেনগুপ্ত জশ্মশতবাধিকী স্মরণিকা 
শ্রীসুধী প্রধান / 2 
Theatre and Stage, Vol. II: Harold Downs 
নারায়ণ সান্যাল / আবার সে এসেছে ফিরিয়া 
নিখিলনাথ রায় / মৃশিদাবাদ কাহিনী 
সরযূ দেবী / পড়ন্ত আলোয় Ba স্বিতি/ শচীন সেনগুপ্ত জস্মশতবার্ষিকী স্মরণিকা 
নিথিললাথ রায় / সুশির্দাবাদ কাহিনী [৮৫ পৃ.) 
এ [৮৪ পৃ] 
2 
a 
a 
2 
নিখিলনাথ রায় / মুশিদাবাদ কাহিনী [ ১২১ 4. ] 
2 [১৩০ পৃ] 
নারায়ণ সান্যাল / আবার সে এসেছে ফিরিয়া 
Malleson’s Decisive Battles of India (776 ] 
Theatre and Stage: Harold Downs: vol II 
2 
a 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / Ranra 
শ্রীসুঘী প্রধান / শচীন Crag জন্মশতবাধিকী স্মরণিকা 


২৬ শ্রীতাপস সেন / এ 
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শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : জীবনপঞ্জি 


: ২০ জুলাই খুলনা জেলার অন্তর্গত দৌশতপুরের সেনহার্টী প্রামে জন্ম । পিতা সত্যচরণ CRAG, 


মাতা চপলাদেবী। 


: রংপুর জেলা get চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। 
: স্বদেশি আন্দোলনকালে সরকারি আদেশের প্রতিবাদে সরকার-নিয়স্ত্রিত রংপুর জেলা স্কুল ত্যাগ 


PEAN | 


: বংপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 


7259 ররর যার হা রানা: 
বি এ ক্লাসে তর্তি হন। 


: জাতীয় কলেজেই অধ্যাপনা Sel এবং ওই কলেজের অধ্যাপক সখারাম দেউস্করের কাছে 


সাংবাদিকতায় শিক্ষালাভ ৷ 


: সখারাম দেউস্কর সম্পাদিত ‘Ruri’ পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যুক্ত wii এবহ বিপ্লবী 


সংগঠন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়। 


: ডাক্তারি শিক্ষালাত করার জনা আর fe কর মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন। 

: কটক মেডিক্যাল grate ভর্তি হন। কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্টের জনা পরীক্ষা দিতে পারেননি । 

: কটকে কবিরাজ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কাছে আমুর্বেদিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

: কলকাতায় বসে কবিরাঞ্জী চিকিৎসায় উদ্যোগী হন। 

: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মাসিক পত্র 'লাবায়ণ”- এ শচীন্দ্রনাথের চিঠির গুচ্ছ প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক 


জীবনের সুত্রপাত। 


: সান্ধা দৈনিক পত্রিকা “বৈকালী”-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
: বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত বিজলী” পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক 


হন। 


: সুভাষঘচন্দ্বের আমন্ত্রণে ‘ফরওয়ার্ড’ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “আত্মশক্তি'-র সম্পাদক 
হন | 
: স্বসম্পাদিত Aas’ সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথম নাটক ‘রক্তের ঢেউ” প্রকাশিত হয়। 


‘রক্তক্মল’ প্রকাশিত। মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় ১ জুল। (রক্রকমল” ‘রক্তের ঢেউ’ 


নাটকেরই পরিবর্তিত নাম)। 

: ‘গৈরিক পতাকা” রচনা । মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় ২৮ SH 

: ঝড়ের রাতে’ রচনা | অভিনীত হয় নাট্যনিকেতনে ১৪ নভেম্বর ৷ 

: HSS? রোমান্টিক নাটক রচনা । প্রথমে নাম ছিল ‘কামনার আগুন”। ২০ জুন নাট্যনিকেতনে 


অভিনয়ের সময় নামের বদল ঘটে। 


: জননী’ রচনা । নাট্যনিকেতনে অভিনীত ২২ জুলাই ১৯৩৩ । 
: “দশের দাবী’ রচনা । নবনাটামন্দিরে শিশিরকুমারের পরিচালনায় অভিনীত ২৪ নতেম্বর। 
: “আবুল হাসান’ রচনা ও ৩০ নভেম্বর রূপমহলে অভিনীত । সুভাষচন্দ্র বসুর Ha সংবলিত 


‘বাংলার প্রুলাল” রচনা! 


: 'নরদেবত* রচনা ও নাটানিকেতনে মঞ্চস্থ হয় ১৪ ডিসেম্বর ৷ 
: বিয়র্সনের The Newly Married Couple অবলম্বনে aN- রচিত ও ২৪ ডিসেম্বর 


রঙমহলে অভিলীত। 
বিহারের ভূমিকম্পের উপর ভিত্তি করে ‘প্রলয়’ রচনা ও রঙমহলে অভিনীত © জুলাই। 
‘সিরাজদ্দৌলা’ রচনা । নাটনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় ২৮ জুন। অপরাধমূলক সামাজিক 


_ নাটক নতটিনীর বিচার’ রচনা। ২৪ ডিসেম্বর রঙমহলে অভিনীত। 
: ‘সংগ্রাম ও শান্তি” রচনা ও নাট্যভারতীতে অভিনীত ২৪ ডিসেম্বর । শরলুচন্দ্রের উপন্যাস 


‘পথের দাবী-র abe ও নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয় ১৩ মে। 


নাটা আকাত্দষি পত্রিকা / ৫ ২১৯ _ 
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: 'নাসিং হোম’ রচনা ও নাটাভারতীতে অভিনীত হয় ১৩ জুন। 
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ‘হরপাবর্তী’ aa ও মিনার্ভায় অভিনীত ২৪ আগস্ট। 
: “সুপ্রিয়ার কীর্তি” রচনা এবং অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ২৬ ফেব্রুয়ারি। 
মৌশাসার গল্প অবলম্বনে “কাটা ও কমল’ নাটক রচনা ও Rana অভিলীত ১৪ নভেম্বর । 
: “মাটির মায়া’ রচিত ও অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ২ জানুয়ারি । 
orga’ রচিত ও নাটাভারতীতে অভিনীত হয় ১৮ নতেম্বর। 
: বা্রবিপ্রব” রচিত ও নিউ এস্পায়ারে অভিলীত। 


: ১৪ আগস্ট রঙমহলে অভিলীত হয় বাংলার প্রতাপ” 


: “কালো ঢাকা’ রঙমহলে অভিনীত হয়। 


: স্বাধীনতার সাধনা’ কালিকায় অভিনীত ১১ অক্টোবর | 
“এই স্বাধীনতা’ রচিত ও রঙমহলে অভিলীত। 
saad কর্তৃক নাট্যরূপায়িত বঞ্চিমচন্ত্রের ‘yeah মঞ্চস্থ হয় রঙমহলে। 


: সমসাময়িক নাটাসংগঠন, নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যবোধী জনসাধারণ কর্তৃক সংবর্ধিত হন are 
শান্তিসংসদের নাট্য-উৎসবে উদ্বোধকরুশে ভাষণ দান ও শাস্তি আন্দোলনে যোগদান করেন। 


“গশলাটো সঙ” যোগদান | 


: দিল্লিতে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি স্থাপিত হলে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। 

অখিল ভারত শান্তি সংসদের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক দলের নেতারূপে চীন ভ্রমণ। 
: অবিস্মরণীয় চীন? গ্রন্থ প্রকাশ। 
: শান্তি সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে eat, সোভিয়েত রাশিয়া ও চেকোন্লোভাকিয়ায় ভ্রমণ । 
: অক্টোবর ও নভেস্কর মাসের Modem Review পত্রিকায় তিনটি দেশের ভ্রমণ কাহিনী 


প্রকাশ FEAN | 


: Fa শান্তি সম্মেলনে যোগদান। “সবার উপরে মানুষ সত্য” নাটকের প্রকাশ। 

: সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৩ জুলাই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান। এই উপলক্ষে পরে 
ক্রমানিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ । | 

: মানবতার সাগর সঙ্গমে’ ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ। “আর্তনাদ ও জয়নাদ” নাটক প্রকাশ । 

: ৫ মার্চ দুপুর ২টোয় জীবনাবসান | 


রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 


নাটকের নাম 
রক্তকমল 
গৈরিক পতাকা 
সতীতীর্ঘ 
জননী 
দশের দাবী 
আবুল হাসান 
বাংলার দুলাল 
নরদেবতা 
স্বামী-স্ত্রী 


প্রথম অভিনয় 

১ জুন ১৯২৯ 

rr জুন ১৯৩০ 

১৪ ACSW ১৯৩১ 

২০ জুন ১৯৩২ 

২২ জুলাই ১৯৩৩ 

28 শতেম্বন ১৯৩৪ 

৩০ লভেম্বর ১৯৩৫ 
১৯৩৫ 


s8 ডিসেম্বর ১৯৩৫ 


২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৭ ' 


মঞ্চ প্রকাশকাল 
মনোমোহন থিয়েটার ১৯২৯ 
is ১৯৬৩০ 
নাটানিকেতন ১৯৩১ 
৮ ১৯৩২ 
১৯৩২ 
নবনাট্য মন্দির ১৯৩৪ 
DTT ১৯৩৫ 
তি ১৯৩৫ 
নাটানিকেতন — 
রস্তমহল ১৯৩৭ 
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১২ কামাল আতাতুর্ক — ১৯৩৮ 
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টি সালের ২৪ ডিসেম্বর। আসন্ন বড়দিন। কলকাতার বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ মনোমোহন 
থিয়েটারে একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবে। দীর্ঘদিন ধরেই সাড়ম্বর প্রচার চলেছে । বড়দিনের 
ছুটির প্রাক্কালে সাধারণ মঞ্চে নতুন নাটকের অভিনয় শুরুর রেওয়াজ দীর্ঘদিনের | মনোমোহন থিয়েটারের 
আয়োজনেও সেই প্রথানুসরণ। তবে এবার বেশ কয়েকজন অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর 
ংশগ্রহণের সংবাদে নাট্যানুরাগী দর্শকদের আগ্রহ স্বভাবতই খুব বেড়েছে । নাটকটির নাম “কারাগার” 
লিখেছেন মন্মথ রায়। নাট্যক্ষেত্রে তখন তিনি নবাগত। তীর প্রথম care নাটক মুক্তির ডাক’ 
(১৯২৩) মঞ্চাভিনয়ে সফল হয়নি, তবে পাঠা নাটক হিসাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করেছে। পরবর্তী দুটি মঞ্চসফল পূর্ণাঙ্গ নাটক-__ চাদ সদাগর” (১৯২৭) ও “দেবাসূর'(১৯২৮)- মন্মথ 
রায়কে নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে । শিক্ষিত, আধুনিক মানসতাসম্পন্ন দর্শকেরা তার নাটকে 
দেখতে পেয়েছেন যুগচেতনার প্রতিফলন, সেইসঙ্গে উন্নত শিল্পরুচির প্রকাশ। অন্যদের থেকে তিনি 
অনেকটাই BSF! তার নতুন নাটক সম্পর্কে তাই দর্শকের আগ্রহ ও প্রত্যাশা খুবই প্রবল হয়ে 
উঠেছিল। তাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ ও থাকেনি। নাটাগুণে ও জোরালো অভিনয়ে “কারাগার” অতি 
দ্রুত বৃহৎ দর্শকসমাজকে জয় করে নেয়। 
কিন্ত প্রথম অভিনয়ের পর মাসখানেক যেতে-না-যেতেই: রাজদ্রোহের অভিযোগে নাটকটির 
বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে বিরাগ ও অসস্তোষ জাগিয়ে তুলতে পারে (*....is likely to excite 
feelings of disaffection towards the Government established by law.’)ı 
তাই ১৮৭৬ সালে নাট্াকারের কণ্ঠরোধে যে নাট্যাভিনয়-বিষয়ক আইন (The Dramatic 
Performances Act, 1876) একদিন পাশ করা হয়েছিল, সেটিই এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 
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কারাগার” এর প্রকাশ্য অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। (দ্র. ১৯৩১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির 
সরকারি নিদেশ ।)১ 


সরকারের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল তা বলা যায় না। নাটাকার নিজেই জানিয়েছেন, সমকালীন 
দেশ-ইতিহাস থেকেই তিনি এ নাটক রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। পুরাণ-কাহিনীর একটি বহিরাবরণ 
তিনি রেখেছেন ঠিকই, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তার নাট্য-উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এই সমকালীন দেশ-ভূমি 
আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল । দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল । মহাত্মাজীর নিদেশও ছিল 
তাই। এই পটড়মিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস-কারাগার-এর কথা আমার মনে এসেছিল | যে-কারাগারে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই আজ উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের 
স্বাধীনতা-সূর্য। চল সব সেই মহাতীর্থে এই ভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার এই “কারাগার” 
নাটফি।”” নাট্যকারের এ বক্তব্যের যথা-প্রতিফলন তার নাটকেও ঘটেছে । “কারাগার” এর ATRA 
প্রধান যে দুই প্রতিপক্ষ__একদিকে অত্যাচারী রাজা কংস এবং অপরদিকে বসুদেবের নেতৃত্বাধীন 
যাদবকুল-_যেন সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস-ভূমি থেরে উঠে এসেছে। কংস বহুলাংশে শাসক 
ব্রিটিশরাজ্ের ও বসুদেব অহিংসাব্রতী দেশনেতা meta প্রতিরূপ। পুরাণের কংস-কারাগারই যেন 
রূপান্তরিত হয়েছে একালের ব্রিটিশ-শাসিত ভারত-কারাগারে। আর একদিন এই কংস-কারাগারেই 


যেমন কংস-নিসৃদন কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল, তেমনই এই পরাধীন ভারতবর্ষের বুকেই আজ্জ আবির্ভাব 


ঘটেছে__আগামী দিনেও ঘটবে-__দেশের মুক্তিদাতা নেতার। শাসকশক্তির দমন-পীড়ন নিষ্ফল হবে, 
দেশ স্বাধীন হবেই-_এ বিশ্বাসের বাণীও নাটকটির অস্তর-সত্যে উচ্চারিত। স্বভাবতই, দেশপ্রেমে 
উদ্বেল সেদিনের বাঙালি দর্শক সাগ্রহে এ নাটক বরণ করে নেয়। নাটকের প্রভাব ক্রমে সংকীর্ণ 
অভিনয়-ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বৃহৎ জনসমাজেও প্রসারিত হতে থাকে । বিদেশি শাসকের পক্ষে নাটকটি 
যে যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না? 


বস্তুত, পরাধীন দেশের মুক্তিকামনায় আন্দোলিত সে-কালটিই ছিল উত্তাল উন্মাদনার যুগ। 
Tea তার অহিংস আন্দোলনের আদর্শ নিয়ে এসে দীড়িয়েছেন দেশের পুরোভাগে। পাশাপাশি 
বিপ্লববাদের ধারাটিও প্রবল প্রভাববিস্তারী। কে কোন্‌ পথ গ্রহণ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করেছে ব্যক্তিবিশেষের 
মানস প্রবণতা ও পরিপার্শ্ব, কিন্ত রাজনীতি-প্রভাবিত সেই যুগের আহান সম্পূর্ণ অস্বীকার করা 
কারও পক্ষেই প্রায় সম্ভব ছিল না-__ বিশেষ করে শিক্ষিত, সংবেদনশীল তরুণদের পক্ষে । বালক 
বয়সেই মন্মথ রায়ও তার পারিবারিক পরিবেশে একটি দেশচেতনার হাওয়া বইতে দেখেন। তার 
বাবা দেবেন্দ্রগতি রায় ছিলেন বালুরঘাট কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। তার সামাজিক প্রতিপত্তি ও 
অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে সরকার থেকে তাকে একসময় Honorary Magistrate-এর 
মর্যাদা দেওয়া হয়, কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের সময় সে-পদ তিনি ত্যাগ করেন। রাজনীতি -বিষয়ে 
কিছু পিতৃ-প্রভাব বালকের উপর পড়েছিল। একে পিতার উত্তরাধিকারও বলা যায়। মা সরোজিনী 
দেবীরও পত্রের মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মেষণে একটি পরোক্ষ কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাহিত্যে 
ছিল তার গভীর অনুরাগ। তার আগ্রহ শুধু কবিতা বা গল্প-উপন্যাসেই আবদ্ধ ছিল না, নাটক 
পড়তেও তিনি ভালবাসতেন। মফঃস্বল শহরের একজন মহিলার নাটক-পাঠের প্রতি এ আগ্রহ 
খুব সাধারণ ঘটনা নয়। তার আগ্রহে বাড়িতে অন্যান্য ধরনের বইয়ের সঙ্গে নাটকও কেনা হত 
প্রচুর_যার মধ্যে দেশাত্মবোধক নাটকও থাকত অনেক | বালক মন্মথ সেগুলি পড়তেন | পড়তে -পড়তেই 
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এ জাতীয় নাটকের প্রতি আগ্রহও বেড়ে চলে। আর এডাবেও তার মধ্যে দেশচেতলার উদ্বোধন 
ঘটতে থাকে। এ ছাড়া, বালুরঘাট শহরের যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিশোর মন্মথ 
বড় হয়ে ওঠেন, তার দেশচেতনার উন্মেষে তারও কিছু প্রভাব ছিল। 

এরপর প্রথম যৌবনে মন্মথ রায় আসেন কলকাতায় | সময়টা ১৯২ ১-এর অসহযোগ আন্দোলনের 
কাল-পর্ব। বৃহত্তর সমাজ ও দেশ-পরিপার্থের সংস্পর্শে তার কৈশোরের আবেগে এখন এসেছে 
আরও গভীরতা । গাঙ্ধীজীর আহানে সাড়া দিয়ে তরুণ মন্মথ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে 
অংশগ্রহণ করেন। এর মূল্যও তাকে দিতে হয়__ নির্দিষ্ট বৎসরে তার বি এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। 
কিন্ত ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব নয়, দেশের বৃহত্তর আহানই তার কাছে বড় ব্যাপার হয়ে 
দেখা দিয়েছিল। শুধু সেদিন নয়, উত্তরকালেও। আর কৈশোরে-যৌবনে যে-দেশচেতনায় তার 
দীক্ষা ঘটেছিল, সেখান থেকেই এসেছে তার সাহিত্যসাধনারও প্রধান পথনির্দেশ। তার কারাগার' 


নাটকও সেই উতস-সঞ্জাত। নাটকটি এই ধারার সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনা । শিল্পগুণেও সবচেয়ে 
সার্থক। 


দুই 

এ সফলতা অবশ্য ক্রমার্জিত। মন্মথ রায় প্রথম যৌবনে_ যখন তিনি বি এ ক্লাসের ছাত্র_ ‘বঙ্গে 
মুসলমান’ নামে একটি rene এ্রতিহাসিক নাটক লেখেন। বক্তিয়ার Refers বঙ্গদেশ-বিজ্রয়ের 
ঘটনা অবলম্বনে লেখা এ-নাটকের প্রেরণা নাট্যকার পেয়েছেন তার দেশচেতনা থেকে । নাটকটি 
অবশ্য অত্যন্ত দীর্ঘায়তন হওয়ায় শৌখিন নাট্যাভিনয়েও ব্যর্থ হয়। এ-ঘটনায় মঞ্চনাটকের রচনারীতি 
সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তরুণ নাট্যকার কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, কিন্তু দেশপ্রেমের ভাবপ্রেরণাকে 
অস্বীকারের কথা আদৌ ভাবেননি। বরং সুযোগ আসতেই পরিণত শক্তি নিয়ে এ ক্ষেত্রে উপস্থিত 
হয়েছেন। তাই দেখা যায়, লৌকিক পুরাণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক চাঁদ 
সদাগর’ যেদিন সাধারণ মঞ্চে বিপুল সাফল্য লাভ করে (প্রথম অভিনয়: মনোমোহন থিয়েটার, 
১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭), সেদিন নাট্যকার স্মরণ করেছেন সাধারণ নাট্যশালার আদিপর্বের বিপ্লবী 
চরিত্রের কথা__বিদেশি শাসকের জ্বকুটি উপেক্ষা করে দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদপর্ণ’ নাটকের অভিনয় 
দিয়ে কিভাবে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। তিনি নিজেও নাটকের এই সামাজ্জিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী, 
এবং সাধারণ মঞ্চের এই বিপ্লবী এতিহ্যকে আপন নাট্যসাধনায় সাশ্রহে বহন করে নিয়ে যেতে 
সেদিন অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। নাটকের মাধ্যমে অতঃপর তার লক্ষ্য হবে__একদিকে সমাজের 
সংস্কারসাধন, অপরদিকে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনভা-সংগ্রামের রূপচিত্র অদ্কন__যাতে দেশবাসী 
সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে ।? 


চাঁদ সদাগর+-এর পরবর্তী নাটক “দেবাসুর”-এ নাট্যকারের এই রাজনৈতিক চেতনা বাণীরূপ 
পেয়েছে। নাটকটির পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্মথ রায় জানিয়েছেন : “আমি প্রথমে এতিহাসিক নাটকের 
গ্রহণ করলাম । আমার প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক “CAA” খখেদে দেবাসুর- সংগ্রামের যে সুপ্রচুর 
ইঙ্গিত রয়েছে তারই ভিত্তিতে পরিকল্পিত /’* ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে দেশাত্মবোধক নাটক রচনা 
অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে অনেকেই এ-ধারার নাটক লিখেছেন। অধিকাংশই 
মঞ্চসাফল্যও অর্জন করেছে। কিন্তু wae রায় এই পরিচিত পথে চলতে চাননি । পৌরাণিক ঘটনা 
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ও চরিত্রকে কাব্যে, নাট্যকবিতায়, নাটকে এর আগে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ অনেকেই 
আধুনিকতার (লেখকদের সমকালীন ভ্রীবনদৃষ্টিও একে বলা যায়) আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্ত 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সাম্প্রতিক ঘটনাকে এভাবে বৈদিক (বা পৌরাণিক) কাহিনীর 
মধ্যে প্রতিস্থাপন করে wae রায়ই প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে 
বসে সরাসরি এমন রাজনৈতিক বক্তবামূলক নাটক লেখা সেদিন সম্ভব ছিল না, তাই খণ্ধেদের 
দেবাসুর -বিরোধকাহিনীর সমাস্তরালতাকে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। বৃত্রাসুরের হাতে দেবরাজ ইন্দ্রের 
পরাজয়, অসুরপতির স্বর্গরাজ্য অধিকার, শেষপর্যস্ত wf দধীচির দেহাস্থিনির্মিত ae বৃত্রাসুরের মৃত্যু 
এবং স্বর্গে দেবতাদের পুনরধিকার প্রতিষ্ঠা _এ কাহিনীর অস্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ব্রিটিশ-শাসিত 
সমকালীন ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস। অসুররাজের মৃত্যুতে ও দেবশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় 
Tas হয়েছে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও রাজ্রনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। 

নাটাকার দধীচি-চরিত্রকে তার মুখপাত্ররূপে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রটির কিছু তাৎপর্যপূর্ণ 
সংলাপে নাটকের রূপক-লক্ষণটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেবকুলনারী সূর্যাকে অপহরণ করে 
নিয়ে গেছে অসুরেরা। বহু চেষ্টায় দেবতারা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। বিজয়ী 
দেবতাদের দধীচি অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন। এরপর আরও বৃহত সংগ্রামের জন্য তাদের 
প্রস্তুত হতে বলেছেন: “জয়োহ্ভু । জয় চাই, জয় চাই....... চাই শুধু জয়.....দস্যর হাত থেকে 
ওই FTE যেমন করে আজ উদ্ধার করে নিয়ে এলে, জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুপণ রেখে, তেমনি__তেমনি 
করে উদ্ধার কর দস্যু-অধিকৃত তোমার আমার সকল দেবতার এই দেবতৃমি।’” আবার বৃত্রাসুর-নিধনের 
জন্য যখন তার দেহাস্থির প্রয়োজন হয়েছে তখন সমগ্র জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে তিনি আত্মবলিদানে, 
এগিয়ে এসেছেন। দেবতাদের নিরাপদে নদী পার হয়ে যাবার সুযোগ দিতে তিনি জলে ডুব দিলেন, 
আর উঠলেন an তাৎপর্যপূর্ণ বিদায়গ্রহণকালীন তার উক্তিটি__-““আমি ডুব দিলাম শচী, তুমি নাম 
উচ্চারণ কর। আজ না হয়, এক YT পরে সেই এক দেবতার বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার 
আমি ডুব দিলুম! আমার জাতি অক্ষয় হোক, আমার জাতি অমর হোক, আমার জাতি জয়লাভ 
করুক।” এ দেবভূমি যে প্রকৃতপক্ষে সমকালীন পরাধীন ভারতবর্ষ, আর অসুরগণ পররাজ্যগ্রাসী 
ইংরেজ এবং দেবগণ স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী, নাট্যকার তা অস্পষ্ট রাখেন নি। 

পরাধীন দেশবাসীর কাছে এমন একটি নাটকের আবেদন প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক । ATIA 
কাহিনীর এই যুগোচিত নব-উপস্থাপনায় তারা একটি গভীর বিশ্বাসের প্রার্থিত আশ্রয় খুঁজে 
পেয়েছিল___অত্যাচারীর শক্তি যত প্রবলই হোক তার জয় কখনও স্থায়ী হতে পারে না। ভারতবর্ষেও 
ব্রিটিশ-রাজত্রের নিশ্চিত অবসান একদিন ঘটবে । শাসকশক্তির নিষ্ঠুর অত্যাচার ও বর্বর পীড়নের 
প্রয়োজনে যে-কোনও ত্যাগন্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে, তাহলে সে-অধিফার একদিন অর্জিত 
হবেই। নাটকের অন্তর্নিহিত এ-বাণী দর্শককে সহজেই সেদিন উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল । স্টার থিয়েটারে 
মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই “দেবাসুর' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (প্রথম অভিনয়: se বৈশাখ, ১৩৩৫ 
সন/১৯২৮ ব্রি.)। 

তবে শুধু নাট্যবিষয়ের Bary নয়, নাট্যগুণেও “দেবাসুর” দর্শককে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। 
কিছু-কিছু দুর্বলতা অবশ্য নাটকটির ছিল-__যেমন, বৃত্রাসুরের বিপরীতে দেবরাজ ইন্দ্র বা খাষি দধীচি 
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কেউই তার যোগ্য প্রতিদ্বস্বী চরিত্র হয়ে উঠতে না-পারায় নাট্যসংঘাত প্রত্যাশিত উচ্চতায় পৌঁছয়নি 
কিংবা বৃত্রাসূর -চরিত্রের পরিকল্পনায় এবং পরিণতি-চিত্রে কিছু অসঙ্গতি প্রভৃতি । তবু সামগ্রিক বিচারে 
'দেবাসুর” এ নাট্যকারের শক্তির পরিচয়ও নিতান্ত কম নয়। আর এ ক্ষেত্রে অব্যবহিত-পূর্বব্তী 
নাটক ‘চাঁদ সদাগর’-এর অভিজ্ঞতা তাকে সাহায্য করেছে। মন্মথ রায়ের একটি বিশেষ নাট্যকৌশলের 
উল্লেখ এখানে করতে হয়। তার “দেবাসূর” নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্ত নিপীড়িত দেবকুলের 
কেউ নন--দধীচি বা ইন্দ্র নন, সে-চরিত্রটি দেব-দ্বেষী বৃত্রাসুর। রূপক নাটকে তার ভৃমিকাটি 
শাসক -ইংরেজের প্রতিনিধিস্থানীয়ের, এবং সে-হিসেবে অগৌরবের, কিন্ত চরিত্রসৃষ্টির কৌশলে তার 
আকর্ষণই সর্বোচ্ে। সার্থক নাট্যমুহূর্ত নির্মাণ ও সংলাপ ব্রচনার দক্ষতায়ও মন্মথ বায় এ নাটকে 
উজ্জ্বল এসব নাট্যবৈশিষ্ট্য নাটকের বিষয়-গৌরবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে “দেবাসুরাকে সমকালের একটি 
বিশিষ্ট নাটকের মর্যাদা দিয়েছে। 

আর যে-কোনও মঞ্চনাটকের সাফল্যের মূলে আরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের- _সার্থক 
অভিনয়ের- উল্লেখযোগ্য অবদান থাকে, “দেবাসুর'-এর ক্ষেত্রে তার অভাবও ঘটেনি। বত্রাসুরের 
ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী একাই দর্শককে টেনে রাখতে পারেন। সঙ্গে তার শক্তিমান সহযোগীরাও 
অবশ্যই ছিলেন। 


“দেবাসুর” সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারে এর কয়েকটি গুরুতর ক্রটির কথাও বলতে FA | 
এ-বিষয়ে সামান্য উল্লেখ আগে করা হয়েছে। মন্মথ রায়ের পরবর্তী নাট্যরচনায়ও এ-জ্াতীয় কিছু 
aft দেখা যায়, তাই বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে । নাটকের প্রধান নারী-চরিত্র 
পৌলোমী বা শচী। দস্যু পুলোমার কন্যা পৌলোমী জন্মসূত্রে অসুরকুলেরই একজন। পুরাণের এই 
ইঙ্গিত-সূত্রকে প্রসারিত করে নাট্যকার বৃত্র ও পৌলোগীর মধ্যে একটি প্রেম-সম্পর্কের কল্পনা 
করেছেন। কিন্তু এই প্রেম-কাহিনীকে অতি-প্রাধান্যে নাটকে স্থাপিত করায় নাট্যকারের যেটি ঘোষিত 
লক্ষ্য দেবতা ও অসুরের বিরোধ-চিত্রের জূপায়ণ এবং এই কাহিনীর আবরণে “সমসাময়িক রাজনৈতিক 
চিন্তাকে প্রকাশ” তা অনেকটাই আড়ালে পড়ে গেছে। এমনকি, দেবতাদের বিরুদ্ধে বৃত্রের নেতৃত্বে 
অসুরদের যে স্বর্গরাজ্য অভিযান, তার মূলে যেন বৃত্রের ব্যক্তিগত ইন্দ্র-বিদ্বেষ (শচী এখন ইন্দ্র-পত্তী 
ব'লে), ব্যর্থপ্রেমে বেদনাদীর্ণ বৃত্রাসুরকে দেখে এরূপ সন্দেহও জাগে । দেবাসুরের বিরোধ-কাহিনীকে 
এভাবে ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে আসায় নাটকের বৃহৎ সামাজ্বিক-রাজ্রনৈতিক প্রেক্ষিতের গুরুত্ব স্বভাবতই 
কমে যায়। নাটকটিকে তখন কিছুটা লক্ষ্যভ্রস্ট মনে হয়। 

বৃত্র-চরিত্রের পরিকল্পনায়ও অসঙ্গতি ঘটেছে। নাটকের বৃত্রাসুর দ্রীবনভর এক Bg, অপূর্ণ 
প্রেম-তৃষ্জা বয়ে বেড়িয়েছে। শেষে এই ব্যর্থ জীবনকেই সে তার ভবিতব্য বলে মেনে নেয়। 
আর তার পরেই সে বলে ওঠে, প্রিয়াপে যখন পৌলোমী কিছুতেই তাকে ধরা দিল না তখন 
কেন তার SM হয়ে সে এল না? আর তাও যদি না হল, তাহলে পৌলোমী কেন মা হয়ে 
এল না তার জীবনে? আকস্মিক, অবিশ্বাস্য বৃত্রাসুরের এ-রূপানস্তর। ফলে প্রেমিকরূপেও চরিত্রটি 
তার গৌরব হারিয়েছে। নাট্যচমক সৃষ্টির দিক থেকে দেখলেও এ আয়োজন যেমন স্থূল তেমনই 
ব্যর্থ | 


তবে রূপক নাটকটির মূল জোর ছিল এর রাজনৈতিক বক্তব্যে। আর সেই শক্তিতেই এসব 
aie সাধারণ দর্শকের কাছে অনেকটাই গৌণ হয়ে গেছে, এবং তারা সাগ্রহে নাটকটিকে গ্রহণ 
করেছে। অহীন্দ্র চৌধুরীর অনুরোধে এরপর WHA রায় নতুন নাটক লিখলেন-__ ‘কারাগার’। “দেবাসূর' এর 
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ধারাতেই এটিও দেশাত্মবোধক রূপক নাটক । অহীন্দ্র চৌধুরীর মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি অভিনয়ের 


ইচ্ছা অবশা নানা কারণে পূর্ণ হয়নি। ‘কারাগার’ মহাসমারোহে অভিনীত হয় মনোমোহন থিয়েটারে | 
এর পরের ইতিহাস আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 
তিন 


বন্ধ করার অর্থই হল কার্যত নাটকের প্রচার বন্ধ করা। আইনের চোখে শিল্পীর কঠরোধ করা 
হয়নি ঠিকই, কিন্ত তার সৃষ্টির প্রচারের আলোয় আসার সুযোগটি নিদারুণভাবে খর্ব করা হল। 
সরকারের উদ্দেশ্য এতেই বহুলাংশে সিদ্ধ হবে । ঘরোয়া অভিনয়ের কিংবা পাঠ্য নাটকের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া 
কতটাই-বা ব্যাপক হতে পারে! l 

কিন্ত সরকারের নিষেধাজ্ঞা দেশবাসী সেদিন নীরবে মেনে নেয়নি। এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ 
উচ্চারিত হল-__পত্রপত্রিকায়, প্রাদেশিক আইনসভায় ও আরও নানা স্তরে ৷” বস্তুত, নাটকটির অভিনয় 
সম্পর্কে সরকারের নিষেধাজ্ঞা মেনে নিলে কারাগার” এর বাণীই নিষ্ফল হয়ে যেত। জাতীয় চেতনায় 
উদ্দীপ্ত বাঙালি তা হতে দেয়নি। প্রতিবাদ এসেছিল মঞ্চ-কর্তৃুপক্ষের তরফ থেকেও । তাদের ক্ষেত্রে 
আর্থিক ক্ষতির প্রশ্রটিও ছিল। খ্যাতনামা শিল্পীদের নিয়ে সাধারণ মঞ্চে এমন একটি নাট্যপ্রযোজনায় 
তাদের প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়েছিল। মাত্র মাসখানেকের আঠারোটি অভিনয়ে এর সামান্য অংশমাত্র 
তুলতে পারা গেছে। তাই নাট্যানুরাগ ছাড়াও অন্তত ব্যবসায়িক কারণে তারা নাটকটির পুনরভিনয় 
চাইবেন। তাই তারাও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন।” আর তাদের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসার লোক 
অনেকই ছিলেন। এভাবে নানাস্তর থেকে প্রতিবাদ আসায় সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে একটি 
শক্তিশালী জনমত তৈরি হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য-_ কারাগার” নাটকটি পৌরাণিক, তাই সমকালীন 
রাজনীতির সঙ্গে একে জড়িয়ে দেখা ভুল- নাটকটির প্রতি অবিচারও বটে। 

‘কারাগার’ নাটকের পক্ষ নিয়ে লড়াই করার এ সুযোগ অবশ্য নাট্যকার নিজেই করে দিয়েছেন । 
নাটকটি নিষিদ্ধ হতে পারে এমন আশঙ্কা সম্ভবত রচনার শুরুতেই তার মনে জেগেছিল। তাই 
তিনি সরাসরি রাজনৈতিক নাটক না লিখে তার বক্তব্য একটি সমান্তরাল পৌরাণিক রূপকের আবরণে 
তুলে ধরেছেন, এবং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই নাটকের পৌরাণিক প্রচ্ছদটি নির্মাণ করেছেন। ‘কারাগার’ 
নাটকের রাজনৈতিক চরিত্র অসংশয়িত, কিন্ত ay লক্ষণ বিচারে একে পৌরাণিক নাটকের গোত্রভুক্ত 
করাও চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, নিষেধাজ্ঞার বিরদ্ধে যখন আন্দোলন চলছে তখন একটি 
পর্যায়ে সরকারের তরফ থেকেও স্বীকার করা হয় যে “কারাগার” নাটকটি বাহ্যত পৌরাণিক (‘a 
mythological one’), এবং আপাতদৃষ্টিতে সমকালীন রাজ্ঞনীতি-কেন্দ্রিত নয়।” কিন্তু তাই বলে 
নাটকটি যে প্রকৃতই পৌরাণিক কিংবা অরাজনৈতিক চরিত্রের, সরকার অবশ্য তাও মনে করেন 
না। বিষয়বন্তর দিক থেকে এ নাটকের প্রকৃত যোগ যে একালের রাজনীতির সঙ্গেই, এ সম্পর্কে 
তারা নিশ্চিত Bengal Council-a7 ৩ মার্চ, ১৯৩১-এর আলোচনা-শেষে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তটি 
ছিল aat—‘....ostensibly the play did not relate to present-day politics, 
but actually, its bearing on present-day politics was beyond doubt.” 


তবু নাটকের পৌরাণিক ছম্মবেশটি সেদিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবির সপক্ষে একটা বড় 
রকমের সহায় হয়ে উঠেছিল। প্রবল জনমতের চাপে ‘কারাগার’ সম্পর্কে সরকার তার পর্ব আদেশ 
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প্রত্যাহারে বাধ্য হন। সম্পূর্ণ অক্ষত ও অপরিবর্তিত বূপেই নাটকটি অতঃপর প্রকাশ্যে অভিনীত 
হতে পারবে । খুব দ্রুতই পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা হল। মনোমোহন থিয়েটার তখন বন্ধ হয়ে গেছে। 
এর 'সর্বাধিকারী’ প্রবোধচন্দ্র শুহ-_নিষেধাল্ঞা প্রত্যাহারে যার “বিশেষ চেষ্টা’র গুরুত্ব ছিল অসামান্য__এ 
সময়ে নাট্যনিকেতনের শ্বত্বাধিকারী”।১* এই নাট্যনিকেতনেই কারাগার” এর পুনরভিনয় শুরু হয় 


(> আগস্ট” ১৯৩১)-___অভিনয় বন্ধ হবার মাস ছয়েকের মধ্যে। পুনরভিনয়ে নাটকটির জনপ্রিয়তা 
স্বভাবতই আরও বেড়ে যায়। 


আগেই বলা হয়েছে, সফল মঞ্চাভিনয়ই কোনও aves জনপ্রিয় করে তুলতে বড় ভূমিকা 
নেয়। আর এ ব্যাপারে তরুণ নাট্যকার মন্মথ রায়কে যথেষ্ট ভাগ্যবান বলতে হয়। তার প্রথম 
দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো কারাগার" এও সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে 
শিল্পী-তালিকাটি বরং পূর্বের তুলনায় ছিল অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সংখ্যা 
অনেক, তাই নাটকের দাবিতেই এর অভিনয়ের দিকটিতে এত বেশি cena দেবার প্রয়োজন ছিল। 
প্রথম বারের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন- _রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (উগ্রসেন), নির্মলেন্দু লাহিড়ী 
(কংস), সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ [ দানীবাবু ] (বসুদেব), ভূমেন রায় (কঙ্কণ), সুশীলাবালা (দেবকী), 
সরযৃবালা (কক্কা), নীহারবালা (চন্দনা), রাজলক্ষ্মী (ধরিত্রী) প্রমুখ সেকালের বিখ্যাত 
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এই ভূমিকা-পরিচিতি থেকে “কারাগার” নাটকের মপ্চাভিনয় কোন্‌ উচ্চতায় 
পৌঁছেছিল, তা অনুমান করা চলে। পুনরভিনয়েও কংসের ভূমিকায় ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী । 
অন্যান্য চরিত্রেও অংশ নেন সেকালের ধ্যাতনামা শিল্পীরা। 


‘দেবাসুর’ সমকালীন নাট্যসাহিত্যে যে স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছিল, পরবর্তী নাটক কারাগার” এ 
তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। 


চার 
'কারাগার* এর মূল কাহিনী-কাঠামোটি পৌরাণিক নাটকের, কিন্তু অস্তর্লক্ষণে এটি রাজনৈতিক নাটক! 
এর পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে অনুস্যত হয়ে আছে সমকালীন দেশ-ইতিহাসের সত্য। নাটকের 
প্রয়োজনে এসেছে অনেক কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্র, তবে শিল্পীর কল্পনা সর্বত্রই ইতিহাস-সতোর 
অনুগামী | ইতিহাস-সত্যের পরিপোষণাও তারা করেছে। বিদূরখের মতো উচ্চাকাঙ্জক্ষী, আত্মবিক্রীত, 


দাসমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি, চন্দনার মতো জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আত্মবলিদানে প্রস্তুত তরুণী, FET- FEN 
মতো নিভীক তরুণ বিপ্লবী সমকালীন ভারত-ইতিহাসেরই সত্য। নাট্যকাহিনীতে এদের গুরুত্বপূর্ণ 


 ভূমিকা। প্রধান পৌরাণিক চরিত্রগুলিতেও এই দেশ-ইতিহাসের প্রতিবিশ্বন পড়েছে__আরও একটু 


স্পষ্টতায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কারাগার”এর কংস-চরিত্র বহুলাংশে অত্যাচারী ব্রিটিশ 
শাসকের প্রতিরপ এবং অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী বসুদেব-চরিত্রে গান্ধীষ্জীর ছায়া। আর আগামী 
দিনের ইতিহাসের অমোঘ বাণী উচ্চারিত হয় বসুদেব-সহ্ধর্ষিণী দেবকীর কণ্ঠে। 

এই রাজনৈতিক বক্তব্যের একটা প্রবল জোর যেমন ছিল, তেমনই নাটক হিসাবেও “কারাগার' 
অত্যন্ত শক্তিশালী রচনা। প্রকৃতপক্ষে, নাটকটির শিল্পশক্তিও এর জনপ্রিয়তাকে একটি দৃঢ় ভিত্তির 
উপর দাড় করিয়ে দিয়েছে। ফলে, কালাস্তরে এর রাজনৈতিক দিকটির প্রাসঙ্গিকতা হাস পেলেও 
নাটকটি তার Saget ও আকর্ষণ হারায় না। 
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সাধারণভাবে মন্মথ রায় শেক্সপিয়রের নাট্যাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। সেদিনও পর্যস্ত শিক্ষিত 
বাঙালি নাট্যকারের ক্ষেত্রে এটিই ছিল সাধারণ সত্য। এই নাট্যাদর্শের সঙ্গে wae রায় মিশিয়ে 
নিয়েছেন তার নিজস্ব নাট্যবোধ ৷ পর-পর কয়েকটি নাটক লিখে তার অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। মঞ্চনাটকের 
প্রয়োগবিধি সম্পর্কেও ক্রমশ তিনি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। দর্শক-মনস্তত্বের সঙ্গেও তার পরিচয় 
ঘটেছে। এভাবে “কারাগার” নাটক রচনাকালে মন্মথ রায় তার অভিজ্ঞতায় যেমন সমৃদ্ধ, তেমনই 
পরিণতশক্তি। ঘটনাগ্রস্থনে, নাট্যমুহুর্তনির্মাণে, চরিত্রপরিকল্পনায়, সংলাপরচনায় Sa এই শক্তির সহজ 
প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তার উন্নত নাটারুচির পরিচয়ও তার চরিব্রভাবনায়, তার সংলাপসৃষ্টিতে 
নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। 


নাটকের অভ্যন্তরে এবার প্রবেশ করা যাক। 


ধরিত্রীর গানে নাট্যপ্রস্তাবনা। কংসের অত্যাচারে পীড়িতা ধরিত্রীর বেদনা গানের বাণীতে উচ্চারিত। 
শঙ্খচক্রগদাপদ্যুধারী ।/ কাদে TAH নিপীড়িতা, কাদে crs নরনারী।" দুষ্কৃতীর বিনাশ একমাত্র তার 
হাতেই সম্ভব। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় সাংগীতিক প্রস্তাবনা প্রথাসম্মত, আবার এর 
অন্তরালে নাতিপ্রচ্ছন্ন হয়ে আছে RAS দেশজননীর করুণ আর্তি ও মুক্তির তীব্র জাকাগুক্ষা__নাটকের 
রি 
চরিত্রের লক্ষণান্বিত। 


shai জারির কারিনা হরর নিন, 
বসুদেব মধথুরানগরীর নারায়ণ-মন্দিরে পৃজ্জারত_ অকস্মাৎ শুরু হয় রুদ্ধ মন্দিরদ্বারে ভয়ার্ত একদল 
যাদবের ব্যাকুল করাঘাত। ভোজ-যুবরাজ কংসের উৎপীড়ন থেকে তাদের রক্ষার আকুল আবেদন 
নিয়ে তারা এসেছে বসুদেবের কাছে। কংসের অত্যাচারের নানা কাহিনী তারা বসুদেবকে শোনায়। 
কিন্ত বসুদেবের মনে এদের প্রতি কোনও সহানুভূতি জাগে না, তিনি বরং তাদের ধিক্কার জানান 
এতকাল কংসের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার জন্য। অত্যাচারী কংসের শক্তির প্রধান নির্ভর 
এরাই। এদের প্রতি ক্রোধে-ঘৃণায় বসুদেব তাই জ্বলে ওঠেন যখন তিনি জানতে পারেন, এদেরই 
সামনে থেকে কংসের অনুচরেরা চন্দনা-নামে এক যাদব তরুণীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে__এরা 
বাধা দেবার চেষ্টামাত্র না করে পালিয়ে এসেছে। যাদবেরা কিন্তু তাদের অপরাধ বুঝতে চায় না। 
আত্মপরায়ণ মানুষগুলি নিজেদের স্বার্থরক্ষার বাইরে আর কিছু ভাবতে পারে না। বসুদেবের কাছে 
তাদের দাবি__বিপদের দিনে তিনি তার স্বজাতি ও স্বগোষ্ঠীকে রক্ষা করুন। বসুদেব অবশ্য কোনও 
আশ্বাসই তাদের দেননি, বরং তীক্ষকণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের কৃতকর্মের কথা- পিতা 
শূরসেনের কাছ থেকে যেদিন ভোজবংশের উগ্রসেন রাজদণ্ড কেড়ে নিতে এসেছিলেন সেদিন 
এই যাদবেরা প্রতিবাদ করা দূরে থাক, “ঘরভেদী বিভীষণের মতো'ই হয়েছিল তার সহায়। প্রতিদানে 
তারা পুরস্কারের প্রত্যাশা করেছিল । তীব্র cara বসুদেব বলেন: কিন্তু কি পেয়েছ আজ বুঝছ !’ 


এর পরেই আসেন সানুচর রাজা উগ্রসেন। চমকপ্রদ তার প্রস্তাব। পুত্র কংসের অত্যাচার 
থেকে প্রজাদের রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে তিনি এখন বসুদেবকেই তার পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিতে চান। 
কিন্ত বসুদেব ‘wey স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না’ বলে মনে করেন, তাই উগ্রসেনের প্রস্তাবে 
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তিনি সম্মতি জানাতে পারেননি। উশ্রসেনকে তিনি জানিয়ে দেন, যে শক্তিসাধনা তারা করছেন, 
একদিন “সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এ রাজদণ্ড, এ রাজমুকুট Waa করব_ ভিক্ষা করে নয়, 
দানগ্রহণেও THI’ 

এদিকে উত্রসেনের মনোভাব বুঝতে পেরে কংসের দুই বিশ্বস্ত অনুগামী__নরক ও 
বিদূরথ__রাজাকে অনুসরণ করে এসেছে। কংসের রাজ্রপদলাভের পথে যে-কোনও বাধাকেই তারা 
কঠিন হস্তে দমন করবে, প্রয়োজনে নির্মূল করবে। সে বাধা উগ্রসেন হলেও তার অব্যাহতি 
নেই। এদের উৎপীড়ন থেকে উগ্রসেনকে রক্ষা করতে বসুদেব তার কাছ থেকে রাজদণ্ড ও রাজমুকূট 
নিয়ে বিদূরথের হাতে তুলে দেন। নরক ও বিদৃরথ প্রস্থান করতেই উদ্দ্রান্ত রাজ্ঞা তাদের পশ্চাদ্ধাবন 
করেন। সিংহাসনের লোভে কংস বৃদ্ধ পিতার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে, এই আশঙ্কায় বসুদেব 
উণ্রসেনকে ফিরিয়ে আনার জন্য যাদবদের অনুরোধ জানান | তারপর নারায়ণ -পৃক্জার উদ্দেশ্যে মন্দিরের 


এরপর মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় বিদূরথের যুবক-পূত্র কস্কণ__ যাদব হয়েও যে তার পিতার 
মতোই ভোজবংশের দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে । আর সেজন্যেই তার বাগ্দত্তা SH তাকে প্রত্যাখ্যান 
করেছে। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে দুজনের দেখা হয় এবং অনুতপ্ত কঙ্কণ তার দাসত্ববন্ধন ছিন্ন করে 
ফিরে আসে তার স্ববংশীয়দের কাছে। যাদবদের দিক থেকে FELTA এই প্রত্যাবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । বসুদেব তাকে স্বাগত জানান। কঙ্কণ ফিরে পায় তার হারানো প্রিয়াকে। একটি নাটাচমকের 
মধ্য দিয়ে এদের পুনর্ষিলনের এই চিত্রটি নাট্যকার তুলে ধরেছেন। 

ইতিমধ্যে পিতাকে বন্দী করে কংস রাজসিংহাসনে বসেছে। আনুগত্যের পুরস্কার-স্বরূপ নরককে 
দিয়েছে মন্ত্রীর আর বিদূরথকে সেনাপতির পদ। নিজের প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কংস সমগ্র 
রাজ্যে নারায়ণ-পৃজা নিষিদ্ধ করে রাজ-পুজ্ঞা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। বিদূরথ রাজাদেশ 
জানাতে এলে বসুদেব তাকে অগ্রাহ্য করেন। বসুদেবের সব কাজে তার পাশে রয়েছেন দেবকী- তার 
যোগ্যা সহধর্মিণী । অপমানিত বিদূরথ ফিরে আসে সসৈন্য। তাকে বাধা দিতে পৃজার্থী যুবকেরাও 
সশস্ত্র হয়ে এগিয়ে আসে । কিন্তু বসুদেব-দেবকী এদের নিবৃত্ত করে বলেন, তাদের প্রতিবাদ হবে 
অহিংস। তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন__ ভগবান জাগেন তখন, যখন সশস্ত্র নিরন্ত্রের উপর অত্যাচার 
করে। আর এখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে শক্তিসাধনার কথা এর আগে বসুদেবের কে শোনা 
গেছে সে এই অহিংসার শক্তি। তার নির্দেশে যাদব তরুণেরা অস্ত্র ত্যাগ করে। আর বসুদেব 
নিজে প্রসারিত বক্ষে এসে দাড়ান সশস্ত্র বিদূরথের সামনে । বিদূরথ তাকে অস্ত্র হাতে নিতে বললেও 
বসুদেব অসম্মতি জ্বানান। তার আদর্শের সঙ্গে তার জীবনাচরণের কোনও বাবধান নেই। কিন্ত 
বিদূরথও শেষপর্যন্ত আঘাত করতে পারে না। তার চোখের সামনে যেন চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তি ভেসে 
ওঠে। তার হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে। 

একটিমাত্র দৃশ্যসংবলিত এই প্রথম অস্কটি ঘটনাবহুল । নাটকের গতি বাড়াবার জন্যই প্রচুর 
ঘটনাকে একটি দৃশ্যের অন্তর্গত করা হয়েছে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল। দৃশ্যটিতে 
শুধু কংসের সিংহাসন-অধিকারের ঘটনাটি একটু বেশি দ্রুততায় 
পিছনে নেই। নাটকের প্রধান চরিত্র কংস দৃশ্যটিতে অনুপস্থিত, কিন্তু পরোক্ষভাবে তার উপস্থিতি 
যথেষ্টই অনুভব করা যায়। ফলে তার সম্পর্কে দর্শকমনে কৌতূহল ও আগ্রহ জেগে STS | নাট্যকৌশল 
হিসেবে এটি নতুন নয়, কিন্তু এর প্রয়োগ-নৈপুণ্য লক্ষণীয়। 
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নাটাদ্বন্বের সূচনা এ-অক্ষেই। দুই প্রতিপক্ষের একজনকে আড়ালে রেখেও WHA সূচনা 
নাট্যকার সার্থকভাবেই ঘটিয়েছেন। কংসের প্রতিপক্ষ বসুদেব তার আদর্শের গৌরবে ও সংকল্পের 
দৃঢ়তায় প্রথম উপস্থিতিতেই উজ্জ্বল । এই চরিত্র-কেন্দ্রেই সমকালীন দেশ-ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে। 
THAT আইন অমান্য আন্দোলন ও ব্রিটিশ রাজশক্তির দমননীতি যে এ নাটকের নেপথ্য-প্রেরণা, 
তার কিছু ইঙ্গিত দৃশ্যটিতে ace ভীরু, আত্মকেন্দ্রিক যাদবগোষ্ঠী সমস্বভাব ভারতীয়দের প্রতিরূপ। 
আবার বিপরীত দিকে, কন্কণ-কস্কার চরিত্রে প্রতিবাদী যূবশক্তিরই প্রৃতিচ্ছবি__যার আভাসমাত্র দৃশ্যটিতে 
সূচিত হয়েছে। কন্কণ-কগ্কার পুনর্মিলন-চিত্রে নাট্যচমক সৃষ্টির কিছু উপভোগ্য আয়োজন আছে, 
কিন্তু শুধু সে-কারণেই এটি উল্লেখযোগ্য নয়-_ _নাট্যকারের উদ্ভাবনী শক্তির সার্থক পরিচয়ও এর 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 

পৌরাণিক প্রচ্ছদ রচনার কিছু আয়োজনও দৃশ্যটিতে রয়েছে। নারায়ণ-মন্দিরের প্রতিবেশ, 
দেবতার উদ্দেশে যাদব তরুণ-তরুণীদের সমবেত সঙ্গীত, বিদূরথের সামনে বিষ্ণু-মূর্তির আবির্ভাব 
(প্রকাশ্যত না ঘটলেও বিদূরথের মনশ্চক্ষুতে মূর্তিটি ভেসে উঠেছে__যার ফলে তার হাত থেকে 
অস্ত্র খসে পড়ে) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পৌরাণিক নাটকসুলভ একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে। 

দ্বিতীয় ace তিনটি দৃশ্য। তিনটি দৃশ্যই মুখ্যত চন্দনা-কেন্দ্রিত। মূল AMT এ-অক্ষে 
বিশেষ অগ্রগতি নেই। চন্দনা-প্রসঙ্গটিকে মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াই এখানে নাট্যকারের 
লক্ষ্য, এবং সে-লক্ষ্যে তিনি সফল। চন্দনার জন্য কংসের প্রেমার্তির মধ্যে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর 
মানুষটির একটি মানবিক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, আবার কংসের আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে চন্দনার 
নিজের জীবনের একটি mage নিহিত হয়ে আছে। 

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, Pras জোর করে নিয়ে আসার কোনও নির্দেশ 
কংসের ছিল না। অনুচরদের সে শাস্তি দেবেই ভেবেছিল, কিন্তু চন্দনাকে দেখে TR হয়ে সে 
তাদের দিয়েছে পুরস্কার । যাদব তরুণীর মনে অবশ্য ভোজরাজ কংসের প্রতি শুধুই আছে বিরাগ 
ও ঘৃণা। আর একথা জানবার পর কংস চন্দনার প্রার্থনামতো তার ঘরে ফিরে যাবার ব্যবস্থা 
করে দেয়। বিস্মিত নরককে কংস বলে, “যে স্বেচ্ছায় আসে সে ভালবেসে আসে, কিন্তু যে 
তা আসে না, তাকে আমি ধরে রাখিনে।’ এ-নিস্পৃহতার আড়াল থেকে অবশ্য পরমুহূর্তে বেরিয়ে 
আসে ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় ভেঙে-পড়া আর-এক মানুষের ছবি: “কিন্ত একথাও সত্য নরক, 
জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে Saree দেখে নদী শুকিয়ে বায়, পিপাসায় যখন ছাতি ফেটে 
যায়, তখন সম্মৃখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়_এই উত্তপ্ত ললাট যখন নিদারুণ জ্বালায় চন্দন-পরশ 
চায়_ _তখন-_তখন এ চন্দনা __” 

দ্বিতীয় দৃশ্যে চন্দনার প্রতিবেশীরা তাকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেয়। সমাজ্রবিধির কথা তুলে 
তাকে ধর্ষিতা, পতিতা বলে ঘোষণা করে। চন্দনা অবশ্য তার অবস্থার জন্য দায়ী করে পুরুষ-সমাজের 
নিক্রিয়তাকে। কিন্ত কে তার কথা শুনবে! তবু সে আত্মহত্যার কথা ভাবে না, পুরুষের লালসার 
শিকার হয়ে পতিতার জীবনযাপনের কথাও নয়। সে আশ্রয় খুঁজবে “মানুষের মতো মানুষের সমাজে ॥, 
যাদব-জনতার কথোপকথনে লঘু কৌতুকের সুর সামান্য স্পর্শ করলেও তা সীমার মধ্যে সংযত, 
এবং দৃশ্যটির mE ক্ষুণ্ন করেনি। 

তৃতীয় দৃশ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে “মানুষের মতো মানুষ’ বলতে চন্দনা কাকে বোঝাতে চেয়েছে। 
সে-মানুষ বসুদেব ৷ চন্দনা নারায়ণ-মন্দিরে এসে বসুদেবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে । কিন্তু সেখানেও 
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যাদবেরা তাকে অনুসরণ করে এসেছে। বসুদেবকে তারা বোঝাতে চায় পরপুরুষ-স্পর্শদোষে এ-নারী 
সমাজবিধানে ধর্ষিতা, সুতরাং সে পতিতা, অস্পৃশ্যা। কিন্ত বসুদেবের বিচারবোধ ORAA” কংসের 
অনুচরদের হাত থেকে সেদিন চন্দনাকে রক্ষা করতে কোনও পুরুষই এগিয়ে আসেনি, অথচ 
ধর্মনাশ হল তারই? আর স্পর্শদোষের প্রশ্রই যদি ওঠে, তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রে তা অহরহই 
ঘটে চলেছে। তীব্র ধিক্কারে বসুদেব এদের বলেন : “তোমাদের তো শুধু স্পর্শদোষ হয়নি। তোমাদের 
করতে বাধা হয়েছ। ধর্ষিত হওনি ? স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী দানব কি শুধু নারীকেই ধর্ষণ করছে! 
তোমাদের করছে না? তোমাদেরই চোখের সামনে কি তোমাদের পৃজ্ঞাধর্ম বারিত হয়নি? এই 
মন্দিরেই কি তোমাদের যুগযুগাস্তের শালগ্রামশিলা চর্ণীকৃত হয়নি ?__সেও যাক, কোথায় গেল 
তোমাদের গোলাভরা ধান-___অঙ্গনতরা গরু ? ধর্ষিত হওনি? অসুর যখন তোমার দুর্বলতার সুযোগ 
নিয়ে তোমারই চোখের সামনে তোমারই মা- তোমারই বোনকে ধর্ষণ করে, সে কি শুধু নারী-ধর্ষণ ? 
পুরুষ কি তাতে ধর্ষিত নয় ?” কিন্তু এই তীব্র ধিক্কার নিষ্ফল হয়ে যায়__যাদবেরা ধর্মের দোহাই 
পেড়ে চন্দনার মন্দির-প্রবেশে বাধা দেয়, তাকে CARATS করতে ACF | 


আর তখনই কংসের প্রবেশে পরিস্থিতি বদলে যায়। যাদবেরা কংসকে বোঝাতে চায়, চন্দনাকে 
রাজপ্রাসাদে পাঠাবার উদ্দেশ্যেই তারা এরূপ করছে। কংসের মধ্যে শয়তানি মতলব জেগে ওঠে 
সে বলে, যে-নারী স্বেচ্ছায় আসে, সে-ই ভালবেসে. আসে । তাকেই সে চায়। কিন্তু স্বেচ্ছায় 
যে আসে না, তাকে সে চায় না। তখন সে চায় তাদের, যারা জোর করে নারীকে তার কাছে 
পাঠাতে চায়___তাদের ছিন্ন শিরের তপ্ত রক্তে সে তার উত্তপ্ত ললাটের বিষক্ষয় করবে। PUN 
কথায় প্রাণতয়ে ভীত যাদবেরা এবার চন্দনাকে রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য মিনতি জানায়। নিজেদের 
প্রাণ বাচাতে নারীর সম্মান বলি দিতেও তাদের দ্বিধা বা লজ্জা নেই কিন্তু চন্দনা যাবে না, 
বসুদেবও তাকে সাহস ঘোগান। কংসের আদেশে সৈন্যেরা তরবারি-হাতে এগিয়ে যায় যাদবদের 
দিকে। যাদবেরা এবার চন্দনাকে দেবী ব'লে, জননী বলে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। তাদের প্রাণ 
বাচাতে চন্দনা অবশেষে আত্মবলি দেয়__কংসের প্রাসাদে যেতে সম্মতি জানায়। 

দ্বিতীয় acer এই তৃতীয় দৃশ্যটি নাটকীয়তায় পূর্ণ। চন্দনা-প্রসঙ্গ এখানে এসে টানাপোড়েনের 
শেষে একটি পরিণতিতে পৌঁছেছে। কিন্ত তা একটি পর্যায় যাত্র। চন্দনাকে কংস পেতে চেয়েছে 
এবং শেষপর্যন্ত নানা কৌশলে তাকে পেয়েছেও। কিন্তু কী এর ভবিষাৎ, তা নিয়ে দর্শকের মনে 
কৌতূহল জেগে থাকে। চন্দনার বিরাগ ও ঘৃণা কি প্রেমে রূপান্তরিত হবে, অথবা অন্য কোনও 
প্রতিক্রিয়ায় এর বিস্ফোরণ ঘটবে ? 


কংস-চরিত্রের উপরেও এ-দৃশ্যে নাট্যকার নানা রঙের আলো ফেলেছেন। তার ধূর্ততা, 


তার নিষ্ঠুরতা, তার আহত পৌরুষের অভিমান, তার স্সেহ-দুর্বলতা নিয়ে কংস উজ্জ্বল একটি 
নাট্যচরিত্র | 


দৃশাটির অপর গুরুত্ব প্রধান দুই প্রতিপক্ষের _কংস ও বসুদেবের-_ প্রথম সাক্ষাতে। বসুদেব 


আগাগোড়া তার জীবনাদর্শের স্থির কেন্দ্রে দাড়িয়ে, আর কংস তার জটিল মানসতা নিয়ে। দৃশ্যটির 
প্রথম অংশে বসুদেব-দেবকীর সন্তান কীর্তিমানকে কেন্দ্র করে কংস-চরিত্রের নতুন একটি দিক 
উন্মোচিত হয়েছে। কীর্তিমানকে হত্যা করতে এসে তার চোখের জল দেখে যখন কংস পিছিয়ে 
যায় তখন তার সেই দুর্বলতার পিছনে ভগ্নী দেবকীর প্রতি CRT প্রকাশও গোপন থাকে AM 
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রা “যত জা 


সস a 





কত বৈপরীত্যে ভরা এ-মানুষটি ! বলাবাহুল্য, নাটকীয় চরিত্ররূপে এ-দৃশ্যে কংস ছাপিয়ে গেছে 
তার প্রতিপক্ষকে | 

তৃতীয় অঙ্কে মোট সাতটি দৃশা। এদের মধ্যে তিনটি দৃশ্যে (দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ) শুধুই 
ধরিত্রীর গান। নাট্যঘটনাসংবলিত দৃশ্যসংখ্যা চার। এ-অস্কের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী : 

ক. চন্দনা-চরিত্রের উপর নতুন আলোকপাতে তার নাটাগত ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
কংস-চন্দনা-সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে যে-জিজ্ঞাসা দর্শকমনে জেগেছিল, এবার তার উত্তর স্পষ্ট 
হয়ে উঠতে থাকে । কংসের গভীর প্রেমাহানে চন্দনা সাড়া দেয়নি। তার গোপন অন্তরলোকও 
অবশ্য সম্পূর্ণত উন্মোচিত হয়নি। চন্দনা নিজ্জেকে যাদববংশীয় বলেই জানে, এবং হতমান এই 
জাতির প্রতি তার কিছু দায়িত্ব রয়েছে বলেও মনে করে। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য সে 
তার বাক্তিজ্জীবনকে বলি দিয়েছে। অভিমান আছে তার দেবতার উপর, ক্ষোভ আছে যাদবদের 
বিরুদ্ধে, কিন্ত তার জাতিপ্রেম এতই গভীর যে কংসের আশ্রয়ে থেকেও, নারীর কাম্য পুরুষের 
ব্যাকুল আহানেও সে উদাসীন থেকেছে___তার লক্ষ্যকে সে বিচলিত হতে দেয়নি। দুর্বল, মনুষ্যত্বহীন, 
ভীরু স্বজাতীয়দের সে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে অভিনব উপায়ে কঙ্কণের কাছে সে এর কিছুটা 
আভাস দিয়েছে। বলেছে: “হ্যা, আমি জাগাবো। কিন্তু কাদতে কাদতে তাদের সন্মুখে নতজানু 
হয়ে প্রার্থনার স্বরে তদের জাগতে বলব না-_ আমি তাদের জাগাবো- কেমন করে সে আমিই 
জানি।” তার কর্মপন্থার কথা অবশ্য এখনও সে গোপনই রেখেছে। 

এরপর দেখা যায়, কংসকে যাদবদের প্রতি নিষ্ঠুর উত্পীড়নে সে ক্রমাগত উত্তেজিত করে 
চলেছে। ভীরু জাতিকে জাগিয়ে তোলার অন্য উপায় দেখতে না পেয়ে তার এই বক্রপথ আশ্রয়। 
তার বিশ্বাস__অত্যাচারিত জ্ঞাতি একসময়ে আত্মরক্ষার তাগিদে সব জড়তা ও নিক্রিয়তা ত্যাগ 
করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হবে। কংসের উদ্দেশে সে বলেছে: “বাইরের 
এ যাদবপল্লীতে আগুন ধরিয়ে দাও। পল্লীবাসীর শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ছায়াশীতল কৃঞ্জ-কুটির বালে 
উঠক- _সুখনিদ্রোয় সুখ-শয়ান স্বামী-স্ত্রী চমকে উঠুক.....আকাশ জুড়ে ক্রন্দনের রোল উঠক-_ ANTA 
বিষাণ বেজে উঠুক ।” প্রতিহিংসা-বৃত্তি নয়, স্বজাতির প্রতি কর্তব্যবোধের তাড়নাই চন্দনাকে চালিত 
করেছে। কংসের প্রেমিকারূপে তার বিশেষ অবস্থানটি তাকে সে-সুযোগও এনে দিয়েছে। | 


খ. কংসের কীর্তিমানকে হত্যার আদেশ এবং বিদূরথের আদেশ পালন। কংস সেদিনের 
দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। দেবকীর বিবাহ-বাসরের দৈববাণীর কথা সে ভুলে থাকতে পারে না। 
আত্মরক্ষার প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। স্মেহ-দৌর্বল্যের পরাজয় ঘটে। বিদূরথ-দেবকী এখন কারাগারে 
বন্দী। 


A. কংসের নতুন সংকট দেখা দেয় বিদূরথের বিদ্রোহী পুত্র কঙ্কণ ও স্ত্রী অঞ্জনাকে ঘিরে। 
এরা কেউই তার soy স্বীকার করে না। অঞ্জনা তার রুগ্ন শিশুপুত্র রঞ্জনের কল্যাণে নারায়ণের 
পৃজ্জা দিতে চায়। এ-ব্যাপারে রাজার আদেশ অমান্য করতেও CH aw! স্বামীর নিষেধও সে 
অগ্রাহ্য করে। এদিকে দেবতার বিশ্রহ কংস এনে রেখেছে তার পাষাণগৃহে__যেখালে আলো-বাতাসের 
পর্যন্ত প্রবেশের পথ CAE একদিন সুযোগ বুঝে অঞ্জনা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে সেখানে আসে। 
সঙ্গে SOT) অলক্ষ্য থেকে কংসের ইঙ্গিতে পাষাণগৃহের দরজা বদ্ধ হন্মে ঘায়। এদের পরিণামের 
কথা ভেবে বিদূরথ বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে বেদনা ও অনুতাপ জাগতে থাকে। 
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REO; 


একাধিক দৃশ্য জুড়ে বিদূরথের পারিবারিক জীবনের এ-দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় 
অঙ্কে যেমন চন্দনা-প্রসঙ্গ, তৃতীয় অঙ্কে তেমনই বিদুরথ-প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। দুটিই মূল কাহিনীতে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। তবে দ্বিতীয় অঙ্কে মূল নাট্যকাহিনী বিশেষ এগোয়নি, তৃতীয় অঙ্কে কিন্ত ঘটনা 
দ্রুত গতিতে এগিয়েছে নাট্যছ্বন্বের চরম পর্যায় এই অঙ্কের শেষ (সপ্তম) দৃশ্যে __যেধানে পাষাণগৃহের 
দরজা মুক্ত' হলে দেখা যায়, অঞ্জনা ও রঞ্জনের মৃত্যু ঘটলেও কঙ্কণ বেচে রয়েছে। সে বাইরে 
বেরিয়ে আসে-__তার হাতে নারায়ণশিলা। সদর্পে সে কংসকে বলে: “আজ আমি শুধু বেঁচে 
নেই, আজ আমি পাহাড় Pf করতে পারি। -_মাতৃত্তন্যের অমোঘ শক্তি আমার বাহুতে! এই 
বাহতে বহন করি জাগ্রত ভগবান । প্রতিষ্ঠা করব দেবকী-ক্রোড়ে, কংস-কারাগারে 1” কংসের অনিবার্য 
পরাভবের ইঙ্গিত এখানে । তাই দেখা যায়, Serta সংগ্রামের আহানের ( “শয়তান, সাধ্য থাকে 
বাধা দাও।’) প্রত্যুত্তরে মুখে যদিও কংস বলেছে ‘aq, ধর্‌্* কিন্ত এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 
সে মুহূর্ত-মধ্যে PRS হয়ে পড়েছে। 


পাষাণগৃহে একা SSC বেঁচে থাকার ঘটনাটিকে নাট্যকার অলৌকিকতাবর্জিত ব্যাখ্যায় (সম্পূর্ণ 
প্রশ্নাতীত অবশ্য নয়) দীড় করাতে চেয়েছেন_ দুধের শিশু রঞ্জনকে বঞ্চিত করে মা ক্কণকেই 
বাঁচিয়ে রেখেছেন ভার. মাতৃম্তন্যে_ ‘এই নরকে ধমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য" । 


T. একাধিক স্বপ্রদৃশ্যের অবতারপায় কংসের খৈত সত্তার প্রকাশের মধ্যেও চরিত্রটির পরিণতি 
সূচিত হয়েছে। নাট্যকৌশল হিসেবে এটি প্রশংসনীয়। (পাষাণ কক্ষের ভিতরকার চিত্রটিও এর 
সাহায্যে দেখানো হয়েছে ।) কংসের মধ্যে দানবসত্তা ও মানবসত্তার দ্বন্থ চলে, নিজের বিরুদ্ধে 
' তখন নিজেরই প্রতিবাদ জেগে ওঠে । এই চরিত্র-ভাবনায় রবীন্দ্রন্মঘের ‘রক্তকরবী’নাটকের রাজা-চরিত্রের 
প্রভাব রয়েছে মনে হয় _যে-বাজ্ঞা “এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ”।১২ দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় 
মঞ্চনাটক “সাজাহান+এর শুরঙ্গজেব-চরিত্রকেও কংস স্মরণ করায়। মন্মথ রায়ের চরিত্র -ব্যাধ্যায় 
অবশ্য তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণও লক্ষণীয় । মানবী-মাতার গর্ভে দানব-পিতা দ্রমিলের ওরসে কংসের 
SY! আর তার এই জম্ম-ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে তার দ্বৈত সত্তার বিরোধের Bei প্রথম 
অঙ্কে যে প্রবল নাট্যবেগে দ্বন্দের সূচনা ঘটেছিল, তাকেই ধাপে ধাপে তার যোগ্য বিকাশে পৌঁছে 
দিয়েছেন নাট্যকার। দর্শককে টেনে রেখেছেন রুদ্ধশ্বাস আকর্ষণে | 


চার্জ etl te Sable Uline anes ile a 
Bae! উত্তেজক দু-একটি ঘটনা বাদে অন্যত্র বিশেষ তীব্রতা বা নাটাবেগ সঞ্চারিত হয়নি। 
নাট্যকাহিনী স্পষ্টতই এখন পরিণামমুখী। 


উগ্রসেনের কাছ থেকে শালগ্রামশিলা কেড়ে নিয়েও দেবতার দৈববালীতে ভীত, নিজ্জের 
অন্তর্গত দুর্বলতায় পীড়িত কংস তা pf করতে পারেনি, পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে 
বসুদেব-দেবকীর সম্ভানদের সে কিন্তু হত্যা করেই চলেছে। আর একটি__দেবকীর অষ্টম গর্ভের 
সম্ভান-__হত্যাই শুধু বাকি। - 


SET ও BE কংসের আনুগত্য-স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় তার নির্দেশে প্রথমে কারাগারে 
বন্দী এবং পরে নিহত হয়। কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাড়িয়েও তাদের কণ্ঠে গান বেজে ওঠে _ “আলি 
seca বাজিছে মা ভৈঃ Trew!’ বিদ্রোহী তারশ্যশক্তি মৃত্যুতেও অপরাজেয়তার গৌরবে Me | 
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এ-অঙ্কের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, পুত্রশোকাতুর বিদূরথের মানসিকতার পরিবর্তন । 
শোকে, অনুতাপে সে এখন অর্ধোন্মাদ। দাস-মনোভাবের শৃঙ্খল তার চারপাশ থেকে আপনিই 
খসে পড়েছে। শিশুপুত্রের চিতাভস্ম সে ছড়িয়ে বেড়ায় সর্বত্র_আগামী দিনে লাখ লাখ লোহার 
খোকা জন্ম নেবে এই আশায়। সে বলে: “এবার ওরা যা পায়নি, সেবার তারা তাই নিতে 
আসবে । এক ফোটা জল পায়নি__এক ফোটা দুধ পায়নি__একমুঠো ভাত পায়নি । এবার ওরা 
এসে প্রথমেই বলবে-_আগে চাই সুদ, তারপর চাই আসল।” চিরকালের ইতিহাসের সত্যই উচ্চারিত 
হয় বিদুরথের কণ্ঠে। কাহিনীর এই স্তরে এসে বিদূরথ নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। 


পঞ্চম অঙ্কে ধরিত্রীর গান বাদে নাট্যঘটনাসংবলিত দুটিমাত্র দৃশ্য। কংসের সমস্ত প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ করে কংস-কারাগারে জন্ম হয় কংস-নিসূদন কৃষ্ণের। দৈবী মায়ায় সমগ্র নগরী নিদ্রিত। প্রবল 
বাঞ্ধা বৃষ্টির মধ্যে বসুদেব সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে ছুটে চলেন নন্দরাজের গৃহের উদ্দেশে । দেবতার 
সে বুঝতেও পারে। এতদিন সে এই পরম মুহূর্তটির প্রত্যাশাতেই প্রহর জেগেছে। এখন সে 
নিশ্চিন্ত। অতঃপর অগ্রিতে আত্মাহুতির মধ্যে সে তার জীবনের পরিণাম খুঁজে নেয়। 

নাটকের শেষ দৃশ্যে আবার দানব-মানব সত্তার দ্বন্বে দীর্ণ কংসকে দেখা যায়। অনুচরদের 
কাছে সে সংবাদ পেয়েছে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের HEM একটি কন্যা । তাই সে নিশ্চিন্ত বোধ 
করছে। তবু নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হওয়া চাই। নবজাতক কন্যাসস্তান হলে ভটগ্নীর দুর্ভাগ্যে 
সমবেদনা জ্বানাতেও সে চায়। তার সবটাই যে ভান তাও নয়। কিন্তু কারাগারে বসুদেব ও দেবকীকে 


দেখে, তাদের কথা শুনে ROA মনে সন্দেহ জাগে। দেবকীর ক্রোড়স্থ সম্ভানটিকে সে তখন, 


হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ সন্তান ‘নন্দের নন্দিনী বিশ্বের যোগমায়া, একথা বলে বসুদেব 
তাকে সতর্ক করে দিলেও কংস নিরস্ত হয়নি। দেবকীর কোল থেকে কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে 
সে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে Vad অষ্টভুজ্া মহামায়া-মূর্তির আবির্ভাব ঘটে। 
তার কণ্ঠে শোনা যায়__ তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে। এরপর দানব-বধে দেবতার 
আবির্ভাবের কথা ঘোষিত হয়েছে দৈববাণীর মাধ্যমে । কংস axa, বিচলিত। তার পতন যে প্রত্যাসন্নঃ 


তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপসংহারের চিত্রে নাট্যকার কিছু চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। পরবর্তী ' 


অংশটি লক্ষ্য করা যাক : 
বসুদেব : [ দৈববাণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ] শোন কংস, শোন। আজ 
সফল হল আমাদের পূজা, সফল হল আমাদের তপস্যা__ 
ংস : হাঃ হাঃ হাঃ কেন ঃ 
বসুদেব : আজ ভগবান স্বয়ং স্বর্গ থেকে ধরাতলে নেমে এসেছেন__ 
কংস : আসেনি । আর যদি এসেই থাকে, তোমরা তাকে আনতে পারনি, 
এনেছি আমি__ 
বসুদেব : তুমি? 
কংস : হ্যা, আমি-_এই দুরত্ত_ এই নারকী। কত যুগ-যুগ ধরেই তো কত 
কোটি-কোটি লোক কত পূৃজ্জা করেছে __কত তপস্যা . 
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করেছে-___তাতে তার স্বর্গের আসন একতিলও টলেনি__ চোখ বুজে 
পড়ে থেকে সে শুধু পূজাই নিয়েছে__ আমি তার এই স্পর্ধা সইতে 
পারি না__আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাকে জর্জরিত করে 
তার স্বর্গ থেকে আমার এই মর্তেই তাকে টেনে এনেছি-__কেন 
জ্ঞান? 

বসুদেব : তোমারি মুক্তির জন্য__ 

কংস : চুপ- চুপ। না__না-_ না__আমি তাকে দেখব শুধু একটিবার 
দেখব | 

বসুদেব : হা, দেখবে । দেখবে তিনি শুধু আমাদের মুক্তির জন্য SO 
__ হে দুৰ্বৃত্ত, হে নারকী, তিনি এসেছেন আমাদের মুক্ত করতে, 
সেই সঙ্গে তোমাকে। ৃ 

বসুদেবের এই সংলাপে নাট্যসমাপ্ত্ির মধ্য দিয়ে নাট্যকার কংসকে মুক্তিকামী এক ভগবন্তক্তরূপে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু চরিত্রটির এই রূপ নাটকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । 


ভগবানের WS আবির্ভাবের কথা প্রথমে কংস মেনে নেয়নি, আবার পরমূহূর্তে বলেছে, 
যদি তিনি এসেই থাকেন তবে তাকে এনেছে সে। তার কৃষ্ণ-বিদ্বেষ আসলে PAC কৃষ্ণ -ভজনা। 
আর এর পিছনে তার যে-উদ্দেশ্য, তা ধরা পড়েছে বসুদেবের চোখে__-সে হল তার মুক্তিকামনা। 
কংসের পরিণামী নীরবতায় মেলে এরই সমর্থন। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে প্রথমে ওই মৌখিক 
অশ্বীকৃতিটা কেন? সে কি লজ্জায়? এটি অবশ্য খুব বড়ো ব্যাপার নয়। তবে চরিত্রের আচরণের 
যথোচিত ব্যাখ্যা সর্বত্রই প্রত্যাশিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, অবিশ্বাসী কংসের চারিত্রিক পরিবর্তনবূপে 
ঘটনাটি নাটকে দেখানো হয়নি। সে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই ASA নারায়ণ-তজনা করে এসেছে, 
নাট্যকারের এ-ব্যাখ্যায় চরিত্রটি দুর্বল হয়ে পড়ে । ASS, কংসকে শেষ মুহূর্তে এভাবে হঠাৎ ছদ্মতক্তরূপে 
উপস্থাপনায় নাট্যচমক রয়েছে, কিন্তু শিল্পগত বিশ্বাস্যতা নেই। তার অতীত আচরণ এর ফলে মুহূর্তে 
অর্থহীন হয়ে গেছে। নাট্যচরিত্রক্পপে কংস তার গৌরবও বহুল পরিমাণে হারিয়েছে! প্রসঙ্গত স্মরণীয়, 
পূর্ববর্তী ‘দেবাসূর’ নাটকের নায়ক বৃত্রাসূর-চরিত্রের পরিণতি-চিত্রেও এজাতীয় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য 
করা গিয়েছিল। নাট্যচমকসৃষ্টির প্রবণতাকে নাট্যকার এখনও পর্যন্ত শিল্প-সীমার মধ্যে সংযত করে 
রাখতে পারেননি | 


উপসংহারের এই ক্রটিটুকু বাদে কংস-চরিত্র অবশ্য নাট্যকারের সার্থক Ai তার জটিল 
aes মানবিক রূপটি অবিস্মরণীয় । পৌরাণিক কংস-চরিত্রে অনেকটা ট্র্যাজিক মহিমা সঞ্চারিত 
করে দিয়েছেন নাট্যকার । চরিত্রটি তার রূপক-লক্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণত আবদ্ধ থাকেনি। প্রবল 
আবেগতাড়িত চরিত্র (Passion-oriented character)-রূপে কংস শেকপিয়রের সমধর্মী নায়কদের 
স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। 


বিদূরথ ও চন্দনা চরিত্র দুটি নাট্যকারের উদ্ভাবনী শক্তির উজ্জ্বল পরিচয়বহ। ইতিহাস-সত্যের 
অনুগামী তার সৃজনী কল্পনা। চরিত্র দুটি বহুলাংশে পরস্পরের পরিপূরক, এবং নাটকের রাজনৈতিক 
রূপক-ধর্ম প্রতিষ্ঠায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিপ্লবী তারুণ্যের প্রতিনিধি কঙ্কণ ও 
কঙ্কা_ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায়, অপরাজেয় প্রাণশক্তির মহিমা-ঘোষণায়__যুগ-সত্যেরই বাহক! কোনও 
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অতিশয়তার আশ্রয়ে নয়, ম্বাভাবিকতার মধ্যেই নাটাচরিত্রক্ূপে তাদের প্রতিষ্ঠা। বসুদেব তার অনমনীয় 
দৃঢ়তায় ও সহজ বাক্তিত্বে নাট্যঘটনায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্য চরিত্র। নাটাযদ্বন্দে 
কংসের প্রধান প্রতিপক্ষরূপে অবশ্য চরিত্রটি আর একটু গুরুত্ব দাবি করে। দেবকীও কিছুটা অবহেলিত। 
তবু নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন তিনি তীব্র ধিক্কারে শক্তি-দর্পী কংসকে সমুচিত প্রত্যুত্তর দেন (4...কারাগারে 
আজ দেশের যত WTA, যত AMA, যত মহাত্বা- কারাগারে আজ ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ 
করেছেন-_ কারাগার আজ পুণা-তীর্থ। কারাগার আজ স্বর্গ! তাই জগতের এই মহাতীর্থে ভগবানের 
এই হর্গে পাতকী তুমি_ তোমার প্রবেশ নিষেধ । সয়তান, তুমি বৃথা মাথা খুঁড়ে WEI"), তখন 
তার ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, যে কারাগার -মহাতীর্থে একদিন পরাধীন 
ভারতবর্ষের ‘জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা-সূর্য উদিত হবে এই বিশ্বাসে নাটাকার তার কারাগার? 
নাটক রচনা করেন, সেই মহাতীর্থের বাণী শুনিয়েছেন এই দেবকীই। কিন্ত সামগ্রিক বিচারে নাটাক্রিয়ায় 
তার স্থান খুবই সংকুচিত। এই অর্থেই চরিত্রটিকে কিছুটা অবহেলিত মনে হয়। বস্তুত, এ নাটকে 


 বসুদেবঃ দেবকী, seq ও oe মিলিতভাবে কংসের প্রতিপক্ষ-_-এককভাবে কেউই নন। আর 


যোগ্য একক প্রতিপক্ষের অভাবে নাট্যসংঘাত তীব্র হয়ে ওঠার পথে যে-বাধা ছিল, নাট্যকার 
তা অতিক্রম করেছেন এই নাট্যকৌশলে-_এই মিলিত শক্তির পরিকল্পনায়, যার নেতৃত্বে রয়েছেন 
বসুদেব। বিদূরথ ও চন্দনাও কংসের বিরুদ্ধ পক্ষ। এভাবে নানামুখী .ছন্মে নাট্যকাহিনীর আকর্ষণ 
ও সংঘাতের STS বরং বেড়েছে। 


নাট্যঘটনার বিন্যাসে মন্মথ রায় “কারাগার”এ সহজ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সুগ্রথিত, 
সুমিত তার নাটকের দেহ। মূল কাহিনীর সঙ্গে পার্থকাহিনীগুলির weg স্বাভাবিক এবং নিবিড। 
তীব্র একটি নাটকীয় মুহূর্তে কাহিনী শুরু করে পরিণতি পর্যন্ত দর্শকের আগ্রহ ও কৌতূহল নাটাকার 
আকর্ষণ করে রেখেছেন | পুরাণাশ্রয়ী না্যকাহিনীতে কাজটি সহজ ছিল না। ঘটনাধারার মধ্যে সহজেই 
সঞ্চারিত হয়েছে তীব্র একটি নাট্যবেগ। কৌতুকরসের তরলতায় বা প্রবলতায় নাটকের. Tha 
সুরটি নাট্যকার খর্ব হতে দেননি । নাটকের উপসংহারে চমকসৃষ্টির আয়োজনটি কৃত্রিম, ঘটনাগ্রন্থনে 
এটুকুই শুধু দুর্বলতা । সব মিলিয়ে কারাগার” নাটক প্রথাগত নাটাবৃত্তগঠনের সার্থক উদাহরণ | 


রূপক নাটকটিতে এর রাজনৈতিক চরিত্র যেমন তাৎপর্যগভীর ইঙ্গিতময়তায় নাট্যকার তুলে ধরেছেন 
তেমনই এর পৌরাণিক প্রচ্ছদটিও macy নির্মাণ করেছেন। নাটকের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত 
এর নানা আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দৃশ্যেই দেখানো হয়েছে, বসুদেবকে অস্ত্রাঘাত করতে 
গেলে বিদূরথের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে নারায়ণের চতুর্ভূজ্জ-মূর্তি-_তার হাত থেকে অস্ত্র 
খসে পড়েছে। এ ঘটনার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব, তবু দেবশক্তির অলৌকিক লীলারপে একে 
লৌরাণিক নাটকের একটি লক্ষণ হিসাবেও দেখা চলে। অন্তত, দৃশ্যটিতে চরিত্র দুটির প্রতিক্রিয়ায় 
সেদিকটিই প্রাধান্য লাভ করেছে মনে হয়। এই অলৌকিকতা পরবর্তী পর্যায়ের নানা ঘটনায় নানা 
মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, একাধিক দৃশ্যে দৈববাণী, শালগ্রামশিলা চুর্ণাকরণে কংসের 
ব্যর্থতা, কারাগারের পাষাপ-দরজা খুলে ফেলতে বা ভেঙে ফেলতে কংসের অক্ষমতা, আবার 
সেই একই ছ্বার-উন্মোচনে দেবকীর অনায়াস-সফলতা, আলোবাতাসহীন পাষাণকক্ষে বন্দী থেকেও 
SECA মৃত্যুজয়, সদ্যোজাত শিশু-কৃষ্ণকে বসুদেবের নন্দালয়ে স্থানাস্তরণ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ 


করা যায়। ধরিগ্রীর গানগুলিও নাটকের পৌরাণিক আবহ-ব্রচনাম্ব সহায়তা করেছে। 
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‘কারাগার’ নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকারের অসাধারণ শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। একটু 
অলঙ্কৃত ও আবেগধর্মী নাটাসংলাপের প্রতি wae রায়ের বিশেষ পক্ষপাত। কৈশোরে -প্রথম যৌবনে 
তিনি প্রচুর নাটক পড়েছিলেন_ যার একটি বৃহদংশ ছিল প্রতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক যৌবনে 
কলকাতার সাধারণ মঞ্চে দর্শক-সমাদূত কিছু পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ও তিনি দেখেন। এই 
শ্রেণীর জনপ্রিয় নাটকেও . একটি প্রধান of তিনি লক্ষ্য করেছিলেন__তা হল সাহিত্যগুণের 
দৈন্য। তার এই বিশেষ নাট্যরুচি গঠনে বিদেশি বিশিষ্ট নাট্যকারদের যেমন, তেমনই রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাবও ছিল। তার নিজের নাটকে তাই এই সাহিতাগুণের দিকটিতে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। 
পুরাণাশ্রয়ী ক্লপক নাটকে সে-সুযোগও পেয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে । বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে এর 
নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। সংলাপ শুধু সাহিত্যগুণেই সমৃদ্ধ নয়, যথেষ্ট বেগবানও, এবং নাটাপ্রয়োজনসাধনে 
লক্ষ্যতেদী। কোথাও তার মধ্যে Sew, শাণিত দীস্তির বিচ্ছুরণ, কোথাও আবেগকন্প্র হৃদয়ানুভবের 
নিবিড় স্পন্দন। সাহিতাগুণাস্থিত বহু সংলাপেই সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভব করা যায়। 
আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালেরও | কংসের কিছু সংলাপে “সাজাহান" নাটকের ওঁরংজ্জেবের 
এবং চন্দনার সংলাপে জাহানারার কণ্ঠ যেন শোনা যায়__ কখনও নূরজাহান” নাটকের লয়লার 
ও নূরজাহানের। সাদৃশ্যটা ভাষার চেয়েও ভাবা-ভঙ্গিরই বেশি । 

কারাগার নাটকের গান এর আরেকটি বড় সম্পদ৷ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধরিত্রীর গানগুলি। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নাটকের পৌরাণিক প্রচ্ছদ-রচনায় এই গানগুলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা 
রয়েছে। নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যও গানগুলির মাধ্যমে তাৎপর্যময়তা লাভ করেছে। বাণী-সম্পদে 
খদ্ধ নাট্যগীতির একটি স্বতন্ত্র আকর্ষণও থাকে ধরিত্রীর গানে তারও অভাব নেই। নাটকের অন্যান্য 
গান সম্পর্কেও এ মন্তব্য বহুলাংশে প্রযোজ্য | 

তবে এ কৃতিত্ব নাট্যকারের নয়, কারণ গানগুলি অন্যের রচনা। মন্মথ রায় নিজে গান 
লিখতে পারেন না, অথচ সাধারণ মঞ্চে অভিনীত নাটকে সঙ্গীত-সন্নিবেশ করাই ছিল প্রচলিত 
প্রীতি, এবং সে-রীতি ভাঙতে প্রযোজক -পরিচালক সাহসী হননি। ধরিত্রীর গানগুলি তাই লিখিয়ে 
নেওয়া হয় কাজী নজরুলকে দিয়ে, আর অপর গানগুলি লিখে দেন হেমেন্দ্রকুমার রায়।** যোগ্য 

হাতেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধরিপ্রীর গানগুলি। বিদ্রোহী কবির 
রা 0 aaa aan 
ফুটে উঠেছে। অপরদিকে পৌরাণিক নাটকের দাবিও অপূর্ণ থাকেনি। উদাহরণস্বরূপ, ধরিস্রীর একটি 
গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে__ 


... নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী, 

পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে, 

ধর্ষিতা নারী আজি দৈত্যাগারে, 

জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা, 

জাগো দেবতা, জ্ঞাগো দেবতা ।(৩/২) 
এ গানের বাণীতে কংস-শাসিত মথুরাপুরীর ছবি যেমন ফুটে উঠেছে, তেম্লই ব্রিটিশ-শাসিত সমকালীন 
ভারতবর্ষেরও॥। আর পৌরাণিক কল্পনায় যিনি দেবতারূপে এখানে বন্দিত, সমকালের দৃষ্টিতে তিনি 
মহান্‌ কোনও দেশনেতা-_ যীর মধ্য দিয়ে পূর্ণ হবে ইতিহাস-বিষাতার অভিপ্রায় । 
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ধরিত্রীর গানে যেমন সার্থক নাটা-আবহ তৈরি হয়েছে, তেমনই ঘটনার ক্রমোন্নয়নের স্তরগুলিও 
যথারূপে WS হয়েছে। যেমন, বসুদেবের শিশুপুত্র কীর্তিমানের মৃত্যুর (৩/৩) পরবর্তী দৃশ্যেই 
হত্যা-যুগে আজি শিশুর বলিদান, 
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ভ্রিয়মাণ ৷ 
শোণিত -লেখা জাগে, নাহি কি ভগবান ?(৩/৪) 
কিংবা, কংসের হাতে নিহত হয়েছে বিদূরথ-দেবকীর সপ্তম সন্তান (৪/৩), আর-একটিকে হত্যা 
করতে পারলেই কংস নিশ্চিন্ত হতে পারে__একথা ভেবে সে উল্লসিত। পরের দৃশোই ধরিত্রীর 
গান__ l 
নাহি ভয় নাহি ভয়। 
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষ, আসে মৃত্যুজয়।-...(8/৪) 
এই হত্যা-যজ্ঞের অবসানে RAI পতনও যে আসন, তার ইঙ্গিত এ-গানে। ঘটনার তীব্রতা 
যখন চরমে পৌঁছয় তখন গানের বাণীতেও সঞ্কারিত হয় অস্তরশায়ী এক আবেগতীব্রতা_ কখনও 
এ-উদ্দেশ্যে গানটি আয়তনেও হয়ে ওঠে সংক্ষিপ্ত | 
বিশেষভাবে যা উল্লেখনীয় তা হল, গানগুলি ফরমায়েসি রচনা হয়েও প্রয়োগকুশলতায় নাটকেরই 
অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবে ধরিত্রীর গানগুলিকে নাটাদৃশ্যের অন্তর্গত না করে স্বতন্ত্র দৃশ্যে উপস্থাপন 
করা হয়েছে। পরবর্তী সংযোজনের ক্ষেত্রে এটিই সহজ পদ্থা। এর ফলে অবশ্য ধরিত্রী-চরিত্রটি 
নাট্যকাহিলীতে সংলগ্ন হয়ে ওঠেনি। 
নাটকের অন্যান্য গানগুলি চন্দনা, Fe, নর্তকী ও যাদবদের কণ্ঠে গীত। বেশিরভাগ গানই 
মামুলি ধরনের- ব্যতিক্রম শুধু প্রথম দৃশ্যে মন্দির-প্রাঙ্গণে কঙ্কার নেতৃত্বে গাওয়া সমবেত সঙ্গীতটি, 
এবং পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চন্দনার গানটি। Serra দাসত্ববন্ধন-মুক্তিতে প্রেরণা যুগিয়েছে 
সমবেত সঙ্গীতটি, আর চন্দনার গানে আভাগসিত হয়েছে দুর্যোগের আসন্ন অবসানের ইঙ্গিত। এসব 
গানও পরবর্তী সংযোজন এবং অন্যের কলমে লেখা । তবে এগুলি বিভিন্ন নাট্যদৃশ্যের TIES 
করা হয়েছে । কাজটি এ ক্ষেত্রে খুব কঠিন ছিল মনে হয় না। 


Se 
পৌরাণিক-রূপকের ধারাটির অতঃপর আর পুনরাবৃত্তি করতে চাননি মম্মথ রায়। সম্ভবত তিনি 
বুঝেছিলেন, এ-ধারায় “কারাগার” এর সাফল্য অতিক্রম করা খুবই কঠিন হবে। পুনরাবৃত্তি দর্শকের 
ক্লান্তির কারণও হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া, নিজের প্রতিও শিল্পীর একটি দায়িত্ব থাকে। অর্জিত 
খ্যাতি ও সাফল্যের উত্তরাধিকার আশ্রয় করে তাই মন্মথ রায় থাকতে চাননি। নিজের শক্তিকে 
নানা পথে চালনা করে তিনি এর বিকাশ অব্যাহত রাখতে চান। দেশচেতনার প্রেরণা এখনও 
সমান তীব্রই রয়েছে, শুধু একে এখন ভিন্ন বিষয়-আধারে প্রকাশের তাড়না অনুভব -করছেন। 
নাতিদূর-অত্তীতের ইতিহাস-অবলম্বনে এবার তিনি লিখলেন শীরকাশিম” (১৯৩৮) নাটক । এখানেও 
ভারত-ইতিহাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে “সংলগ্ন হয়ে মীরকাশিম’ নাটকটিকে সাধারণ এতিহাসিক 
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নাটক থেকে একটি স্বাতন্ত্রো অধিষ্ঠিত করেছে। ইতিহাসের মীরকাশিম এখানে একটি সমগ্র জাতির 
স্বপ্ন ও সংকল্পের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত। এ জাতীয় বূপকধর্সী উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পুরাণ-পরিমণগ্ডলের 
তুলনায় ইতিহাস-ভূমি অনেক বেশি উপযোগী সন্দেহ নেই, এবং নাট্যকার এর যথাযোগ্য ব্যবহারও 
করেছেন। 

কাছাকাছি সময়ে লেখা প্রথানুগ রীতির কিছু এ্রতিহাসিক-পৌরাণিক নাটকও-_- অশোক? 
(১৯৩৩), “সাবিত্রী'(১৯৩১), ST (১৯৩৫), “সতী”(১৯৩৭) প্রভৃতি ভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য। 
এসব নাটকে কোনও বৃহৎ দেশচেতনা নয়, কিন্তু নাট্যকারের সমাজচেতনা অবশ্যই লক্ষণীয় । আর 
আমরা আগেই জেনেছি, নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজগঠনও তার জ্রীবনের অন্যতম লক্ষ্য। পূর্বোলিখিত 
নাটকগুলিতে এমন কিছু মহাজীবনের কথা তিনি বলেছেন যারা যে-কোনও কালে আদর্শপ্রেরিত, 
বীর্যদীপ্ত সমাজ গঠনের অনুপ্রেরণা হতে পারেন। এই সূত্রে পরবর্তীকালে রচিত তার কিছু 
জীবনী-নাটকের-_ “তারাস্‌ শেতচেঙ্কো’ [ রাশিযার বিপ্লবী কবি ], “এ দেশে লেনিন” ‘লালন ফকির" 
প্রভৃতির- উল্লেখও করা যায়। 

১৯৩৮-এর পর দীর্ঘকাল মন্মথ রায় নাটাক্ষেত্রে অনুপস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে 
কলকাতায় জাপানি বোমাবর্ষণের ভয়ে ব্যাপক লোকাপসারণ শুরু হলে থিয়েটারে ঘোর দুর্দিন দেখা 
দেয়। জীবিকার তাগিদে way রায় সরকারি চাকরি নিতে বাধ্য হন। একসময়ে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র 
জগতের আমস্ত্রণও তিনি স্বীকার করে নেন। যে-নাটকের টানে একদিন বালুরঘাট শহরের সফল 
আইন ব্যবসা ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই নট্যজ্গতের সঙ্গে ঘটল তার বিচ্ছেদ | 
তবে এ-বিচ্ছেদ সাময়িক। নাট্যক্ষেত্রে আবার তার প্রত্যাবর্তন ঘটে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার 
দিকে__ মহাভারতী” (১৯৫২) নাটক নিয়ে। এখান থেকে তার নাট্যকার-জ্রীবনের দ্বিতীয় পর্বের 
OF | 


ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে । এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও মন্মথ রায়ের নাটকরচনার 
পূর্বঘোষিত প্রধান যে দুটি লক্ষ্য-_পরাধীন- দেশের মুক্তি-সংগ্রামের চিত্র-ূপায়ণ এবং স্থবির সমাজের 
যুগোচিত সংস্কারসাধন___তার মৌল পরিবর্তন কিছু ঘটেনি । তবে স্বাভাবিক কারণেই এখন সমাজসংস্কারের 
মধ্য দিয়ে সমাজগঠনের দিকটিই তার রচনায় বেশি গুরুত্ব পাবে অনুমান করা যায়। 


এই পর্বের প্রথম নাটক 'মহাভারতী” একটি বৃহৎ কাল-পর্বেব রাজনৈতিক ইতিহাস -চিত্র। 
১৮৫৭ থেকে ১৯৪৬ সাল- সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের হস্তে ব্রিটিশের ক্ষমতা 
প্রত্যর্পণ পর্যন্ত পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাসংকুল দীর্ঘ অধ্যায়টি নাটকে গ্রহণ 
করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ আর এজন্য রূপকের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নেই__সোজাসুজিই 
এ-ইতিহাস তুলে ধরা যেতে পারে । মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত এক গ্রামের মহাভারত-নামে এক 
সম্পন্ন কৃষক ও কয়েক পুরুষে বিস্তৃত তার পরিবারকে কাহিনী-কেন্ছরে রেখে একটি বৃহৎ কালের 
যা 2 


নাট্যকার বলতে চেয়েছেন, রা aut ik ain রর a রজার 
নির্ভীক আত্মদানে অর্জিত হয়েছে দেশের wie এরাই একালের দধীচি। রাজনৈতিক নেতার 
কণ্ঠে এদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে যেন পুনরুচ্চারিত হয় “দেবাসুর” এর দধীচির ও কারাগার" এর 
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দেবকীর প্রতায়দীপ্ত কিছু Cf | একালের মহাভারতেরাও পৌরাণিক যুগের প্রতিবাদী চরিত্রের উত্তরাধিকার 
বয়ে চলেছে। 


স্বাধীনতা-উত্তরকালে মন্মথ রায় নানা ধরনের সামাজিক নাটক লিখেছেন। সর্বত্রই একটি 
সামাজিক অভিপ্রায়ের দ্বারা তিনি চালিত। তিনি নিজে বিশেষ গুরুত্ব দেন তার বৃহৎ সমাজচেতনামূলক 
রচনাগুলিকে- যার মধ্যে বেশ কিছু একান্ক নাটকও রয়েছে। তার প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্যের উল্লেখ 
এখানে করা যেতে পারে: “She পর্বে আমার [ মহাভারতী’] পরবর্তী নাটকগুলি রাজনৈতিক 
এবং সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত না হয়ে পারেনি, কারণ যৃগমানসকে উপেক্ষা 
করা নাট্যকারের ধর্ম নয়। আমার পরবর্তী নাটকগুলি ধেমর্ঘট” (১৯৫৩), “সাওতাল বিদ্রোহ" (১৯৫৮), 
‘অমৃত অতীত? (১৯৫৯) এবং দেশাত্মবোধক TATA (১৯৫১), স্বর্ণকীট’ এবং জওয়ান’ (১৯৬২) 
এই ভাবধারারই দ্যোতক।"*? বস্তুত, কালাস্তরে ভিন্ন রাজনৈতিক -সামাজিক প্রেক্ষাপটেও শিল্পী তার 
সামাজিক দায়িত্ব পালনকেই প্রধান লক্ষ্য করে এগিয়েছেন। 


ধর্মঘট” নাটকে শ্রমিক-জীবনের সমস্যাকে নাট্যকার খুব কাছে থেকে এবং যথার্থ দৃষ্টিতে 
দেখেছেন। মুনাফালোভী মালিকের স্বরূপ যেমন এখানে বাস্তবতায় উন্মোচিত, তেমনই শ্রমিকদের 
অন্তর্বিরোধের মূলটিও। আবার সংকট-মুক্তির চিত্রে প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের আদর্শায়িত জীবনদৃষ্টি। 
তবে তা নাটক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে শিল্প-সত্য Ba হয়নি। তা ছাড়া, কোনও 
মহৎ বিশ্বাসের আশ্রয় নিয়েই তো মানুষকে এগোতে হয়। সমাজকেও। কল্পনার সত্য এভাবেই 
একদিন হয়ে ওঠে বাস্তবের সতা। জ্ঞাতিধর্মের সংকীর্ণতামুক্ত শ্রমিকদের এক্যানুভূতি ও মানবতাবোধের 
উন্মেষের মধ্যেই আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ নিহিত-_এটিই নাটকের মূল বাণী। 


“আজব দেশ” (১৯৫৩) নাট্যকারের ভাষায় “কিংবদস্তীমূলক কাল্পনিক নাটক’।”* নাটকের 
আনহ্দব দেশটি স্থবির, প্রথাশাসিত সমকালীন ভারতবর্ষও অংশত হতে পারে । হতে পারে শোষণ -জর্জর, 
অন্ধকারাচ্ছন্ন যে-কোনও কালের যে-কোনও দেশই। সব বাধা জয় করে সেই অন্ধকারের দেশে 
আলো নিয়ে আসে কিষণচাদ। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ ও “তাসের CPT- এর দ্বারা প্রভাবিত এ-নাটক।' 
তবে প্রকৃত ACW অভাবে, সমস্যা সমাধানের অতি-সরলীকরণে নাটকটি শিল্পসার্থক হয়ে 
উঠতে পারেনি। 


_ কৃষক-জীবন নিয়ে লেখা ‘লাঙল’ (১৯৫৫) এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য As | নাট্যকার 
বিশ্বাস করেন, যুগ-যুগ ধরে কৃষকদের যে নিষ্ঠুর আর্থিক শোষণ চলেছে তার প্রতিকার আছে 
সাম্যবদী সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনে। সেই বিশ্বাসের উচ্চারণ এ-নাটক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চাষের জমিতে 
কৃষকদের অধিকার নিয়ে যে-আন্দোলন (“লাঙল যার মাটি তার”) ইতিপূর্বে দেশে শুরু হয়েছিল, 
সেটিই ছিল '‘লাঙল’-এর নাট্যকাহিনীর পশ্চাৎপটে। অল্পদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথার 
উচ্ছেদও ঘটে গেছে। একান্তভাবে সমকালীন সমস্যা-আশ্রিত এ-নাটকে নাট্যকার তার 
বাস্তব-সচেতনতার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। 

সমকালীন সমাজক্ষেত্র থেকে মন্মথ রায় আবার কখনও ফিরে গেছেন দূর-অতীতকালের 
ইতিহাস-ভূমিতে! কিন্ত সেখানেও দেশভাবনা তার প্রেরণা-মূলে। এঁতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপিত 
তার wy অতীত” (১৯৫৯) এমন একটি নাটক! শতবর্ব্যাপী অরাজকতার অবসান ঘটাতে 
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অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গের প্রজারা গোপালদেবকে দেশের রাজা নির্বাচন করে। এই কাহিনী-সূত্র 
অবলম্বনে নাটকটি রচিত। গোপালদেব ছাড়া নাটকের আর সব চরিত্রই নাট্যকারের 'কল্পনাপ্রসৃত। 
নাট্যকাহিনীতেও কাল্পনিক অংশেরই প্রাধান্য । কিন্তু শিল্পীর কল্পনায় ইতিহাসের সেই বিশেষ যুগটি 
সত্য রূপ পেয়েছে। ইতিহাসের মর্মসত্য তাই ক্ষুপ্ন বা লঙ্ঘিত হয়নি । কৃতান্তক ও মক্ষিরাণী_ নাটকের 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র! নাট্যকারের কল্পনাশক্তির অসামান্য নিদর্শন এ দুটি চরিত্রে। এদের তুল্য 


চরিত্রসৃষ্টি বাংলা নাটকেই বিরল । ঘটনাগ্রস্থনের নৈপুণ্যে, সংলাপের সামর্থ্য অয়ত অতীত? মন্মখ 
রায়ের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। 


নাট্যকারের রাজনৈতিক দর্শনও নাটকটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। কৃতাস্তকের কন্ঠে এক চিরস্তন 
সমাজ-সত্যের ঘোষণা শোনা গেছে। গোপালদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করার পিছনে তার একটি 
বৃহৎ ভূমিকা আছে। আবার সে-ই রাজাকে স্মরণ করিয়ে দেয় : “এই বাষ্ট্রব্যবস্থায় সৎ জীবনযাপন 
করলে GATE জোটে না দেখেই আমরা হয়েছি অসৎ, আমরা হয়েছি wea, আমরা হয়েছি 
TY! SANAA Yet ঘুচিয়ে দাও, দেখবে দস্যার হয়েছে ধ্বংস, তকস্করের হয়েছে yor কিন্তু 
তা যদি না পার, জানবে আমাদের মৃত্যু নেই_ রাজা, আমাদের মৃত্যু নেই?” এ-কঠ জনশক্তির 
অজেয়তায় বিশ্বাসী চিরকালের মানব-কঠ। ইতিহাস-সচেতন নাট্যকার যুগে যুগে ইতিহাস-সতোরই 
পুনরাবর্তন দেখতে পান। E 

একান্তভাবে সমকালীন ঘটনা-অবলম্বনে লেখা মন্মথ রায়ের নাটকশুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
জয় বাংলা” (১৯৭১) নাটক । পাকিস্তানের রাজনৈতিক শাসন অস্বীকার করে স্বাধীন বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠার কাহিনী এর কেন্দ্রীয় বিষয়। ব্রিটিশ -ভারতবর্ষের স্বাধীনতা- সংশ্রামেরই এ যেন এক রূপাস্তর। 
প্রসঙ্গত প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের নিজস্ব কিছু জীবনদর্শন। হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘকালীন বিরোধের 
সমাধান তিনি যেমন খুঁজেছেন দুই সম্প্রদায়ের ভিতর সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে, তেমনই 
বাঙালির জাতিসত্তা যে ধর্মনিরপেক্ষ, একথাও তিনি দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। দীর্ঘকাল আগে 
লেখা ‘দিগ্বিজয়’ (১৯৩৯) পালা-নাটকেও তার এই অসাম্প্রদায়িক, মননগভীর জ্রীবনদৃষ্টির প্রকাশ 
লক্ষ্য করা গেছে। আবার অন্তিম পর্যায়ের “মহাভারত? (১৯৮৬) নাটকেও ভিন্ন ইতিহাস-পটভূমিতে 
নাট্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তার Ges প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং এঁকাবদ্ধ মহা-ভারতবর্ষ 
গঠনের কথা বলেছেন। তাই বলা যায়, তার বৃহৎ দেশচেতনা-মুূলেই সংযুক্ত হয়ে আছে তার 
এ জাতীয় ANAS | | 

তার সব সামাজিক নাটক সমান সার্থক নয়, কিন্ত একটি সামাজিক অভিপ্রায় তাকে প্রায় 
সর্বত্রই চালনা করেছে। এমনকি, নাটক হিসেবে যেগুলি দুর্বল, অতিনাটকীয় উপাদানে পূর্ণ, সেখানেও | 
সমকালীন মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র-সংবলিত তার পথে-বিপথে” (১৯৫২), 
কিংবা কুমারী মাতার সামাজিক সমস্যা-বিষয়ক ‘বন্দিতা’ (১৯৫৯) নাটকের কথা এই সুত্রে মনে 
পড়বে। দুটি নাটকেই ব্যক্তিত্বময়ী, ব্যতিক্রমী নারীচরিব্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাট্যকারের সমাজ্চেতনার 
পরিচয় CATH | 

মঞ্চজীবন নিয়ে লেখা wae রায়ের বেশ কয়েকটি নাটক আছে। এদের মধ্যে জ্রীবন-মরণ? 
(১৯৫৫) নাটকে তার কিছু বৈপ্লবিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। সমকালীন ‘ewes’ নাটকে যেমন 
তিনি শ্রমিক-শোষণের এবং ‘লাঙল’ নাটকে কৃষক-শোষণের চিত্র একে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন, এর প্রতিকারের উপায় সন্ধান করেছেন, 'জীবন-মরণ” নাটকেও তেমনই দেখিয়েছেন 
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থিয়েটারের ব্যক্তিগত মালিকানায় অভিনেতা অভিনেত্রী ও নাট্যকর্ষীদের উপর শোষণ ও অবিচারের 
ছবি। নাট্যকার এর প্রতিকার অসম্ভব মনে করেন না। শোষণকে-_তা যে-কোনও স্তরেই ঘটুক 
না কেন_ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী নাট্যকার কখনও চিরকালীন সত্য বলে ভাবতে পারেন 
না। এ ক্ষেত্রে সমবায়-প্রথার প্রবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে বলেই তার বিশ্বাস। মূলত রবীন্দ্রনাথের 
সমবায়-চিস্তাই তাকে প্রভাবিত করেছে, তাই নাটকটি way রায় তার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ 
করেছেন। 


aq 


মন্মথ রায় তার নাট্যকার-জ্ীবন শুরু করেন AFE নাটক দিয়ে। তার প্রথম ase নাটক মুক্তির 
ডাক’ (১৯২৩) যদিও সাধারণ মঞ্চে সাফল্যলাত করেনি, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর 
এটি সাহিত্যগুণে বহু বিদ্ধ ব্যক্তির প্রশংসা অর্জন করে।১৯ পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি আজ্গীবন 
চলেছে তার এই swe নাটক রচনার ধারাটিও। তার প্রগতিশীল, আধুনিক, সমাজ্বসচেতন দৃষ্টি 
তার বহু একান্ককেই একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে। তবে মঞ্জাভিনয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ নাটকের 
পাশে সাধারণভাবে একাচ্ক নাটকের স্থানটি খুবই. সংকূচিত। মন্মথ রায়ও তাই পূর্ণাঙ্গ নাটককেই 
তার আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন করতে চেয়েছেন। আত্তপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেও এ-পথটিই বেশি 
কার্যকর হবে, অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন। আর প্রথম থেকেই নাটকের একটি মূল লক্ষ্যে 
তিনি স্থিরদৃষ্টি। ‘মনসামঙ্গল’-এর চাঁদ সদাগরের কাহিনী অবলম্বনে লেখা তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 
চাঁদ সদাগর” (১৯২৭)। কিন্তু “লৌকিক পুরাণে”র বিষয় গ্রহণ করলেও তিনি পৌরাণিক নাটকের 
প্রচলিত ধারায় তার নাটককে তরল ভক্তিরসাশ্রয়ী করে তুলতে চাননি । প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ পৌরাণিক 
নাটকের সাহিত্যশুণের দৈন্য ও ভক্তিরসের প্রাবল্য তাকে পীড়াই দিত। তাই প্রথম. থেকেই তিনি 
এ দুটি ক্রটি থেকে তার নাটককে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। “চাদ সদাগর”এ এর পরিচয়ও সুস্পষ্ট । 
তার নাট্যসংলাপে সাহিত্যগুণের যেমন Sega, তেমনই তার চরিত্রতাবনায়ও প্রতিফলিত হয়েছে 
তার আধুনিক জীবনদৃষ্টি__উচ্ছৃসিত ভক্তিরসে তার সে-দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়নি। দর্শক-মনোরঞ্জনের সহজ 
ও বহুপ্রচলিত পথ অনুসরণ না করে তিনি দর্শক-রুচিকেই নিজের আদর্শে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। 
তার নায়ক চাঁদ সদাগর বহুলাংশেই উনিশ শতকী পাশ্চাত্য আদর্শে দীক্ষিত এক অনমনীয় মনুষ্যধর্মব্রতী 
বিরাট পুরুষ । ১” 


“দেবাসূর’-এ এসে তার সমকাল-চেতনা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে__নাটককে তিনি করে 
তুলতে চেয়েছেন তার রাজনৈতিক চিন্তার বাহন। এই চেতনা আরও awa হয়ে উঠেছে পরবর্তী 
নাটক “কারাগার*-এ। নাটকগুলির বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এসব নাটকে পৌরাণিকতার একটা আচ্ছাদন 
থাকলেও ভক্তিরস অনুপস্থিত। নাট্যকারের লক্ষ্যের কথা মনে রাখলে বোঝা যায় তার পক্ষে এটিই 
ছিল স্বাভাবিক। পুরাণকাহিনী-আশ্রয়ী নাটক এভাবে তার হাতে একটি নতুন চরিত্র লাভ করেছে। 


স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও মন্মথ রায়ের লক্ষ্য একই কেন্দ্রে স্থিত। পরিবর্তিত সামাজিক-রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি শুধু একে সমন্বিত করে নিয়েছেন। নানাদিক থেকে যুগধর্মকে তিনি অঙ্গীকার 
করে নিয়েছেন তার নাটকে। ফলে ঘটনা-পরিসর যেমনই হোক না কেন, সামাজিক" সমস্যাটি 
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বাহ্যত যে-ধরশেরই হোক না কেন, গভীরতর এক সামাজিক তাৎপর্যে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
আর এভাবেই মন্মথ রায় হয়ে উঠেছেন আধুনিক কালের প্রতিনিধিস্থানীয় বিশিষ্ট এক নাট্যকার ৷ 

নাট্যকারের সামাজ্িক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় মন্মথ রায় বিশ্বাসী। শুধু বিশ্বাসীই নন, এই 
দায়বহন নাট্যকারের অবশ্যকৃত্য বলে তিনি মনে করেন। এ-দায় অনি:শেষ। যার ক্ষমতা বেশি, 
দাযিত্বপালনের দায়ও তাকেই বেশি বইতে হয়। শক্তিমান নাট্যকার তা বহনও করেছেন। 

যুগের বিবর্তনে তার সমাজচিস্তায়ও ঘটেছে বিবর্তন। কিন্তু তার চিন্তার মূল কেন্দ্রে সর্বদাই 
রয়েছে মানুষ । সেই মানুষকে তিনি প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান মানব -মহিমায়।১* সঙ্গীত-নাটক একাডেমির 
পুরস্কার লাভের (১৯৬৯) পর THA রায় তার সংবর্ধনার প্রতুযুত্তরে তার নাট্যাদর্শের- ব্যাখ্যায় যে-কথা 
বলেছিলেন, তা স্মরণ করা যেতে পারে: “....এই যুগসন্ধিক্ষণে কোনও অবস্থাতেই আমাদের 
ভেঙে পড়লে চলবে না! যেমন করেই হোক, জীবন-যন্ত্রণা দূর করবার সংকল্প নিয়ে মাথা তুলে 
দাঁড়াতে হবে এবং জিততে হবে-_এই মনোভাব, এবং এই বলিষ্ঠ জীবন-দর্লিই আমরা আমাদের 
নাটকে চাই। ....আমি আমার সব রচনাতেই লক্ষ্য রেখেছি মানুষের সংগ্রামী জীবন এবং মানুষের 
জীবনযাত্রা ও মানুষের আত্মিক উন্নয়ন । আমি মনে করি, এই যৃগসন্ধিক্ষণে আজ যখন আমাদের 
জাতীয় লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক ages, আমাদের নাটকেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেই মহাজীবন 
প্রতিষ্ঠার জন্য জমি তৈরি করা । এতে যাঁরা বলবেন যে, তাহলে নাটক প্রচারণা-দোষে দুষ্ট হবে, 
আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি যে সব সাহিত্যই প্রচার, যদিও সব প্রচার 
সাহিত্য নয়, রসোত্রীর্ণ হওয়াই বড় কথা ।”৮১ তার নিজের নাটকও এই লক্ষ্যে নিয়োজিত । 

শুধু নিজের সৃষ্টিকর্মেই নয়, সমকালীন যে-কোনও প্রগতিশীল প্রতিবাদী আন্দোলনেও তিনি 
সক্রিয় ভূমিকায় সংযুক্ত থেকেছেন। ates তিনি তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের অপরিহার্য অঙ্গ 
বলে মনে করেন। তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা হল, ১৯৬২ সালের প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ 
নাট্যাভিনয় বিল (The Dramatic Performances Bill, 1962)-এর প্রতিবাদে নাট্যশিল্পীদের 
সম্মিলিত অভিযানে সফল নেতৃত্বদান। আসলে এ-জাতীয় আইনের মূল লক্ষ্যই ছিল-_বিবেকী 
শিল্পীর কঠরোধ করা, যাতে সরকার-বিরোধী কোনও zeae তিনি তার নাটকে প্রচার করতে 
না পারেন। কারাগার” নাটকের সূত্রে Way রায়ের নিজেরই এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা ছিল, তাই 
পরিণত হতে পারেনি, এটি পরিত্যক্ত হয়। আজ ভাবতে খুব বিস্ময় বোধ হয়, “কারাগার” এর 
প্রকাশ্য অভিনয়-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলেও মন্মধ রায় সেদিন কিন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত 
বিরুদ্ধ কঠকে কখনও উচ্চকিত হতে দিতে চায় না, প্রতিবাদে সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, এমন 
শিল্পার sy সে রোধ করতে চায়। সুতরাং আঘাত আবার আসতে পারে, আর সে-বিষয়ে তাই 
সতর্কও থাকতে হবে। মন্মথ রায় সেদিন বলেছিলেন, “যাহারা “কারাগারে*র পুনরভিনয় ব্যবস্থাকল্লে 
আন্দোলন অথবা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন আজ সবাস্তঃকরণে তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া 
নিবেদন করিতেছি, তাহাদের কাজ এখনও শেষ হয় নাই?২” কাজ যে সতিই শেষ হয়নি, 
তা ১৯৩১-এর পর আবার ১৯৬২-তেও দেখা গেছে। পরেও যে কখনও দেখা দেবে না, কে 
বলতে পারে! নিজের জীবনসাধনায় অন্যায়ের প্রতিবাদী এই সদাজ্ঞাপ্রত দৃষ্টির পরিচয় wae রায় 
দিয়ে গেছেন। 
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চীকা 
১ সরকারি নির্দেশের প্রতিলিপি : 


The Government of Bengal 
Political Department 
Political Branch 
No. 1695 P 


Order 
Calcutta, the 4th February, 1931 


Whereas it appears to the Governor-in-Council that the play entitled 
“Karagar” by Manmatha Ray, MLA., ....., which has been performed at the 
Monomohan Theatre, Calcutta, is likely to excite দিনঃ of disaffection towards 
the Government established by law in India. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of thé 
Dramatic Performances Act, 1876 (XII of 1876), the Governor-in-Council hereby 
prohibits the performance of the said play in any public place. 


(বসুমতী-সাহিতা- মন্দির-শ্রব্াশিত Sere রায়ের প্রন্থাবলী” প্রথম খণ্ড, GRR- উদ্ধৃত 1) 


২ WH রায়, ‘বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি’, মন্মথ রায় নাটাশ্রস্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, (মনমথন প্রকাশন, 
কলকাতা-৬), প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৪৬৪। প্রসঙ্গত উল্লেখা, মন্মথ রায়ের আত্মস্মৃতিমূলক এই প্রবন্ধটি 
প্রথমে ‘অমৃত’ পত্রিকায় (ক্রীড়া-বিনোদন সংখ্যা, ১৩৭৯) প্রকাশিত হয়। 


৩ “কারাগার” নাটক সেদিনের দর্শকসমাজকে কী প্রবল উন্মাদনায় আলোড়িত করে তোলে, তার একটি 
বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায় নাটকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ বিখ্যাত ঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী সরঘৃবালা 
দেবীর বিবরণে । শুধু দর্শকদেরই নয়, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যেও সে উন্মাদনা সংক্রামিত হত। 
নয়, রীতিমত মাতৃভূমির স্বাধীনতার জনা সংগ্রাম । মনোমোহন থিয়েটার ছিল সেস্টাল এভিনিউতে। প্রথম 
অভিনয়-রজনীতে লোকজন ভেঙে পড়েছে। সে কী Gara! মূল দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা 
মাঝে মাঝে পর্দার ফাক দিয়ে ভিড়ের সেই চেহারা দেখে আরও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছি। অভিনয় হল। 
সে কী আনন্দ আমাদের ! পরে অবশ্য “কারাগার” নাটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সব অভিনয়-রজনীগুলো 
মনে পড়ে। অভিনয়ের মধোই জনারণা থেকে শ্লোগান উঠেছে__ “বন্দে মাতরম্’। তন অল্প বয়স 
আমাদের | এই জাগরণ দেখে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছি। তখন আমরা আর কেউ অভিনেতা অভিনেত্রী 
নই, প্রতোকেই স্বাধীনতার সৈনিক ।” 

[ এ ইতিহাস আমাদের স্মরপ করিয়ে দেয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশাস্মবোধক ইতিহাসমূলক নাটক 
“সরোজ্িনী"্ল অভিনয়ের কথা । অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মকথাম্ম বিধৃত হয়ে আছে তার অভিজ্ঞতার 
কথা- যা সরমূবালার অভিজ্ঞরতারই অনুরূপ । ] 

(২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯১ -এর “আজকাল পত্রিকায় মুকিত সরযুদেবীর অভিজ্ঞতার বিবরণ । ড. অতুলচন্দ্র 
চক্রবর্তীর ‘নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনী ও লাটাসাধনা* প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬৩ থেকে VS!) 

৪ নাট্যকারের নিজের বিবৃতিতে _“*...তখন এ উপলব্ধিও আমার এল সাধারণ নাটাশালার এতিহ্যের ধারক 
ও বাহক হতে হবে আমাকে । সে এতিহ্যটি কি? নাটকের মাধামে সমাজসংক্কার এবং স্বাধীনতার জন্য 
সংপ্রাম। শুধু স্বাধীনতার জন্য সংপ্রামও নয়, অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ এবং দুঃশাসন- এর বিরুদ্ধে 
অবিরত সংগ্রাম। নাট্যকারক্থপে প্রতিষ্ঠিত হয়েই মনে হল, যে সুযোগ দিয়ে জীবনদেবতা আমাকে চিহ্নিত 


২৪৮ | Ty আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 








© 
কবলেন তাৰ আর কোন উদ্দেশা chi” মন্মথ বায়, "বাঙলার সাধাবল we ও anf’, মন্মথ বায় 
শাটপ্রেস্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, (মনমথন প্রকাশন), পূ. ৪৬৪ 

৫ WHY রায়, “বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি» wre বায় নাটাগ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, (মনমথন প্রকাশন), 
পূ. ৪৬৪ 

৬ এ-বিষয়ে মন্মথ রায়ের নিজের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : “কারাগার মহাসমাবোহে সগৌরবে মনোমোহন 
থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল। গত ১লা ফেব্রুয়ারি রবিবার তথায় অষ্টাদশ অভিনয়ের পর বাঙলা সরকারেব 
শিষেধাজ্রাক্রমে “কারাগারে'র পুনরভিনয় রহিত হয়। কলারসিকগণ তজ্জল্য ape হইয়াছিলেন, সংবাদপত্রে 
তিজ্জন্য বিশেষ প্রতিবাদ হইয়াছিল, অভিনয় যে শুধু অভিনয় নয়, বাঙলার নাড়ীর সঙ্গে অহারগড যোগ 


আমার পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য ডাঃ নরেশচন্্র সেনগুপ্ত “কারাগারে'র পুনবভিনয় ব্যবস্থাকল্ে বঙ্গীয় 
আইনসভায় প্রশ্ন উত্ধাপন করিয়াছিলেন” 
(‘লেখকের out’, ‘কাৱাগার’, দ্বিতীয় সংস্করণ) 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মন্মথ রায় যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্াতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, ড. সেনগুপ্ত 
তখন সেখানে প্রোভোস্ট। তার উৎসাহ ও অনুপ্রাণনা way রায়কে নাটক -রচনায় আগ্রহী করে তেলে। 
GS. সেনগুপ্তই কলকাতার সাধারণ মঞ্চের সঙ্গে তর প্রথম যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। তার প্রথম একাছ্ 
“মুক্তির ডাক'-এর গ্রস্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারেও ড. সেনগুপ্তের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। 

৭ মন্মথ রায়ের নিজের স্বীকৃতিতে “*..--অধুনালুপ্ত মনোমোহন থিয়েটারের সর্বাধিকারী, বর্তমান নাটানিকেতনের 
স্বত্বাধিকারী অপ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ বিশেষ চেষ্টা করিয়া নাটানিকেতনে ‘কারাগার’ নাটকেব 
পুনরতিনয়ের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নাট্ননিকেতনে নবপর্যায়ে গত ৮ আগস্ট “কারাগারের 
প্রথম অভিনয়োতসব মহাসমারোহে সুসম্পন্র হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের এই কৃতিত্ব বাঙলার 
নাটা-ইতিহাসে স্মরণীয় হইবে সন্দেহ নাই ।” 

('শেখকের কথা’, ‘erste’, RD ages) 

>» Bengal Council-এর ৩ মার্চ, ১৯৩১-এর অধিবেশনে ‘কারাগার’ নাটকের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি 

নিয়ে আলোচনা হয়। নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে-প্রতিবাদ জেগেছিল, তা থেকেই এই পুনর্বিবেচনার 

প্রশ্নটি ওঠে। নিষেধাজ্রাটি অবশ্য সেদিন প্রত্যাহৃত হয়নি, তবে একথা স্বীকার করা হয়েছিল যে, '....the 
Bengali drama ‘‘Karagar’, or Prison, ..... was a mythological one....."! 


[ were রায়ের agree’, প্রথম থও (বসুষতী-সাহিতা-মন্দির, কলকাতা), "কারাগার নাটকের ভূমিকা অংশে উদ্ধত 1] 


> Council-এর প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি : 
Bengal Council 
**Karagar’’ show prohibited 3rd March, 1931 


While admitting that the Bengali drama, ‘‘Karagar’’, or Prison, which was 
staged for some days at the Monomohan Theatre, was a mythological one, the 
Hon'ble Mr. W. D. R. Prentice told Dr. N.C. Sen Gupta that the Government 
had prohibited the further performance of the play on the advice of their legal 
advisers, as it was likely to excite feelings of disaffection towards the Government. 

The Home Member added that ostensibly the play did not relate to present-day 
politics, but actually its bearing on present-day politics was beyond doubt. 


( wae রায়ের গ্রস্থাবলী’, প্রথম te (বসুমতী-সাহিতা-মশ্দির, কলকাতা), ভূমিকা-আংশে উদ্ভৃত।) 
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১০ Hes সম্পর্কে “সর্বাধিকারী” শব্দটি wee রায় তার মন্তব্যে বাবহার করেছেন। ৭-সংখাক পাদটীকা শ্রষ্টবা। 
১১ ভি Se ee তাতে 
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প্রগতিশীল, উদার সমাজ-ভাবলা এর মধা দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মন্মথ রায়ের জীবনী-লেখক ও 
সাহিভ্য-সমালোচক ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী মনে করেন, উত্তরবঙ্গে সমকালীন হিন্দুসমাজ সংস্কার-আন্দোলন 
ও দিনাজপুর জ্ঞেলার হিলিতে অনুষ্ঠিত (মার্চ e ও ৬, ১৯২৮) হিন্দুধর্ম-মহাসম্মিলনীর প্রভাব এ ক্ষেত্রে 
মন্মথ রায়ের উপর পড়েছিল। হিন্দুধর্ম-মহাসশ্মিলনীতে হিন্দুসমাজের পালনীয় যেসব কর্তবোর নির্দেশ দেওয়া 
হয়, তার মধ্য ধর্ষাস্তর গ্রহণ প্রতিরোধ এবং অপহৃতা ও ধর্ষিতা হিন্দুনারীদের হিন্দুসমাজে পুনগ্রহণ 
ছিল অনাতম। মন্মথ রায় সাংবাদিক হিসাবে এ-সন্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় 
সহায়তাও করেন। ড. চক্রব্তীর অভিমত তাই যুক্তিযুক্তই মনে হয়। 

(ড. অতুলচক্্ চক্রবর্তী, 'লাটাকার way রায়ের CAN ও নাটাসাধনা” প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৫০-৫১; ৫৮-৫৯) 


তবে রাজনৈতিক বক্তব্যমূলক নাটকটিতে চন্দনার অন্যবিধ ভূমিকাও আছে এবং সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 


বর্তমান প্রতিনিধিটি (অথাৎ, রাঙ্গা) এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত 
করে |” 

THY রায়, “বাঙলার সাধারণ we ও আমি’, মন্মথ রায় সাটাগ্েস্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (মনমথন প্রকাশন), 
পৃ. ৪৭২ 

‘আজব দেশ” নাটকের আধ্যাপত্র 

এখানে একটিমাত্র মস্তবা__প্রমথ চৌধুরীর মস্তবা- উদ্ধত করা যাচ্ছে। প্রমথ চৌধুরী মন্মথ রায়কে একটি 
পত্রে লেখেন: “আপনি শুনে খুশি হবেন যে মুক্তির ডাক” আমার খুব ভাল লেগেছে । আপনার সাটকখানির 
মহাগুণ এই যে এখানি যথাথহি একখানি Drama!” 

(Sear: "মূল্যায়ন (উদ্কৃতি-সংকলন), SIY রায়ের SER, প্রথম খণ্ড, বসুমতী-সাহিতা-মন্দির, পৃ. >>) 
মন্মথ রায় নিজে বলেছেন: “.....সুরটা বদলাতে ইচ্ছা হল। লৌকিক পুরাণ মনসামঙ্গল থেকে চাঁদ 
সদাগর ও বেহুলার আখ্যানটি বেছে নিয়ে চাদ সদাগরকে একটি ond বাঙালীরূপে চিত্রিত করার, 
সাধনা চলল |” 

(মন্মথ রায়, ‘বাঙলার সাধারণ we ও আমি’, wae রায় নাটাগ্রস্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (মনমথন প্রকাশল), পৃ 

৪৬২) 
প্রসঙ্গত একটি জীবনী-নাটকের সাক্ষাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। “পালন ফকির’ নাটকটির 
ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন: “সবার উপরে মানুষ সত, আহার উপরে নাই চ্জীদাসের এই ম্মর্বাণী 
লালন ফকিরের Gal এবং TI JE হরেছে। FTTH, সমগ্র পৃথিবী জুড়েই আজ মানবাড্ভার 
এই wath) এই 'মর্মবাণীকেই আমি রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছি লালন ফকিরের জীবন অবলম্বনে 
রচিত এই নাটক্িতে i” 

জীবলী-নাটকটির লক্ষ্য একটি ভিন্ন হলেও এও সেই মানবসতোর জয়গান। নাট্যকারের জীবনদৃষ্টির 
মূলটি এ থেকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। 

ড. অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তীর ‘নাট্যকার way রায়ের জীবনী ও নাটাসাধলা” প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৪৮-৯ 
থেকে SHS! 

“লেখকের কথা”, “কারাগার? দ্বিতীয় সংস্করণ | 
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মন্মথ রায়: জীবনপঞ্জি 


বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহের টাক্ষাইলের গালা গ্রামে ১৬ জুন জ্ঞন্ম। 
পিতা --দেবেল্ত্রগাতি। 

শৈশবে গ্রামেই শিক্ষা শুরু, পরে পশ্চিম দিনাজপুরে চলে আসেন | 

আই এ পাশ করেন অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী কলেন্জ থেকে । 

কলকাতা বিশ্মবিদালয়ের স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এ পাশ করে। 

সহযোগি আন্দোলনে CHa GTA | 


বি এ পড়ার সময় ARNE নাটক “বক্ষে মূসলমান’ রচনা এবং এটি বালুরঘাটের 
ই সি ডি seme অভিনীত zw 


OSE নাটক “মুক্তির ডাক’ রচনা । 

২৫ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 

ঢোকা বিন্মধিদালয থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ । 

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বালুরঘাটে ওকালতি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ | 


স্থানীয় শৌরশিতার দায়িত্বভার গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে ওকালতি ছেড়ে সমবায় আন্দোলনে 
জড়িয়ে পড়ে শিক্ষকতার SPA নেন। 


‘সেমিরেমিস' নাটকের রচনা । 

প্রথম ware শিশু নাটক “কাজলরেখা' রচনা | 

“চাঁদ সদাগর’ রচনা । ১৮ সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 
“দেবাসুর” রচনা ॥। ২৮ এপ্রিল স্টার থিয়েটারে নাটকটি প্রথম অভিনয় । 
‘yen’ চলা v জুন নাটকটি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিলয় । 
“মহুয়া” রচনা | 


রূপকে তাঁর এই প্রতিবাদী নাটকটি আঠারোটি অভিনয়ের পর সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ 


ও বাজেয়াপ্ত হয়। 

“সাবিত্রী” এবং AFTES’ রচনা | j 

সম্রাট অশোকের Sea নিয়ে রচনা করেন ‘অশোক’ MGP রঙমহল থিয়েটারে 
প্রথম অভিনয় | 

‘চাদ সদাগর '-এর চিত্রনাট্য রচনা কবেন। 

caer পিকচার্সের প্রযোজনায় ‘শুভ gz” চলচিচিত্রটি পরিচালনা করেন। 

রচনা করেন “WaT | 

fager, ‘সতী’, ‘areal’ রচনা । 

“রূপকথা” এবং “মীরকাশিম করেন | 

‘অভিনয়’ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন। 


‘রাজনর্তর্কী’র চিত্রনাট্য রচনা। এটির ইংরেজি রূপ “Court Dancer'-এরও। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, এটি ভারতে প্রস্তুত প্রথম সবাক ইংরেন্জি ছবি। 
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যোগাত্যাশ”- এষ চিত্রনাটা বচনা। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার ও প্রযোজকের পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে 
১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এই পদে থাকাকালীন “বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ' এর 
জীবনী-সহ্‌ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় ৫০টি তথাচিত্র করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পরিভাষা সংসদের সদস্য মনোনীত হন । এই পদে তিনি ১৯৭২ সাল পর্যস্ত ছিলেন। 
‘STHTNST” ASAT | 

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের লাটায়িত ইতিহাস সন্বস্কীয় ate লাটক_ “মহাভারতী” 
রচনা | 

“মমতাময়ী হাসপাতাল" AEA | 

‘পথে বিপথে’, জীবনটাই নাটক’ এবং বান্মাত্মক রাজনৈতিক নাটক “আজব দেশ” 
ASAT | 

“চাষীর প্রেম "এ ‘antes’, ‘কুষ্ণবিলাসিনী fen’ (এটি ‘ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯৫৩-তেই 


প্রকাশিত্ত হয়েছিল), এবং “উর্বশী নিরুক্ষেশ' (এটি “শনিবারের চিঠি'-তে ওই একই 


সালে প্রকাশিত হয়েছিল) রচনা । 

PAR’ রচনা । 

“জ্রীবন মরণ", ‘গুপ্তধন’, ‘লাঙল’, শ্ীশ্রীমা ও 'জিটোগঙ্ষার বাধ” রচনা । 

‘ছোটদের একান্কিকা’ রচনা । 

“মরা হাতী লাখ টাকা” রচনা । 

‘সাওতাল ATITA’, ‘নব ware’ রচলা। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার ও প্রযোজ্জকের দায়িত্ব ছেড়ে আকাশবাণী কলকাতার প্রচার 
ও প্রযোজকের দারিত্ব cai এখানে তিনি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। 

‘বন্দিতা’, “কোটিপতি নিরুদ্দেশ’, ‘xq ডাকাত”, ‘ফকিরের পাথর ও নাটাগুচ্ছ’, ‘ays 
অতীত’, “মহাপ্রেম” রচনা | 

‘fàs পাষাশ’-এর চিত্রনাট্য রচনা । 

‘দুই আঙিনা এক আকাশ’, ও “বিচিত্র একান্ত’ AAT | 

নিখিল ভারত বক্ষ সাহিত্য সম্মেলন ‘aber ও বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এর রজত 
জয়স্তী অধিবেশনে নাট্যশাখার সভাপতি মনোনীত হন । 

"স্বর্ণকীট’ এবং দেশাত্মবোধক নাটাত্রয়__ জওয়ান” Watt 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনীত ‘grits পারফরমেন্স বিল'-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
দলমতনির্বিশেষে attics সম্মিলিত অভিযানের সভাপতি মনোনীত হন। সকলের 
চাপে কুখ্যাত বিলটি অবশেষে প্রত্যাহ্নত হয়। 

রচনা করেন ‘aan’, বিবেকানন্দের আদাজীবশীমূলক নাটক “মহা উদ্বোধন”, এবং 
“অহা আভিসার *। 

‘স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও লাট্যশালা” বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আয়োক্ছিত_গিরিশচত্্র ঘোষ বক্তৃতামালা-গ্ন বক্তৃতা দেন। 

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হন। এই পদে তিনি ১৯৭৪ 
সাল পর্যস্ত ছিলেন। 

রচনা করেন “পারিবারিক ”। পশ্চিমবঙ্গ শাস্তি সংসদের সহ-সভাপতি হন। সারা বাংলা 
নাটা সম্মেলনের সভাপতি । ষষ্ঠ বিশ্বরূপা বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি তৃতীয় 
নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন, নাট্যশালা লক্ষৌ-এর সভাপতি | অননা নাটা 
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কৃতিত্বের স্বীকৃতিজ্ঞাপক বঙ্গবঙ্গমক্ষের সবেচ্চি পুরস্কার ‘বিশ্বর্ূপা মেডেল” দ্বারা সন্মানিত 
হন। | 


১৯৬৫ 2 রচনা করেন “পুগেশিনন্দিলীর ar’ ও তারাস শেতচেক্কো" । 

l রাজ্য সঙ্গীত নাটক ও দৃশাকলা আকাদেমির সদস্য হন । 

১৯৬৭ > “তারাস শেভতেক্ষো” নাটকটির জনা ‘সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু আযওয়ার্ড শীর্ষ পুরস্কার 
লাভ করেল। রবীন্দ্রসদন কার্যনিধারক সমিতির সদস্য হন। ‘Sess শ্রেষ্ঠ নাট] 
পুরস্কার ATS | 

১৯৬৮ £ জাতীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমি কর্তৃক নাট্য রচনা পুরস্কার লাভ। 

১৯৬৯ £ রচনা করেন “লালন ফকির’ ও যাত্রানাটক _ ‘fefved’ | 

১৯৭০ > কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের ডি. এল. রায় রিডার হন। এই পদে তিনি ১৯৭২ সাল 
পর্যন্ত ছিলেন। 

১৯৭০ ৬8515758875, 
পশ্চিমবঙ্গ রাজা সঙ্গীত নৃত্য নাটক চারুকলা আকাদেমি কর্তৃক নাট্য রচনা পুরক্কার 
পান। 

১৯৭১ £ রচনা করেন ‘আমি মুজিব নই।' 
সরকারি ঘোষণা সত্ত্বেও রবীন্্রসদনকে জাতীয় নাটাশালা না করার প্রতিবাদে, রবীন্দ্রসদন 
কার্যনিধারক সমিতি থেকে ১৫ নভেম্বর পদতাগ করেন | 
বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হন। এই পদে তিনি ১৯৭৪ সাল পর্যস্ত ছিলেন। 

১৯৭২ ১ রচনা করেন *১৮৭২।? 

‘বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্মপৃর্তি উৎসব উদ্যাপন সমিতি, পশ্চিমবঙ্ষ'এর কার্যকরী 
সভাপতি হিসেবে মনোনীত হন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘সুধাংশুবালা নাট্য পুরস্কার’ লাভত করেন | 

১৯৭৫ £ রচনা করেন শরতচন্ড্রের পূণাক্ষ জীবনী নাটক ‘শরৎ ea’ 

১৯৭৬ £ অমরেক্দ্রনাথ waa জীবনী নিয়ে রচনা করেন “অমর প্রেম’ নাটক । 

১৯৭৯ £  রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাশ্মানিক ডি লিট উপাধি লাভ করেন। 

১৯৮১ : Gases বিশ্মববিদালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি লিট উপাধি লাভ করেন। 

১৯৮৪ > পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক “দীনবন্ধু পুরস্কার’ লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনিই 
প্রথম “দীনবন্ধু পুরস্কার” প্রাপক । 

৯৯৮৪ > পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খলোকরঞন শাখার পরিকল্পক ও সংগঠক ছিলেন। সরকারের 
সমবায় পত্রিকা ‘ভাণ্ডার’, বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জ্ঞানলি” এবং কৃষি পত্রিকা “বসুন্ধরা 'র 
দীর্ঘদিন সম্পাদক ছিলেন। 
অনান্য ate নাটক ছাড়া তিনি প্রায় ২০৪টি একাঙ্ক নাটক লিখেছিনেন। 
নানা সময়ে তিনি *নাটাকার সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ", ‘নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি", 
“ভারত-সোভডিয়েত সংস্কৃতি সমিতি, কলিকাতা’ ও সর্বদলীয় নাট্য সংস্থা সংগঠন-_ _“লাটা 
সম্মেলন -এর সভাপতি ছিলেন। 
নানান রেকর্ডিং কোম্পানি থেকে প্রকাশিত পালা রেকর্ড ‘খনা’, ‘রামপ্রসাদ', ‘anger’, 
*বামাক্ষ্যাপা" ‘মীরকাশিয়'’, (মেগাফোন) ; “লায়লা weary’, 'কাকন চোরা, ‘করাগার', 
‘চাঁদসদাগর’, সাবিত্রী”, ‘ye উদ্ধার’, “বিদ্যুৎপণ/?’, (H.M.V. Columbia); 
‘মদনমোহন’ (সেনোলা),5 ‘কবি কালিদাস", শ্রীশ্রী সারদামণি’ (হিন্দুস্থান) প্রকাশের 
সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতডাবে যুক্ত ছিলেন। 
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১৯৮৮ a 





> নানা সময়ে, ‘চিলড্রেন্স লিটুল ঘিয়েটার" 
‘বিশ্বরূপা নাট্য উ্যায়ন পরিকল্পনা পরিষদ”, ‘জাতীয় -সংহতি-লির্ভবতা পরিষদ" (পশ্চিমবঙ্গ) 
প্রভৃতি সংস্থার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। 


২৩ আগস্ট কলকাতায় srs! 


‘are সোসাইটি অব ইন্ডিয়া’, কলকাতা, 


রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 


নাটকের নাম 


২৫৪ 


বক্ষে মুসলমান 


বিদ্যুৎপণা (একাছ) 
সতী 


রাজনটী (are) 
রূপকথা (sre) 
মীরকাশিম 

মমতাময়ী হাসপাতাল 
মহাভারত 


পথে বিপথে 
জীবনই নাটক 
আজ্ঞব দেশ 
চাষীর প্রেম 
ধর্মঘট 
কৃষ্খবিলাসিনী মীরা 
উর্বশী নিরুদ্দেশ 


লাঙল 


প্রথম অভিনয় 


১৯২২ 


২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৩ 


১৪/১৮ সেপ্টেম্বর, 
১৯২৭ 

২৮ এপ্রিল, ১৯২৮ 
৮ জুন, ১৯২৯ 

৩১ ডিসেম্বর, ১৯২৯ 
২৪ ডিসেম্বর, ১৯৩০ 
মে, ১৯৩১ 

২ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ 
১১ জুলাই, ১৯৩৫ 
৯ অক্টোবর, ১৯৩৭ 
২৮ এপ্রিল, ১৯৩৭ 


৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ 
৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ 
ডিসেম্বর, ১৯৩৮ 
১৯৫২ 


২৬ জানুয়ারি,১৯৫৩ 


aH প্রস্থ প্রকাশ 
ই সি ডি ক্লাবমঞ্চ 
(বালুরঘাট) 

স্টার থিয়েটার ১৯২৩ 

১৯২৫ 

১৯২৬ 

স্টার থিয়েটার ১৯২৭ 

5 ১৯২৮ 

S ১৯২৯ 

মনোমোহন থিয়েটার ১৯২৯ 

মনোমোহন থিয়েটার ১৯৩০ 

নাটা নিকেতন ১৯৩১ 

রঙমহল থিয়েটার ১৯৩৩ 

নাট্য নিকেতন ১৯৩৫ 

সি.এ.পি ফাস্ট এস্পায়ার ১৯৩৭ 

ক্যালকাটা থিয়েটার /নাট্য ১৯৩৭ 

নিকেতন 

সি.এ.পি. ,, »» ১৯৩৭ 

E ১৯৩৮ 

নাট্য নিকেতন ১৯৩৮ 

— ৬১৯৫৭ 

কংগ্রেস সাহিত্য ১৯৫২ 
সংঘ/শ্রীরঙ্গম 

ন ১৯৫৩ 

মিনাভা থিয়েটার ১৯৫৩ 

= ১৯৫৩ 

= ১৯৫৩ 

বহুরূপী /রঙমহল ১৯৫৩ 

== ১৯৫৩ 

oe ১৯৫৩ 

= ১৯৫৪ 

টি ১৯৫৫ 

= ১৯৫৫ 

যন ১৯৫৫ 
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নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ sig প্রকাশ 
৩০ শ্রীশ্রীমা ১৯৫৫ মিলাভা থিয়েটার ১৯৫৫ 
৩১ জটাগঙ্ষার বাঁধ — — ১৯৫৫ 
৩২ সরা .হাতী লাখ টাকা (arre )— = ১৯৫৭ 
৩৩ সাঁওতাল বিদ্রোহ = — ১৯৫৮ 
৩৪ বন্দিতা — — ১৯৫৯ 
৩৫ কোটিপতি নিরুদ্দেশ (একান্ত) — — ১৯৫৯ 
৩৬ রঘু ডাকাত == — ১৯৫৬ 
৩৭ ফকিরের পাথর (are) = — ১৯৫৯ 
৩৮ অমৃত অতীত ১৯৫৯ wet, রঙমহল ১৯৫৯ 
৩৯ মহাপ্রেম ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬২ শ্রীমক্ষ /রঙমহল ২৬ ১৯৬০ 
জানুয়ারি 
৪০ দুই আঙিনা এক আকাশ — — ১৯৬১ 
ISTE 
৪১ স্বর্ণকীট একা ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬২ স্টার থিয়েটার ১৯৬২ 
৪২ জওয়ান ১৯৬২ faraor ১৯৬২ 
৪৩ বন্যা ১৯৬৩ আভিলেত সংঘ ১৯৩৩ 
88 মহা উদ্বোধন ১৯৬৩ লোকরঞ্জন ১৯৬৩ 
৪৫ মহা অভিসার — — ১৯৬৬৩ 
৪৬ পারিবারিক — — ১৯৬৪ 
৪৭ দুর্গেশনম্দিশীর জন্ম ১৯৬৩ THAIS সম্মেলন ১৯৬৫ 
৪৮ SIATA শেভচেক্ষো ১৯৬৫ PIAS ১৯৬৩৫ 
৪৯ লালন ফকির © জুন, ১৯৭০ রূপকার / কলামন্দির ১৯৬৯ 
৫০ fifteen (যাত্রা) ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ATA ১৯৬৯ 
অপেরা / রবীন্দ্রসদল 
৫১ আমি gfe নই — — ১৯৭১ 
৫২ ১৮৭২ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ রক্ষসভা /রঙমহল ১৯৭২ 
৫৩ শরৎ বিপ্লব — = ১৯৭৫ 
৫৪ অমর প্রেম — — ১৯৭৬ 
৫৫ এদেশে লেনিন ২৯ এপ্রিল, ১৯৮৭ সতীর্থ সক্ষম / শোকীঁসদন ১৯৮৭ 
* তালিকা অসম্পূর্ণ প্রদীপকুমার চক্রবর্তী 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ২৫৫ 
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৮ ১৩৮ সাল থেকেই একজন নাট্যকার সফলতার আম্বাদ পেলেন, সেই 

সঙ্গে, মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে লেখা নাটকেও একটা নতুনত্বের স্বাদ পেল বাঙালি নাটাপ্রেমী 

- মানুষ। এই নতুন হাওয়ার প্রবর্তনা করলেন নাটাকার বিধায়ক ভত্রাচার্য। নাটকের মানুষের কাছে 
যিনি অচিরেই বিশেষণে বিভূষিত হলেন “মধুসংলাপী বিধায়ক’ রূপে ৷ 


এ সেই যখন বাংলা নাটমঞ্চে পৌরাণিক-__এ্রতিহাসিক নাটককে, পথ ছেড়ে দিতে 
হুল__ সামাজিক নাটকের জন্য। বিধায়ক ভট্টাচার্য সেই পর্বের নাট্যকার । এই নতুন বোধের 
জম্ম,_ অর্থাৎ সমাজসমস্যার প্রতিফলন, নিছক পারিবারিক কাহিনীর আবর্তন অতিক্রম 
করে, _ _অতিনাটকীয়তাকে বাদ, দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আবেগের উপস্থাপনা ;__বোধ করি শিশিরকুমারের 
হাতে “ষোড়শী” নাটকের মধ্যে প্রথম দেখা গেল। সামাজিক সমস্যার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ 
যে লুকিয়ে থাকে সেটা আগের যুগে (পরের যুগেও) তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। “ষোড়শী” 
(১৯২৭) সম্ভবত সেই ব্যাপারে অগ্রগণ্য বিবেচিত হতে পারে। তবু বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটকে 
অগ্রাধিকার পেল কিছু নতুন উপকরণ- _নরনারীর বৈধ বা অবৈধ come সম্পর্কের মনস্তাত্বিক 
জটিলতা, যৌন চেতনার আভাস, নারীর আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি। বেশ বোঝা যায় হেনরিক ইবসেন 
তখন বাঙালি নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছে। এই পর্বে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত নাটকগুলির 
মধ্যে আমরা পেলাম দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহের বীজ রোপণ করে তা পরে উম্মুল 
করে স্বস্তি এনে দেওয়া “মেঘমুক্তি' (১৯৩৮) ; দর্শকপ্রিয় উপকরণ নিয়ে বিশবছর আগে” 
কাহিনীর ঘন বুনোটের মধ্যে ফ্ল্যাশব্যাক প্রথায় নাট্যকাহিনীর উপস্থাপনা, ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কথা 
মাথায় রেখেই তার রচনা; বেদের মেয়েকে নায়িকা করে আঞ্চলিক মাটির গন্ধ রেখেও মধ্যবিত্তের 
ভালো লাগার মতো রোমান্টিক নাটক নির্মাণ_ (“মালা রায়’); শৌখিন অভিনেতা সম্প্রদায় নিয়ে 
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কৌতুক (তিমি ও আমি’); ‘চিরস্তনী-তে ভয়ঙ্কর চরিত্র-বৈচিত্র্যের আভাস যা প্রায় ডাঃ জেকিল 
ও মিঃ হাইড অনুপ্রাণিত নাটক বলে মনে হতে পারে; কুহকিনী কামরূপ কামাখ্যার কল্পিত 
কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৩ সালে শিশিরকুমার প্রযোজিত “তাইতো” বিধবা-বিবাহ 
বিষয়ক কৌতুকরসাশ্রিত নাটক। যদিচ “মাটির ঘর’ তার প্রাথমিক নাটাচ্চার শ্রেষ্ঠ ফসল (১৯৩৯)। 
আধুনিক মঞ্চপ্রয়োগের আঙ্গিক সমৃদ্ধ এ নাটকে ছটি মাত্র দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিনাস্ত। কাহিনীর 
ঘনবদ্ধতা ও গতি, মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে চরিত্রের পরিস্ফুটন, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং মুখাচরিত্র 
সতাপ্রসন্ের ট্র্যাজেডি নাটকের বড় আকর্ষণ। অতিনাটকীয়তা বর্জনও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ 
নাটকেও বড় কোনও সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা নেই। অনেকটাই ব্যক্তিগত উপাখ্যান। এই 
পর্বের বিশিষ্টতা বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটকে পারিবারিক নাটকের ধারাকে আধুনিকতার রঙে রাঙিয়ে 
দিয়েছে সে কথা সত্য। সংলাপ রচনার মুঙ্সিয়ানায় তাকে যে “মধুসংলাপী” বলা হয়েছিল, 
তার কারণ, সরলতা, সহজতা এবং সরসতা দিয়ে গড়া তার সংলাপের ভাষা শৈলীর গড়ন। 
মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই তিনি নাটক লিখেছেন এবং ক্রমশ আমরা দেখতে পাব তিনি মঞ্চবশ 
নাট্যকার রূপে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। অথচ স্বাধীনভাবেই নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন তিনি। 
পাকাপাকি কোনও একটি থিয়েটারের সঙ্গে বোধ হয় সে ভাবে যুক্ত থাকেননি । কিন্ত কালিকা 
থিয়েটার (১১৪৪) এবং বিশ্বরাপা থিয়েটারের (১৯৫৬) সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে 
পড়েন। এই যুক্ততা তাকে কি নাট্যকার হিসেবে নিজেকে ভাঙবার খেলা খেলতে শিখিয়েছিল ? 
না কি স্বাধীনোত্তর কালের বাংলা থিয়েটারের (সাধারণ রঙ্গালয়ের) দিক্‌ পরিবর্তনের ঘটনাটা 
তাকে নতুন ভাবনায় ভাবিয়েছিল। কালিকা থিয়েটারে “খেলাঘর” নাটকে তার এই ভাঙ্গা-গড়ার 
খেলার চিহ্ন দেখতে পাব। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক, সে আঙ্গিকে চমক ছিল। নাট্যকার মঞ্চে 
ঢুকে, “নাটক প্রস্তুত নেই” _এমন ঘোষণার পর নাটক শুরু হয়। এ যেন পিরান্দেল্লোর বিকলনধর্মী 
নাটকের অনুসারী। সেটা ১৯৪৬ সালের ঘটনা । এটা ঠিক যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তিনি আগ্রহী 
ছিলেন এবং সে আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে সামাজিক নাটকগুলিতেই। ১৯৩৮-এ ‘cree’ 
নাটক থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত অভিনীত নাটকে একটা ধারা আমরা দেখতে পাব। মাটির ঘর? 
(১৯৩৯), ‘বিশ বছর আগে’ (১৯৩৯), “মালা রায়” (১৯৪০), রক্তের ডাক’ (১৯৪১), 
“তাইতো” (১৯৪৪), “চিরন্তনী” তুমি ও আমি’, ‘afer জানুয়ারি” (১৯৪৪)। শেষের নাটকটি 
অবশ্যই ব্যতিক্রমী এবং এর সমগোত্রীয় নাটক ১৯৪৬তে প্রকাশিত COPT yer’) নামের 
মধ্যেই বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত মেলে। 


আশ্চর্যের বিষয় স্বাধীনতা এবং দেশ-বিভাগ, »এমন দুটি ঘটনার পর বিধায়ক ভট্টাচার্যের 
কলম প্রায় নীরব। ১৯৫২ সালে তার লেখা নাটক “সেই তিমিরে’ এবং ১৯৫৪ সানে লেখা 
পিতাপূত্র" (মিনাৰ্ভা মঞ্চে ১৯৫৫ সালে অভিনীত) এবং আলোচ্য নাটক ক্ষুধা’ বিশ্বরূপা 
মঞ্চে অভিনীত হল ১৯.৪.১৯৫৭ সালে (প্রথম AFMS ১৯৫9-য়)। 

বিধায়ক ভট্টাচার্যের “ক্ষুধা” পর্বের নাটকগুলির মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য রচনা__ ‘লগ্ন’ 
(বিশ্বরূপা), “দ্বিধা” (শিশমহল), খ্যান্টনি কবিয়াল’ (৬৭) ও নটী বিনোদিনী” (৬৯) (কাশী 
বিশ্বনাথ মঞ্চ) শেষের দুটি জীবনী নাট্য পর্যায়ের « ছাড়াও রামকৃষ্ণের জীবন নিয়েও তিনি 
আরও একটি জীবনী নাট্য রচনা করেছেন। Fuse রামকৃষ্ণ’ (১৯৫৫)। সবই মঞ্চের মুখ 
চেয়ে লেখা এবং সম সময়ে বিষয়ের জনপ্রিয়তার প্রভাবে লেখা। 


২৬০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





পরিচালনায় বিশ্বরূপা-য় রূপান্তরিত হয়। ‘আরোগ্য নিকেতন’ সেই নবতম ব্যবসায়ী মঞ্চের প্রথম 
প্রয়াস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ ৷ প্রায় এক বছর নিয়মিত অভিনয় হয়েছে। 
তারপরের নাটকই বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা মৌলিক নাটক ক্ুধা”। নরেশচন্দ্র মিত্র পরিচালক | 
অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন নরেশ মিত্র/কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসস্ত চৌধুরী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিধায়ক ভট্টাচার্য, তরুণ কুমার, শাস্তি গুপ্তা, জয়শ্রী সেন, তপতী ঘোষ এবং আরও অনেকে। 
প্রায় আড়াই বছর একনাগারে চলেছে এ নাটক, মোট অভিনয়ের সংখ্যা cast 


স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে সাধারণ রঙ্গালয়ে এই পঞ্চাশের দশক স্বর্ণপ্রসবিনী কাল 
হিসেবে চিহ্নিত হবে । স্টার রঙ্গমঞ্চে ১৯৫৩-৫৫ সালে শ্যামলীর জ্বনপ্রিয়তা, রঙ্গমহল মঞ্চে 
উদ্ধার জনপ্রিয়তা (১৯৫৪-৫৬), দু বছরের একনাগারে অভিনয় এবং তারপরেই বিশ্বরূপা-মঞ্চে 
“ক্ষুধার জনপ্রিয়তা সেই কথাই প্রমাণ FTA | 


আরও একটা কথা, বিষয়বস্তুর জনমনোহরণের THT সম্পর্কে বলা হয়, মানুষের ভালো 
লাগার অঙ্ক এক এক সময় এক একভাবে মিলে যায়। কিংবা, এই সিদ্ধান্তে কি আমরা 
আসব,__যে না, অঙ্ক মেলানোর ফর্মুলা একই আছে সময়াস্তরে বোধ হয় বাইরের রূপের 
পরিবর্তন ঘটে মাত্র। পঞ্চাশের দশকে তিনটি রঙ্গালয়ে জনপ্রিয়তায় ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই তিনটি 
নাটকের বিষয়বস্তুর অস্তর্ষিল কি কিছু আছে__যেখানে জনমনোহরণের Gedy মিলে যায়? 
বোধ হয় আছে। তবে ক্ষুধার নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য স্বতন্ত্র থাকতেই চেয়েছেন। কয়েকদশক 
আগে লেখা মহিলা ওুপন্যাসিক নিরূপমা দেবীর উপন্যাস শ্যামলী" র নাটারূপ দিলেন দেবনারাম়ণ 
গুপ্ত; সম সময়ের জনপ্রিয় রহস্য কথাকার নীহাররঞ্রন গুপ্তর নাটক Ser’, আর মধুসংলাপী 
বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা ক্ষুধা তিনটিই সহানুভূতি উদ্রেকের নাটক। শশ্যামলী”-র বোবা-কালা 
cra) উন্কা-র জন্মলগ্নে, পরিত্যক্ত কুৎসিত দর্শন ছেলের মাতৃন্সেহ-ক্ষুধা এবং P নাটকের 
সদা, গজা, রমার দলও বেকার জীবনের যন্ত্রণায় fea সবাই দর্শকের সহানুভূতির দাবিদার | 
এরই সঙ্গে অভিনয়, মঞ্চব্যবস্থার অভিনবত্ব, দর্শক আকর্ষণের নানা অভিনব আয়োজন, সেটাও 
স্বীকার করতে হবে প্রথম দুটি নাটকের প্রধান পাত্রী এবং পাত্র তাদের অবস্থার জন্য নিজেরা 
দায়ী নয়, সমাজও নয় বিধাতার যদি নাও বলি, তবে প্রকৃতির খেলা বলতে পারি। কিন্ত 
বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটকে আমরা সমান এবং অর্থনীতির খেলা দেখি। মানুষের অসহায়ত্ব 
এখানে অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসঙ্গতির এই নির্বিবেকী 
সহাবস্থানের প্রতিক্রিয়া, প্রতিহত মূল্যবোধের বিপর্যয় খুঁজে পাওয়া যেতে পারত এই নাটকে। 
কিন্ত জনপ্রিয়তার নিরিখ তখন ঠিক হয়ে গেছে অন্য মাত্রার মধ্যে, সামাজিক অর্থনৈতিক 
বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে অবশ্যই AT) সেই নতুন এবং ABH মাত্রা যুক্ত হবে নাটকে নিঃসন্দেহে | 
বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক PASS সে নতুন মাত্রা FF! কী সেই মাত্রা? ‘Gs’ এবং _ 
মারার সফল. নাট্যকার তার: আায়ার কথার POREN য়ে: কযা চা মহন করা মেতে 
পারে এই প্রসঙ্গে, ‘ইদানীংকার নাটাসাহিত্য কেবল আমাদের আধুনিক সামাজিক পরিবেশ 
দির SEV TE es ৬ তা 5755 EG 
দিয়ে নাটকের বিষয়বন্তকে এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যেও এনে ফেলতে দোখি।*__এই উক্তি 
থেকে জনপ্রিয় নাট্যকারদের মনোভাবটা প্রকট হয়েছে কিন্ত এ অভিযোগের তর্জনী যে-সব 


লাটা আকাদেমি পত্তিকা / ৫ ২৬১ 


আগ্রহের সঙ্গে নাটকের AMSA ঘটাবার একটা চেষ্টা তিনি করলেন war’ নাটকে । এই 
প্রথম, তার নাটক যেখানে ব্যাপক কোনও সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন না ঘটলেও বেকারের 
জীবন বিড়ম্বনার নাট্যরূপে অর্থনৈতিক সমস্যার আভাস ফুটে উঠেছে মাত্র) শচীন সেনগুপ্ত 
মশায় তার রচিত দশের দাবী”? নাটকে যেভাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যার ছাপ 
ফেলেছিলেন- আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার, পশ্লীসংস্কারের কার্যবিধি, হরিজন সমস্যা_ কিংবা 
বাংলার দুলাল' নাটকে শিক্ষিত বেকার যুবকের কাহিনী বলতে গিয়ে যেমন করে শিক্ষককে 
চেয়ারে বেধে রেখে তার সামনে আত্মহত্যার ঘটনা দেখিয়ে সমাজ সতাকে যে ভাবে বুঝতে 
চেয়েছিলেন-___ ক্ষুধা’ সে পথে অবশ্য যায়নি । অর্থনৈতিক শোষণ অত্যাচারের প্রসঙ্গ অবলম্বন 
করে নাট্যসংঘাত তৈরির চেষ্টাও তিনি করেননি । বরং রঙ্গ ও কৌতুক সৃষ্টি করেই তিনি এই 
নাটকে ক্ষুধার তাড়নায় মধ্যবিত্ত ঘরের বেকার ছেলে সদা, গজ্জা, রমা-রা যে তাদের সামাজিক 
পরিচয় হারিয়ে ফেলছে, ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত সমাজ্জের মানুষ তার সামাজিক অবস্থান থেকে ক্রমশ 
নিচে নেমে আসছে, এইটা সেন্টিমেন্টাল করে দেখানই যেন ক্ষুধা” নাটকের উদ্দেশ্য । এ 
নাটকে আবেগ দিয়ে রচিত নীতিবাক্য আছে। আবেগ তাড়িত প্রণয়িনীর মৃত্যুও ঘটেছে এ 
নাটকে । সমস্যার গভীর স্পর্শ করে না, কিন্তু মঞ্চবশ নাটকের সমস্ত উপকরণ দিয়ে সাজান 
নাটক দর্শকের আবেগকে স্পর্শ করেছে। সাধারণ বঙ্গালয়ে সেই সময়ের দর্শক আবেগ যে 
মথিত হয়েছিল এ নাটকের পরিবেশনায় তার প্রমাণ,___এ নাটক স্টার কিংবা রঙমহলে জনপ্রিয়তার 
রেকর্ড সৃষ্টিকারী “শ্যামলী” (৪৪৮), ‘Se (৫০৬) অপেক্ষা বিশ্বরূপার ape’ বেশি জনপ্রিয়তার 
afea সৃষ্টি করেছিল সে সময় দর্শক আনুকৃল্যে ৫৭৩ রাত্রি চলেছিল। অবশ্য সেই বিশ্বরূপাতেই 
তার পরবর্তী নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যেরই লেখা (কিরণ মৈত্রর নাটাকাহিনী অবলম্বনে) ‘সেতু’ 
জনপ্রিয়তার সর্বকালীন রেকর্ড হয়ে আছে। অভিনয় সংখ্যা ১০৮২। এও এক ক্ষুধার নাটক 
তবে সে ক্ষুধা, অভুক্ত বেকারের নয়, মাতৃত্ববঞ্চিত নারীর সম্তান-ক্ষুধা। 


দুই 

দেড় বছরের মধ্যে “ক্ষুধার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল_ তখনও বিশ্বরূপায় “ক্ষুধা” অভিনীত 
হয়ে চলেছে। এই সংস্করণের পর সংস্করণের প্রকাশের সুত্রে বলাই যায় যে সাধারণ বাঙালি 
মধ্যবিত্ত মানুষদের মনে ক্ষুধা’ স্থান করে নিয়েছিল এবং শহরতলী এবং মফস্বলের মঞ্চের 
মানুষরা একে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল__অভিনয়োপযোগী নাটক হিসেবে। দর্শক চরিত্র পালটে 
গেছে অনেকাংশে তখন বিধায়কবাবু সেটা ধরতে পেরেছিলেন। তাই কিছু পুরনোপস্থী (সম্ভবত) 
দর্শকের এ নাটককে মিলনাস্তক করে দেওয়ার আবদার তিনি উপেক্ষা করতে পেরেছেন। মানবী 
ও রমা-র মিলন ঘটিয়ে এ নাটক ‘happy ending’ না করার স্বপক্ষে নাট্যকার যে জবাবদিহি 
করেছিলেন সেটা উদ্ধৃত করা যায়,_ 

‘fee তাহলে ক্ষুধা” নাটকটিকে ‘প্রহসন’ বলে ঘোষণা করতে হয়। যেমন 

আমার ‘তাইতো’, ‘তুমি আর আমি”, আমাদের “সেই তিমিরে' তেমনি gre হয় 

একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন; কিন্তু আমি তো ঠিক তা লিখিনি, আমি বলতে চেয়েছি 

ক্ষুধার wer মর্মকথা, আমি বলতে চেয়েছি ক্ষুধার ফল্তুনদীতে malnutrition-aF 
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CENTRAL চন 


চোরাবালি__এমনি করেই অতি প্রিয়জনকে অকস্মাৎ নিয়ে চলে যায়। এত বড় 
একটা ভয়ংকর ক্ষুধা তার কোনও “বলি” না নিয়ে চলে যাবে, তা কি হয়? 
তা ছাড়া সদা-গজা-রমার হাসা পরিহাসের বন্যায় ভেসে না গিয়ে যদি কোনও 
দর্শক স্থিতধী থাকেন, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে রমার চলে যাওয়ার পর 
থেকেই ‘মানবী’ একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে একবেলা খাচ্ছে, 
কখনও খাচ্ছে না, নিজের রক্ত বিক্রি করছে, বুদ্ধিমান দর্শক তখনই বুঝতেন যে 
ভাগ্য যেদিন তার Wey দান মানবীর সামনে মেলে ধরবে, সেদিন তা হাত 
বাড়িয়ে শ্রহণ করার সামর্থ মানবীর থাকবে না। এই হল ক্ষুধার tragedy.’ 
-_এই হল নাট্যকারের বক্তব্য নাটকটি সম্পর্কে । 
বত্রিশটি চরিত্র এ নাটকে । মধাবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষদের নিয়েই এ চরিত্রলিপি। ঘটনা 
কলকাতা শহরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ। নাটকটি দুটি অর্ধে বিভক্ত। we বিভাগ বর্জন 
করা হয়েছে। প্রথম অর্ধে দশটি দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অর্ধে সাতটি দৃশ্য ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কথা 
মাথায় রেখেই এই দৃশ্য বিভাগ। তবে বিধায়ক ভট্টাচার্য মঞ্চবশ নাট্যকার বলেই ঘূর্ণায়মান 
মঞ্চের সুবিধে নেই এমন মফস্বলের নাটমঞ্চের কথাও মনে রেখেছেন। ছাপা নাটকে সে 
নির্দেশও লিপিবদ্ধ করতে ভোলেননি। প্রথমার্ধের দ্বিতীয় দৃশ্যে দৃশ্য পরিচয়ে লেখা আাছে__ বাড়ির 
মধ্যেকার গলিপথ। পাশে FAST! ...মফংস্বথলে যদি এই দরজা দেখানোর অসুবিধে থাকে, 
তবে তিনবন্ধ কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে ।? আবার এই দৃশ্যেই শেষে লেখা-__ ‘শৌখীন 
সম্প্রদায়ের এই সেট গড়তে অসুবিধা হলে মানবী ঘরে FETT এবং রমার প্রত্যাখ্যানের পর 
ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাবে। জগতবাবুর অংশ বাদ যাবে ।” 
ক্ষুধা” নাটকের কাহিনীটি বলে নেওয়া যেতে পারে এই অবসরে : 
বৃদ্ধ জগত চৌধুরীর একমাত্র পুত্র নিরুদ্দিষ্ট ; পেন্গনের সামান্য টাকায় কোনও রকমে 
পুত্রবধূ প্রভা ও কৈশোর উত্তীর্ণ নাতনী মানবী ও ছোট নাতি বাবুয়া-কে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে 
তিন ভাগ্যবিডম্বিত বেকার যুবক সদা, TS ও রমেন বা রমাদের! কিন্ত যে আশায় ভাড়া 
দিয়েছিলেন, সে ভাড়া অনাদায়ী-ই থাকে । বেকার তিনজনের ক্ষমতা নেই সে ভাড়া দেবার__তাই 
সারাদিন জগৎ চৌধুরীর তাগাদার ভয়ে তারা রাস্তায় রাস্তায় প্রায় অনাহারে কাটায় এবং রাত্রে 
চুপিচুপি ফিরে আসে ঘরে। পুত্রবধূ প্রভা সব সহ্য করে, ASA অসচ্ছলতার মধ্যে সংসার 
চালায়। সদা-গজা-রমার দল নিয্রমধ্যবিস্ত পরিবারের জীবনে যে সব বিকৃতি ঘটে তাকে বাচিয়ে, 
বাচতেই চেয়েছে। কিন্তু নানা অবস্থার মধ্যেও কোনও সুরাহা হয়নি। বড়লোকের অবহেলা, 
লাঞ্চনা, অপমান; তাদের জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। এরই মধ্যে রমার সঙ্গে মানবী-র 
সঙ্গে ভালোবাসা গড়ে ওঠে। জন্মদিনের উৎসব বাড়িতে অনাহুত হয়ে এক-রাত্রে খেতে গিয়ে 
যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় এই তিনজন যুবককে তার প্রতিক্রিয়ায় এদের মধো রমা সে 
অপমান সহ্য করতে না পেরে একরাত্রে মানবীর কাছে ফিরে আশার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর 
সকলের অজ্ঞাতেই ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। এইখানেই প্রথম অঙ্ক শেষ হয়। 
দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয় রমা ওরফে রমেনের_ রমেনবাবু হয়ে ওঠার কাহিনী দিয়ে। শ্যামলবাবূর 
ড্রয়িংরুমে শুরু হয় এই অর্ধ। শ্যামলবাবুর গর্ব রমাকে তিনিই আবিষ্কার করেছেন (‘After 
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all, he is my creation’) এবং তার মধ্যে spark দেখে তাকে তার মাইকা মাইনের কর্তা 
(জ্বেনারেল ম্যানেজার) বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন দূরে । শুধু তাই নয়, তার একমাত্র কন্যা 
অনু-র সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেও ফেলেছেন মনে মনে। কাহিনীর সরলগতি 
দ্বিতীয়ার্ধে জটিল হয়ে ওঠে নাটকেরই প্রযোক্ঞনে। শ্যামলবাবুর মেয়ের পাণিপ্রার্থী মানস নামে 
একটি দুশ্চরিত্র ছেলে এবং “সা নারী প্রাণঘাতিকা”-এমন এক মেয়ে (যে মানবীর সঙ্গে কলেজে 
পড়ত এবং এখন অনু-র নৃত্যশিক্ষিকা) নিরালা,_ চক্রান্ত শুক করে দেয়। এই অর্ধে তিনটি 
দৃশ্যে উচ্চবিত্তের পরিচয় পাবে দর্শক। প্রথম দৃশ্য এবং ষষ্ঠ দৃশ্য শ্যামলবাবুর বাড়ি, দ্বিতীয় 
দৃশ্য মাইকা যাইনের রঘেনের আপিস ঘর। তৃতীয়, পঞ্চম এবং শেষ সপ্তম দৃশ্য অবশ্য জগতবাবুর 
সেই বস্তিবাড়ি। মাঝখানে চতুর্থ দৃশ্য কলকাতায় হাসপাতাল, যেখানে মানবী রক্ত দেয় ব্লাড 
TE! মানবী ও নিরালার চক্রান্ত সফল হয়__মানবীকে লেখা রমেনের চিঠিগুলি তারা গায়েব 
করে এবং তা প্রেমপত্র হিসেবে শ্যামলবাবুর হাতে তুলে দেয়। ওদিকে রমেনের কোনও খোজ 
না পেয়ে অভিমান জমে ওঠে সদা-গজা এবং মানবীর মনে, তবে মানবীর অবস্থা আরও 
seq, একদিন ফিরে আসবে AHA এবং সে অপেক্ষা করবে তার জন্য সেই প্রতিশ্রুতিলগ্ন 
প্রায় SB হয়ে যায়। সদা-গজ্ঞা-র ক্ষুধার তাড়না শেষ হয় না, জগৎবাবুর উদ্ল্রান্ত অবস্থা। 
সংসারের সাশ্রয় করবার জন্যেই মানবী রক্ত বিক্রি করে, এবং তা করতে গিয়ে রুগ্ন থেকে 
আরও FY হয়। সে-ই সময়েই রমেন তার মালিক শ্যামলবাবুর বাড়িতে এসে জানতে পারে 
চিঠি-রহস্য। তাই সম্পর্ক চুকিয়ে আবার ফিরে আসে সেই বস্তিবাড়িতে। সে হার এনেছে 
মানবীর জন্যে। সে হার তার নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েও রক্ষা হল না, মানবী রাল্নাঘরেই 
ঢলে পড়ল মায়ের বুকে। রমার আনা রেডিওতে তখন গান হচ্ছে__“আমার যাওয়া তো নয় 
যাওয়া।” মঞ্চ নির্দেশ__ ইথারবাহিত ওই আশ্বাস বাদীর মধ্যে ধীরে ধীরে বিচ্ছেদের কৃষ্ণ ববনিক। 
নেমে এল । এই হল নাটকের TA 


- বিশ্বরূপা মঞ্চে নাটক সাজান হত এই ভাবে_ প্রথম দৃশ্যে পার্কের অংশ। নাটক শুরু 
হত নবদ্বীপ হালদার (দীননাথ) ও FW সেন (মলিনা) এক প্রৌচস্বামী ও তরুণী স্ত্রীর 
সংলাপ দিয়ে। বাঙাল দম্পতির কলকাতা দর্শনের অভিজ্ঞতা দিয়ে । নবদ্বীপ হালদারের কৌতুকাতিনয়ের 
সঙ্গে দর্শক প্রথমে হালকা-চালের নাটকের স্বাদ পেত। দর্শক এই দম্পতির অভিনয়ে সেই 

সময়ে পূর্ববঙ্গের ভাষা এবং মানুষজ্রনদের নিয়ে যে দীর্ঘকালের রসিকতা করার প্রবণতা ছিল 
রা ak 
“আদ্দেক পাঁঠা মানুষ হয়ে গেছে" ইত্যাদি চট্‌জলদি মন্তব্যের মধ্যে হাস্যরসই প্রাধান্য পেত। 
‘সদা’রূপী কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং “গজ্জারূপী তরুণকুমার চিনে বাদাম খেতে খেতে রমার 
জন্যে অশেক্ষা এবং অর্থসঙ্গতির অভাবের কথাটা জানতে পেত দর্শক ঘরভাড়া বাকি রাখার 
সূত্রে এদের না খেতে পাওয়ার বিপ্রতীপে পার্কের সেই ডিস্পেপটিক লোকটার বিরাশি পাকের 
দৌড়-এর মধ্যেও হাসির খোরাক। তার খাদ্যতালিকা সকালে বারো পিস্‌ রুটি, দেড় ছটাক 
মাখন চার পিস্‌ পোনা,...একশো ছানা’-এসব মজাদার কথা শোনা গেল। তারপরই রমা-র 
আগমন, ছাত্র পড়ানোর চাকরি যাওয়ার সংবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গেই পাওনা মাইনে সাত টাকা 
হাতে পাওয়ার পরই “মানবীর জন্য Inductive Logic-aa বই কেনা নিয়ে তুমুল রসিকতা । 
বেকারদের জ্বালাটা যেন দর্শক বুঝতেই পারল না। দর্শক শুধু জানতে পারল এরা বেকার, 
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চাকরির চেষ্টা করছে, এক আধটা জোগাড় করলেও তা স্থায়ী হচ্ছে না এবং এদের কত 
ভাড়া বাকি। সে সংবাদ কৌতুকরসের স্রোতে চাপা পড়ে যায়। এই দুশ্যেই এক উন্মাদ দার্শনিক 
আসেন। নাট্যকার তার মুখ দিয়ে অবশ্যই কিছু মূল্যবান কথা বলিয়েছেন তা অবশ্য সদা-গজ্ঞা-রমার 
মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য নয়, দর্শকের মধ্যে যে সেই সময় anti establishment-4a 
সাধারণ চরিত্র ছিল, তাকেই যেন তুষ্ট করার আয়োজন। তিনি ভিখিরি একটি মেয়েকে নিয়ে 
ঢুকবেন এবং সে ভিক্ষে চাইলে বলবেন, “অথচ আমার হিসেবে_গতর্ণমেন্টের ঘরে যে খাদা 
মজুত আছে, এবং বাজারে বা ছাড়া হচ্ছে__তাতে একটি বাঙালীরও তো না খেয়ে থাকবার 
নয়। তাহ'লে ?’ কিংবা একদল লোক বেশী খাচ্ছে, আর একদল একদম খাচ্ছেই AT! অথচ 
আমি নিজে সেক্রেটারিয়েটে বসে প্রত্যেকটি বাঙালীর লাম ধরে লিখে দিয়ে এসেছি যে, তারা 
প্রতি সপ্তাহে ২/. সের চাল, ১/. সের আটা, এক পো সরষের তেল পাবে ।” এই উন্মাদ 
মানুষটি কম্বোডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেন_ স্পুনিকে চাদে অভিযানের কথা ' 
প্রসঙ্গে লাইকা নামে কুকুরের মৃত্যুর কথা বলেন এবং যুদ্ধবাজদের ধরে ধরে ARNS ভরে 
দেবার কথা বলেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ওঠান। আর তখনই নাট্য ঘটনাটা সমসাময়িকের 
প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায়। বিজন ভট্টাচার্যের “নবান্ন নাটক থেকে উঠে আসা কোনও চরিত্র 
মনে হতে পারত। কিন্তু এ চরিত্র নাটকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে, শুধু কিছু কথা বলে নেবার 
জন্যে এর Ae! বাংলা ভাষার ব্যবহার, পরীক্ষা পাশের পর আ্যাডমিশন সমস্যা, এটা যে 
'র্যাশানিং-এর যুগ মেরিটের যুগ নয়” এবন্বিধ কথা শুনে দর্শক সমাজ সচেতনতার দীক্ষা পেত 
না-__পেত এক ধরণের সাময়িক উত্তেজনা যেটা চগরিত্রচিত্রণের মধ্যে যে হাস্য রসের মোড়ক 
ছিল সেটাই প্রাধান্য পেত, দর্শক উপভোগ করত। সেই উপভোগের মধ্যে প্রথম দৃশ্য শেষ 
হত। সেই রস দ্বিতীয় দৃশ্যে অব্যাহত থাকত om, sen, রমার রাত্রে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে 
আসার মধ্যে। পার্কের দৃশ্যের পরই জগতবাবুর বাড়ির গলিপথ এবং বাইরের ঘরের যাওয়ার 
দরজা এবং ঘর একই সঙ্গে এই দৃশ্য মানুষকে দৃশ্যপটের বিন্যাসের তারিফ করতে বাধা করত। 
মনে রাখতেই হবে নাট্যাচার্ষের শ্রীরঙ্গমের শেষ দিনগুলোর প্রযোজনার চাকচিক্যের বড়ই অভাব 
চিল। সেই তুলনায় বিশ্বরূপায় পরপর দুটি প্রযোজ্রনাই WATS তকৃতকে মঞ্চব্যবস্থা মানুষকে 
yw করেছে। তদুপরি “সদা” চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তড়তড়ে, দুঃখ FETS আমল না 
দেওয়া অভিনয়ে বড় ভাইয়ের মেজ্জাজটা ফুটে উঠত আর তারই সহযোগী হয়ে তরুণকুমারের 
স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় লোকের ভালো লাগত। আর we চৌধুরী তখন চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান 
অভিনেতা, সুদর্শন সুকঠের অধিকারী হিসেবে কিছুটা স্বতন্ত্র যেন এবং অবশ্যই মানবীর প্রেমিক 
হিসেবে দর্শকের পছন্দের নায়ক। সারাদিনের অভুক্ত তিন যুবক যখন ঘরের মধ্যে খাবারের 
প্রত্যাশায় তিনদিন আগের জমিয়ে রাখা খাবারের চাঙারি নিয়ে এসে দেখে তা শুন্য, তখন 
তিনজনেই হতবাক্‌। শুধু ক্ষুধার্ত তিনজোড়া চোখ শূন্য পাত্রটির দিকে তাকিয়ে। সেই নিস্তব্ধ 
মুহূর্ত ভেঙে দিয়ে অদ্ভুত শাস্তত্তরে গজা বলে উঠত-_ By?’ প্রেক্ষাগৃহে হাসিতে ভরে AT! 
এ যেন নাট্যকারের অভিপ্রেত। ইঁদুর পর্ব শেষ হত হঁদুরকে ক্ষমা করে দেবার কথায়, তারপর 
রমা বাদে সবাই অভুক্ত থেকেই শুয়ে পড়ত। আর রমা জেগে বসে থাকত এক কোণে। 
তখনই জগত চৌধুরীর প্রবেশ ভাড়া আদায় করতে ওদের কপট নাকডাকার মধ্যে। ওদের 
নাক ডাকার বহর দেখে জগৎ চৌধুরীর মস্তব্য__ কাজ না করে এভাবে নাক ডাকাতে পারে 
বাঁদরে, মানুষে পারে ATI gr এ অপমানও তারা সহ্য করে। এরই মধ্যে মানবী গলি 
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দিয়ে বেরিয়ে এসে এদের ঘরে ঢোকে রমাকে রুটি দিয়ে যায় এবং ঘর থেকে বেরিয়ে 
যাবার সময়ে গলি পথে SAT কাছে ধরা পড়ে একটা নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করে দৃশ্য 
শেষ হয়। দর্শক অবশ্য এই শেষ মুহূর্তে আর 'হেসে উঠতে পারত না। তৃতীয় দৃশ্য দ্রুত 
ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সুষ্ঠু ব্যবহারে anergy বাড়ির অন্দর মহলে চলে আসত । এই দৃশো জগৎ 
চৌধুরীর সমাক পরিচয় দান। তিনি বাঘা যত্তীনের চ্যালা ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই 
করেছেন। দর্শক মেনে নেয় সে কথা। সহানুভৃতিও পায়। পুত্রবধূ প্রভার সংলাপ, আর জানই 
তো, শোকে দৃঃখে, অভাবে আর fèsa চিন্তায় বাবার মাথাটাই যেন কেমন গোলমাল হয়ে 
গেছে। সেই গোলমেলে মাথা নিয়েই কিন্ত পাচ মাসের ভাড়া বাড়ি ফেলা ছেলেদের সম্পর্কে 
তিনি অপ্রিয় সত্যটা বলে ফেলেন__' তিনটে জোয়ান ছেলে ঘরে বসে আড্ডা মারছে, আর 
মাঝে মাঝে ভিক্ষে করতে বেরোচ্ছে। (Costs) আমরা দুদিন fee খাইনি, আমাদের খেতে 
দিন স্যর। কোন অধিকার নেই তোমাদের বাঁচবার। দূর-দূর-দূর। দূর হয়ে যা আমার সামনে 
থেকে- হতভাগার -TAD মাথার গোলমাল নিয়েও যে কথাটা জ্গতবাবু বলে ফেলে-_দর্শক 
এদের সম্পর্কে সে প্রশ্ন তোলবার অবকাশ পেত না। নাট্যকারের মুন্সিয়ানায় তারাই সব সহানুভূতি . 
আদায় করে নিত। দর্শক প্রশ্ন তুলত না-_এত অভাবের সংসারে ঘি, চিনি সুজি সহযোগে 
হালুয়া দিয়ে প্রাতরাশ হয় কেমন করে? বরং সেই হালুয়ার ভাগ যখন চলে যায় রমা নামক 
ছেলেটির হাতে_-তখন দর্শক মানবী ও রমেনের প্রেমের বন্ধন যে ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছে সেটা 
ভেবেই আনন্দিত। সেই দৃশ্যের সূত্র ধরেই পুনরায় তিনবন্ধুর ঘরে চতুর্থ দৃশ্য চলে আসত। 
রমার হালুয়া খাওয়ার জের চলে রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে । পরের দৃশ্য অন্দরমহল । প্রভা এবং 
জ্ঞগৎ-এর কথোপকথনের মধ্যে অভাবের সংসারের চিহ্ন ফুটে ওঠে। জানা যায় সদা, গা 
এবং রমেনের অতীত । রমেনের সঙ্গে মানবীর বিয়ের প্রস্তাবও দেন প্রভা। কিন্ত সে আলোচনার 
ইতি ঘটে বাড়িওয়ালার সরকার প্রাণকান্তর ভাড়া আদায়ের তাগাদার সুত্রে তিন যুবক এবং 
মানবী সম্পর্কে খারাপ ইঙ্গিতে । ZAIT sors যেন কঠিন হয়ে যায়। Ww দৃশ্য এই প্রথমার্ধে 
একটি ব্যতিক্রমী দৃশ্য। এমধপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সামনের ATS! এই প্রথম সদা-গজ্জাদের দেখতে 
পাওয়া যায় চাকরির চেষ্টায় কিছু একটা উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্ত এ দৃশ্যেও শুরুতে সেই দীননাথ 
ও মলিনার আবির্তাবে সেই পূর্ববঙ্গের দম্পতির মজা এবং শেষের দিকে আবারো ক্ষ্যাপা দার্শনিক 
গগন গড়াই এসে বাজার দরের ইকনোমিক্‌্স এবং স্ট্যালিনের কাছে চার লাখ টাকা ধার 
নিয়ে এসে নয়া পয়সার হিসেবের মধ্যে গোলমাল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদির মধ্যে কিছু 
সারকথা অবশ্যই শোনা যায়-__সময়টাকেও ধরা যায়-__কিন্তু গভীরে যায় না__ সবটাই হান্কাচালে। 
পরের দৃশ্য জগতবাবুর বাড়ির অন্দর। প্রভা, বাবুয়া মানবী এবং জগৎবাবুর উদ্ধারহীন অবস্থায় 
শুধুই অশ্রপাত। তারই মধ্যে মায়া-বসে-যাওয়া ছেলে তিনটির জন্যে উদ্বেগের মধ্যে বিগলিত 
করুণার দৃশ্য। এই একটি দৃশ্য যেখানে" হাসি রঙ্গ-রসিকতা নেই। অষ্টম দৃশ্য যেন প্রথম 
অর্ধের ক্লাইমেক্স দৃশ্য । জন্মতিথির উৎসবের বাড়িতে সদা, গজা রমা-র রবাহত হয়ে খেতে 
বসা এবং তাদের নিয়ে সন্দেহের পর ধরা পড়া এবং আহত হয়ে ফিরে আসা। এই দৃশ্যটা 
তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত। উৎসবের বাড়ির অপচয় একদিকে এবং অন্যদিকে অনেক 
মানুষের অনাহার। আমাদের মনে পড়েই যেত '“নবান্ন'র সেই বিয়ে বাড়ির দৃশ্য। কিন্তু না 
সে দুঃখের কাব্য এখানে সৃষ্টি হত না হওয়ার কথাও নয়। বিধায়ক ভট্টাচার্য সফল নাট্যকার, 
তার লেখার প্রসাদগুণ ছিল, কিন্তু বেশ মনে হত AIRA সময় থেকে যে নাট্যভাবনা তা 
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যেন তাকে স্পর্শ করেনি। অথচ আবেগের উপকরণগুলি তিনি এ নাটকে সাজিয়েছেন আশুতোষ 
দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই। আহত অবস্থায় তিন বন্ধু বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় নেমে STATE! 
সেই রাস্তার দৃশাই নবম দৃশা। যার বাড়িতে জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল তার নাম 
তার কৃপাপ্রার্থী হয়ে। সে দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা । প্রথমার্ধের শেষ দৃশ্য (দশম দৃশ্য) আবার ওদের 
সেই ঘরে। আহত রমেনের প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে, স্বভাবতই মানবী এসেছে সে ঘরে 
তার রমাদার শুশ্রষা করতে । এই দৃশ্যেই দ্বিতীয়ার্ধের সংযোগ সূত্র হিসেবে আসে মানবীর 
কলেজের বন্ধু নিরালা এবং তার বন্ধু মানস। এই দৃশ্যের শেষেই রমেনকে প্রতিজ্ঞা করতে 
দেখি মানবীর কাছে__ “যতদিন না মানুষ হতে পারি, উপাজন করতে পারি, বুক ফুলিয়ে__ মাথা 
উচু করে তোমাদের সামনে এসে দাড়াতে পারি, ততদিন ফিরব ari... আজ শুধু আমাকে 
এই Supp দাও মানু যে ফিরতে আমার যত দেরীই হোক তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা 
করবে। বল তুমি অপেক্ষা করবে?’ রমা নায়ক হয়ে গেল 'নাটকের। একটা নাটক যেন 
শেষ হল। 


দ্বিতীয়ার্ধ যেন অন্য নাটক। অনা are, এতক্ষণের পরিচিত পরিমণ্ডল যেন মিলিয়ে 
গেল। শ্যামলবাবুর (মাইকা মাইনের মালিক) ড্রয়িংরম যেন সেই অন্য জগত ;__ দৃশাপটের 
এই বৈপরীত্য যেন বিপরীত ল্রোতটাকে ধরিয়ে দিত। দ্বিতীয়ার্ধের দৃশ্য বিভাগের আলোচনা 
আগেই করেছি। করুণা সঞ্চারের পর্ব শেষ হয়ে যেন নাট্যসংকট ঘনিয়ে তোলার আয়োজন | 


গেছেন। অর্থনৈতিক শোষণ-অত্যাচারের প্রসঙ্গ অবলম্বনে নাট্যসংঘাত সৃষ্টি করে না এ নাটক; 
তাই মানুষকে ধাক্কা দিয়ে ভাবায় না এ নাটক ৷ সামান্দিক-অর্থনৈতিক সমস্যাকে নাট্যসংঘাতের 
কেন্দ্রে স্থাপনা করে কোনও নাটক রচনা করতে চাননি বিধায়ক ভট্টাচার্য চলচ্চিত্রের গণ্ডি দান 
করে, দ্রুত পটপরিবর্তন করে, আলোকসম্পাতের কলাকৌশলে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করে দর্শককে 
তুষ্ট করার আয়োজন ছিল ক্ষুধার প্রযোজনায় । নাট্যকার সেই প্রয়োজন মেটাবার আয়োজন 
করে দিয়েছেন তার নাটকে । শ্যামলী” এবং উদ্কা”র জনপ্রিয়তার তুলনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের 
হাতে বিষয়বস্তুর গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে ক্ষুধা” ভিন্নধর্মী জনপ্রিয় নাটক হয়ে গেল এবং 
বাজি জিতে গেল। এখানে সেন্টিমেন্টের উৎস রূঢ় বাস্তবের চেনা জানা জগত। এদের যুদ্ধের 
প্রথম পক্ষ খাবার এবং দ্বিতীয় পক্ষ “ক্ষুধা”। মনে রাখবার মতো চটকদারি সংলাপ অনেক 
আছে নাটকে ৷ ক্ষুধাতাড়িতদের আবেগাপ্লুত কাহিনীর সফলতায় ইতিহাসের উপাদান ছড়িয়ে আছে 
নাটকের অঙ্গে SCH! সমালোচনার খাতিরে বলতেই হবে সে সব উপাদান গভীরে নিয়ে 
যায় না সমস্যার। তবু লোকপ্রিয় । এই লোকপ্রিয়তার মাপকাহিতেই ব্যবসায়িক মঞ্চের ভাল-মন্দ 
বিচার হয়ে এসেছে। ঘটনা সংস্থাপনা, চরিত্রচিত্রণ, নাটকীয়তা ও নাট্যোতকষ্া সৃষ্টিতে বিধায়ক 
ভট্টাচার্যের নৈপুণ্য অনন্বীকার্য__সেই সঙ্গে তিনি চর্চা করেছিলেন সাধারণ দর্শকের ভাল -লাগার 
উপকরণ তৈরির। এবং দর্শককে ভাবাবার বা বাস্তব সম্ভাবনার কথা মাথায় আনার অবকাশ 
না দিয়ে দ্রুতগতিতে দর্শককে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে । না হলে আজকের দূরত্বে সেদিনের সেই 
ভেসে যাওয়া দর্শকও ভাবতে বসত কেন সদা-গজা-রমা বা পাচমাস ভাড়া না দিয়েও বিশ্বাসযোগ্য 
কোনও চেষ্টা করছে না রোজগারের ? প্রশ্ন তুলতে পারে ইন্টার মিডিয়েট পাশ রমেন কী 
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করে জেনারেল ম্যানেজার হয়ে মাইকা মাইনের কাজ করে? যদিই বা করে তবে মানবীর 
চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার না পেয়ে কেন সে বন্ধুদের কাছে টাকা পাঠাবে না-_বা চিঠি লিখবে 
না? তার অন্তর্ধানের পর তার বন্ধুরা কিছু রোজগারের বন্দোবস্ত না করে ওই বাড়িতে থেকে 
গেল? একেবারে দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় দৃশ্যেও দেখতে পাবে তারা যে সদা-গঞ্জঞা, মানবীর হাতের 
বান্না ভাত, দুপুরে এসে খাবে। সেই দৃশোই প্রভার শেষ গহনা স্যাকরার কাছে বিক্রি করে 
দিচ্ছে__অথথচ এরা ঘরটা ছেড়ে দিলে অস্ততঃ মাসিক ১৫-২০ টাকা ভাড়া পেত জগৎবাবুরা ! 
এবং এই দৃশ্যেই তারা SATS পারে সদা-গজা খবরের কাগজ বিক্রির কাজও পায়নি, কিছু 
টাকা ডিপোজিট দিতে পারেনি বলে_ তার বদলে তারা মোট বইছে__এবং সেদিনের রোজগার 
একটাকা বারো আনা মাসীমা প্রভার হাতে তুলে দিচ্ছে! বোধহয় সেই দিনই প্রথম মোট 
বইতে গিয়ে হাত ভেঙেছে সদা! ইতিমধ্যে কিন্ত অনেক দিন কেটে গেছে_ মানবী রক্ত বিক্রি 
সেই দর্শককুল আজ প্রশ্ন তুলতে পারে নিরালা ও মানসের চক্রান্তের মধ্যে মানবীকে লেখা 
রমেনের চিঠি গায়েব করার কথা মাথায় এল কী করে? তাদের চক্রান্তের হাত বিহার বা 
মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত WR মাইকা মাইন্স পর্যন্ত বিস্তৃত হল কী করে? কেন রমেন টাকা 
পাঠাল না? দ্বিতীয়ার্ধেই এ সব প্রশ্নের বীজ রয়ে গেছে। 


কালিকা বা বিশ্বরূপা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরই কিন্তু বিধায়কবাবুর নাট্যরচনায় 
একটা গুণগত পার্থক্য আমরা লক্ষ করব- বিশেষ করে বিশ্বরূপার সঙ্গে তার যোগের সময় 
থেকে । “হার নামটি রঞ্রনা'য় কিন্ত আমরা সেই পুরনো নাট্যকারকে খুঁজে পেয়েছিলাম এই 
পর্বেই। সে নাটক তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য লেখেননি, এবং সে নাটক বিদেশি নাটকের 
অনুকরণে লেখা তাও সত্যি। মানুষের ভাল-লাগার উপকরণ তার নাট্যকাহিনীতে বরাবরই ছিল__সেই 
সঙ্গে নাটকের বীধুনিতে ছিল শক্ত বুনটের ছাপ। কক্ষুধা'তে এসে কি সে বাঁধুনি শিথিল হয়ে 
শুধু সেই সময়ের দর্শকের কথা, দর্শকের চাহিদার কথাটাই প্রাধান্য পেল? নাট্যকারের লেখা 
প্রযোজনার জন্যেই এবং সেখানে আবেগ থাকবেই। বিধায়ক ভট্টাচার্যের আগের নাটকের মধ্যেও 
এই গুণ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ভাবাবেগ এবং চলতি হাওয়ায় বা প্রযোজকদের ইচ্ছার হাওয়ার 
পালে বাতাস দিতে দেখিনি । এ নাটকে তার ছাপ যে স্পষ্ট। 

বিধায়ক ভট্টাচার্য তার নাটকে বরাবরই রাজনীতিকে এড়িয়ে গেছেন। স্বাধীনোত্তর ভাঙা 
বাংলাদেশে তখন কিন্তু রাজনৈতিক এবং প্রতিষ্ঠান বা সরকার-বিরোধী একটা আবহাওয়া ছিল। 
বিধায়কবাবুর এই প্রথম নাটক যেখানে মানুষের মুখে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী কিছু কথা ঢুকে গেছে 
এবং বাহবা পাবার উপলক্ষ ঘটেছে। যেমন,_“কিস্ত এখন আর তাদের মানুষ থাকতে দেওয়া 
হবে না। GH, IA, আনন্দ, উৎসব সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে” (গগন-১/১)। “দুনিয়া 
শুদ্ধ লোক যখন বাঁচবার জন্য মরণপণ করছে, সেই সময় তিনাটি জোয়ান ছেলে বলছে- খেতে 
পাচ্ছি না_ পয়সা নেই। কেড়ে খে গে যা, লুঠ করে wi একটা কিছু কর- হাতে বুঝি 
তোরা বেঁচে আছিস । ছিঃ!” (জগৎ-১/৩); যদিও সারা নাটকে এই ছেলেগুলো তা করে 
না। “হ্যা, ছলে বলে অথবা কৌশলে- যেমন করেই হোক, আজ WAS খাব। না খেয়ে 
থাকাটা কাপূরুষতা। আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু কাপুরুষ ABs এটা মনে রাখিস।” (সদা-১/৪); 
সারা নাটকে এদের অবশ্য কাপুরুষই থাকতে হয়। “আরে we! তোমাকে নিয়ে আর পারা 
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গেল না। একেবারে অজ-গেইয়া। বাবার থান হবে কেন? ওটা হল রাইটার্স বিল্ডিং । ওখানে 
আমাদের মন্ত্রীরা কাজ করেন।” “আর কাম কইর্যা কি হইব? চাউলের দাম তো কমতেছে 
না?” (দীননাথ ও মলিনা-১/৬); “খা-ই-ছে! দিবো তো এাট্টা গোলামের কাম, হেয়ার 
লেগ্গাও আবার নাইন? দেখ, আমরা চাষ কইর্যা না খাইলে, COMMAS তো এই নাইনে 
WBS হইত।”” (মলিনা-১/৬); “ওই যে wal না কর্পোরেশনের কাউঙ্সিলার বটকৃষ্ণ 
সাই, টি ডা বিভিন্ন 
প্রদেশের লোক এসে রিকশা টানছে, আলো জ্ঞাসাচ্ছে, রাস্তায় জল দিচ্ছে _... ৷” (গজা, 
১/৬); “ওই তো দেখনুম, REE PE ae বা as 
খেলো না- নষ্ট করলো। হয়তো কাল সকালে এক গাদা পোলাও আর মাংস রাস্তায় ফেলে 
CHT! কুকুর বেড়াল খাবে। আর আমরা খেতে পাচ্ছি না বলেই, তিনজনে এমন কি 
বেশী খেতাম।... একটু মায়া করল না তোদের? উৎসবের বাড়ী। অমনি করে ধরে ধরে 
water আমাদের ? (চেচিয়ে) সভ্যতার গর্ব করে মানুষ ।” (সদা-১/৯); এই রকম করে কিছু 
সমাজসত্যের বাস্তব চেহারা ছেঁড়া ছেড়া ভাবে এসেছে । দ্বিতীয়ার্ধে, আগেই বলেছি,__নাটক 
অনু এবং WH! শুধু জগত্বাবুর বাড়ির দৃশ্যে কিছুটা মাটির গন্ধ, “যাদের অন্ন আছে, 
অর্থ আছে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ভবিষ্যৎ আছে! কী আছে আমাদের ? কিছু AZI সব জায়গায় 
একটা বিরাট ‘নেই’ হা করে বসে আছে।” (জগতবাবু ২/৩); “লক্ষ্মী যে ঘর থেকে বের 
হযে গেছেন বাবা, তাদের আবার লক্ষ্মীবার কি? আর বার-আবারের হিসেব পোড়া পেট 
তো শুনবে না বাবা ।” (প্রভা, 2/9); “ওই এক কথা, খাও বাও। ক্ষুধা বিরাট PN 
হা করে আছে এই সংসারে । এই ক্ষুধা মনীষকে খেয়েছে, আমাকে পঙ্গু করেছে-_ এবার 
মানুকে খেয়ে সেই ক্ষুধা মিটবে। তার আর দেবী নেই।... অনাহারে অনিদ্রায়, চিন্তায় আর 
চোখের জলে রোস্টেড হয়ে মানবীও তোমাদের পাতে এলো বোলে । She will be a 
very palatable food, তাই না! (জগৎ ২/৫); 

কিছু নাট্যমুহূর্ত এবং স্বল্প কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার তার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন 
নিঃসন্দেহে। জগৎ চৌধুরী, প্রভা, মানবী, সদা এবং, অবশ্যই প্রফেসর গগন গড়াই। কানু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগৎ চৌধুরী__দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার অপার ক্ষমতা তার। রূঢ় এবং কোমল 
এক চরিত্র ছেলের শোক অন্তরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তবু বলতে হবে, সেই “মাটির 
ঘর”-এর সত্য প্রসন্ন হয়ে ওঠে ati শাস্তি গুপ্তা অভিনীত প্রভাও স্বাভাবিক চরিত্র-চিত্রণ। 
স্বেহশীলা মধ্যবিত্তের সর্বংসহা মা যেন। মানবীও রক্ত-মাংসে গড়া আবেগ অনুরাগে, অভিমানে 
FA এবং দায়িত্ব পালনে অকুঠিত এক আমাদেরই ঘরের মেয়ে। তপতী ঘোষ এ চরিত্রে 
সাবলীল থেকে স্থিতধী হবার সুযোগ পেয়েছেন। সদানন্দ যেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই 
তৈরি। সে যে তিনবন্ধুর মধ্যে বড়- সেটা বড় ভাইয়ের মতোই সকল ব্যবহারে তার স্বতাবসিদ্ধ 
অভিনয়ে প্রকাশ পেত। আর গগন গড়াইকে আজও ভাল লাগবে । তার পাগলামির মধ্যে 
একটা সঙ্গতি আছে। তার পাগলের উক্তির মধ্যে একটা method আছে- সত্য কথা আছে। 
নাট্যকার স্বয়ং এ চরিত্রে রূপ দিয়েছিেলেন। এ চতরিত্রগুলি অবশ্যই নাট্যকারের সৃষ্টি। অভিজ্ঞ 
নাট্যকার মঞ্চে নাট্যমুহূর্ত তৈরিতেও পারঙ্গম। মানবীর পা টিপে টিপে চারদিক চেয়ে অতি 
সন্তৰ্পণে গলি পথে প্রবেশ করে তিন বন্ধুর ঘরের দরজায় এক টুকরো কাগজ জড়িয়ে রাখা, 
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অনেক আশা করে ক-দিন আগে থেকে জমিয়ে রাখা খাদ্যসামগ্রীর আশায় রাত্রে ফিরে অভুক্তদের 
সামনে শূন্য চাঙারী ও Se নিয়ে আসা; মাধধীর লুকিয়ে খাবার দিতে গিয়ে ধরা পড়া। 
এবং জগত্বাবুর চিত্রার্পিতের মতো দাড়িয়ে থাকা; মানবীর সঙ্গে রমার বিয়ের প্রাথমিক পর্বের 
আলোচনার WI প্রাণকাস্তর (বাড়িওয়ালার সরকার) প্রবেশ এবং ভাড়ার তাগাদা দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মানবী ও ভাড়াটে তিন যুবকের সম্পর্কে খারাপ ইঙ্গিত; বহুদিন বাদে অভিমানে 
Sh মানবীর হাতে যখন রমার চিঠি দিয়ে যায় মাইকা মাইনের কর্মচারী সুধাংশু-_তখন সে 
চিঠি না পড়েই মানবীর ছিঁড়ে ফেলার পর ফাকা দালানে পুনঃপ্রবেশ BCA মানবী জানু পেতে 
বসে চিঠির ছিন্ন টুকরোগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা করে এবং কান্না, আর শেষ দৃশ্যে রমার 
আনা রেডিওটা তখনও চলছে-_বন্ধ করা হয়নি__মানবীর মৃত্যামুহূর্তে সেটা থেকে গান ভেসে 
আসে. “ভোরের আলোয় আমার তারা/ হোক না হারা.....1৮ 

দর্শকদের ভালো লাগানোর চাবি বিধায়ক ভট্টাচার্যের হাতেই ছিল। তবু এই নাটকে মনে 
হয়,__ এই মঞ্চেই ১৯৪৬ সালে (Mama) তুলসী লাহিড়ীর Beta ইমান’-এর অভিনয় 
এবং তারও আগে এই একই মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’-তে 
(১৯৪৪) যে বাস্তব চেতনা, ছলাকলাহীন উলঙ্গ জীবনের বাস্তব চেহারা রূপ পেয়েছিল, ধনতাস্ত্রিক 
সভ্যতার চরম পরিণতি যে বুভুক্ষার ছবি আকা হয়েছিল এবং তার প্রতিরোধের কথা ছিল-_তার 
কোনও রেশ ছিল না! নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পালে হাওয়া লাগাতে চেয়েছিলেন হয়তো, 
কিন্ত তিনিও সচেতন ছিলেন এ নৌকোর হাল ধরা আছে অন্য হাতে। 


বিধায়ক ভট্টাচার্য : জীবনপঞ্জি 


১৯০৭ : ৭ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলায় জিয়াগঞ্জে (তৎকালীন নাম ছিল- বালুচর) জন্ম। আসল 
নাম বগলারঞ্জন। পিতা হরিচরণ, মাতা সত্যবতী। পিতার প্রবল নাটাপ্রীতি বগলারঞ্জনের 
মধ্যে সঞ্জারিত হয়, শৈশব থেকেই। 

১৯২৮ : কলকাতার বাগবাজারের আনন্দমোহন ভট্টাচার্যের কন্যা মৃণালিনীর সঙ্গে বিবাহ । 
বিবাহের পর কলকাতা OTH আসেন। 
যুগান্তর পত্রিকায় চাকরি আর শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে 
তাঁর পরানো aor আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময়ই তিনি তাঁর প্রথম নাটক 
“পুনমুর্ষিকো Sal” লেখেন। পরে পেশাদারি মঞ্চে এই নাটকটি “সেই তিমিরে" নামে অভিনীত 


হয় । 


১৯৩৮ : পেশাদারি মঞ্চের জন্য প্রথম নাটক “মেঘমুক্তি' রচনা করেন। এটি প্রথম অভিনীত হয় 
senza থিয়েটারে | 

১৯৩৯ : “মাটির ঘর" রচনা করেন। এটি রঙমহল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 

১৯৪০ : রচলা করেন মালা রায়’। এটি রঙমহল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 

১৯৪১ : রচনা করেন “রক্তের ডাক" । এটি রঙমহল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 

১৯৪৩ : শ্রীরক্ষম থিয়েটারে তাঁর জনপ্রিয় প্রথম অভিনীত হয় “তাইতো ”। 

১৯৪৪ : “তাইতো” নাটকটি প্রকাশিত হয় । 
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১৯৫২ 





রচনা SCAR Sg’ ‘সেই তিমিবে' প্রকাশিত হয় । 


৯৯৫৬ বিশ্বকপা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় “ক্রুধা’। 
১৯৫৯ কিরণ মৈত্রর নাটক সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন ‘সেতু'। বিশ্বকপায় এটির প্রথম অভিনয় 
হয়। 
১৯৬১ ‘মন্ধমুক্ধ’ পুরস্কাব পান। 
১৯৩৬ SOT করেন আতএব' এবং APBA কবিয়াল '। 
১৯৬৮ চলনা করেন ‘ayti 
১৯৬৯ রচনা করেন ‘abl বিনোদিনী" । এটির প্রথম অভিনয় হয় কাশী বিশ্বনাথ we) প্রসঙ্গত 
উল্লেখা এটিই তাঁর শেষ নাটক | 
ats নাটকগুলি ছাড়াও তিনি আরও কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন । সেগুলির মধো 
‘তুমি আর আমি’, ‘চিরস্তনী’, ‘Prova’, “ছাকিবশে জানুয়ারি tora তাঁর রচিত দুটি 
একাছ “তাহার নামটি agar’ এবং ‘Habs’ একসময় অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল । বেতার 
নাটক হিসেবেও এই দুটি নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম R | 
এইসব ছাড়াও তিনি কতকগুলি উপন্যাসেব নাটাকপ দিয়েছিলেন । সেগুলির মধো ‘বৈকুঠের 
উইল" (শরৎচন্দ্র), “উদ্ধারণপুরের ঘাট" (aye), ‘antes’ (যাযাবর) উচ্চ প্রশংসিত 
হয়। 
লেখা “অমরেশের কীর্তিকাহিশী" । এটি তাঁকে কিশোরদের কাজে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিল । 
১৯৮৬ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সক্ষীত নৃতা নাটক ও pee আকাদেমির পুরস্কার লাভ করেন। 
১৬ নভেম্বর তাঁর প্রয়াণ ঘটে। 
রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 
১ দেহ যমুনা ১৯৩২ শিশিরকমার ইনস্টিটিউট 
2 তনু অতনু ১৯৩৩ শিশিবকুমার ইন্সস্টিটিউট 
৩ পুনর্্ষিকো ভব ১৯৩৭ শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট 
৪ মেঘমুক্ত [ দেহ যমুনা | ১৩ জ্বলাই ১৯৩৮ রওমহল . ১৯৩৮ 
৫ মাটির ঘর [ তনু অতনু ] > সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ALFA ১৯৩৯ 
৬ বিশ বছর আগে ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ASIN ১৯৪০ 
৭ মালা রায় ১৪ আগস্ট ১৯৪০ রঙমহন্স ১৯৪০ 
৮ ACA ডাক ১২ জুলাই ১৯৪১ ALNA ১৯৪১ 
৯ তুমি ও আমি ৩ ডিসেম্বর ১৯৪১ AUTH ১৯৪২ 
so Remm (amran) ২৫ ICETA ১৯৪৩ শ্রীরেক্ষম 
১১ তাইতো ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৩ শ্রীরক্ষম ১৯৪৮ 
১২ বৈকুষ্ঠের উইল (লাট্যকপ) ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৪ কালিকা 
১৩ খেলাঘর ৯ আগস্ট ১৯৪৬ কালিকা 
১৪ CSM পক্ষাশ ১৩৪৬ 
১৫ সেই তিমিরে ১০ ডিসেম্বর ১৯৪১ JENTA 
১৬ পিতা-পুত্র ১৫ জানুয়ারি ১৯৫৫ মিনা ১৯৫৪ 
১৭ যুগাবতার রামকৃষ্ণ শিশিরকুমার ইনস্টিউট ১৯৫৫ 
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নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ 





১৮ SEAT ১৯ এপ্রিল ১৯৫৭ Fever ory ১৯৫৭ 
১৯৫৬ 


১৯৫৯ 
১৯৬০ 


২০ শুনে পুণ্যবান 
২১ কান্তা হাসির পালা 

২২ AT ৭ মে ১৯১৪ বিশ্বরূপা 
২৩ সুরানারী সিংহাসন 

২৪ এন্টনী কবিয়াল ২৬ অক্টোবর ১৯৬৬ কাশী বিশ্বনাথ ১৯৬৭ 
২৫ দ্বিধা ১৫ আগস্ট ১৯৬৮ শিশ মহল 

২৬ নটী বিনোদিনী মার্চ ১৯৬৯ কাশী বিশ্বনাথ 

২৭ তাহার নামটি ae (are) 

২৮ সরীসৃপ (cane) 

২৯ ছাবিবশে জানুয়ারি 

৩০ উদ্ধারণপুরের ঘাট (নাটারূপ) 

৩১ Gare 


১৯৬৬ 





প্রদীপকুমষার চক্রবর্তী 
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বাটা ৮ 





6 ন’ (১৯৪৩) নাটিকা থেকে শুর করে “দেবীগ্ন” পূর্ণাঙ্গ 

পর্যন্ত বিজন ভট্টাচার্যের নাটারচনার প্রধানতম অংশ হিসাবে ধরা যেতে পারে। 
১৯৬৬ বত্রিস্টাব্দের মধ্যেই “দেবীগজন? লেখা হয়ে যায়। ওই বছরেই অভিনীত হয় এবং সাফল্য 
লাভ করে। বিজন ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা থিয়েটার নাটকটির প্রথম অভিনয় করে ওয়েলিংটন 
স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার), ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে । নাটকটি প্রন্থাকারে 
প্রকাশ পায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে (আশ্বিন, ১৩৭৬)। 


১৯৪৬-এ লেখা ‘কলঙ্ক’ একাল্কটির মধেই “দেবীগজনে'র বীজ Sa হয়েছিল। বাকুড়া 
সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশায় ভরা জ্রীবন। সীওতাল আদিবাসীদের এক পরিবারে রয়েছে 
বৃদ্ধ মোড়ল, তার ছোট সংসারে স্ত্রী গিরি, পুত্র মংলা, তার বউ ag সাধাসিধে এই সীওতাল 
আদিবাসীরা সরল জীবনযাপন করে। বেতের ঝুড়ি বোনে, টুপি তৈরি করে কায়ক্রেশে জীবন 
নির্বাহ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ সেই কালে তাদের অঞ্চলেও সাহেব সৈন্যদল ছাউনি 
ফেলেছে। প্রয়োজনে এই আদিবাসীরা এইসব গোরা-সৈন্যের কাজকর্ম করে দেয়, তাদের শিকারে 
সঙ্গী হয়। সুখে-দুঃখে পরিমিত আনন্দে তাদের জ্রীবন এইভাবেই কেটে যায়। 


কাজ করতে করতে মংলার বউ TH একদিন মাথা ঘুরে পড়ে যায়। জানা গেল সে 
সম্ভানসম্ভবা। পরিবারে বয়ে গেল খুশির বন্যা। কিন্তু কালো সীওতালদের ঘরে যখন গৌরবর্ণ 
শিশু জল্মালো তখন স্বামী মংলা সন্দেহে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ছাউনির সাহেব সৈন্যদের জান্তব 
ক্ষুধার শিকার অসহায় রত্বার কিছু করার থাকে না। তাদের সমাজের কলঙ্ক এই সদ্যোজ্জাত 
শিশুসস্তানটিকে শেষ করে দেবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্ত বৃদ্ধ মোড়ল তার গৃহ আঙিনায় 
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Fawn 
FACTION 
মির 
তি: 
রি 
সিরাত 
CENTRAL L BRARY 


এই কাজ হতে দেয় না। শিশুটিকে হত্যা করলে মূলত অন্যায়ের কোনও প্রতিবিধান হবে 
না। বরং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলে গোরাসৈন্াদের এই অন্যায় বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে হবে। তবেই অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। বুদ্ধ মোড়ল এই ভাবনায় সবাইকে 
এককাট্টা করে এবং নিজে সদ্োজাত সন্তানের দায়িত্ব নেয়। এইভাবে একধরনের ইতিবাচক 
সমাপ্তি নাটিকাতে রচিত হয়। 


কিছু অংশে “কলঙ্কে'র এই কাহিনীসূত্র ধরেই লেখা হয় “দেবীগজন”। প্রায় কুড়ি বছরের 
তফাতে। কুড়ি বছরের তফাতে লেখা “দেবীগজনেও রয়েছে মোড়ল 'বা সর্দার, তার স্ত্রী গিরি, 
পুত্র মংলা, পুত্রবধূ রত্বা। সাওতাল -বাউরি কৃষক সমাজের পরিবারটি দুই নাটকেই অভিন্ন রয়েছে নামে 
ও পরিচয়ে। শুধু স্থান পালটে বাকুড়ার গ্রাম হয়েছে ধীরভূমের প্রত্যন্ত NEA | 


তাছাড়া ‘কলঙ্কে'র শক্রপক্ষ বর্বর অত্যাচারী গোরাসৈন্য এখানে পালটেছে। দেশীয় জোতদার 
প্রভগ্রন মহাজ্রনের শোষণ এবং তার অত্যাচার দেখানো হয়েছে। তা ছাড়া কাহিনীর বিস্তার, 
বহুচরিত্রনির্মাণ, পটভূমির বিন্যাস এবং শোষণ অত্যাচারের গভীরতা বিষয়বন্তুতে অনেক ব্যাপকতা 
পেয়েছে পূর্ণাঙ্গ নাটক '“‘দেবীগজনে’। ধাপে ধাপে নাটককে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষের 
বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলে, শেষে মহাজন হত্যাদৃশ্যও অনেক বেশি নাট্যধর্মী ও 
ভিন্নতর ব্যঞ্জনাময়। 


“দেবীগজন” নাটকে রয়েছে তিনটি wei প্রতিটি ure একাধিক দৃশ্যবিন্যাস রয়েছে। 
প্রথম অঙ্কে পাচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি এবং তৃতীয় are দুটি__মোট এগ্যরোটি poi ধীরভূমের 
আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলের পরিবেশে সাওতাল -বাউরিদের জ্রীবন। সর্দার ও স্ত্রী গিরির পুত্র 
মংলাকে নিয়ে এক দুঃখের সংসার । গোটা সংসার মহাজনের সুদের জালে জর্জরিত ও সর্বস্বান্ত ৷ 
তার মধ্যেই চলে পুত্র মংলার বিয়ের প্রন্ততি। প্রথম দৃশ্যেই ঘোষিত হয় কৃষক সমাজের মূল 
প্রতিপক্ষ মহাজন ASIAA অত্যাচারী রূপ। এই প্রভগ্রন পঞ্চায়েতি শাসন অস্বীকার করে 
পুরনো সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থাই কায়েম রাখতে চায়। নিজের স্বার্থে। তার শোষণের রূপটি প্রথমেই 
ধরা পড়েছে সর্দারের সংলাপে এবং প্রতিশোধ ও প্রতিকারের সুপ্ত বাসনাও সেখানে তৈরি 
হয়ে যায়। গ্রামের জোয়ানদের উদ্দেশ্য করে পুত্র মংলাকে সে বলে: 

ই দেখ কজা ধানের Fe, কে কত নিছে কতেক হারে, ই কোন FA? জোতদারঠো 

তো বুলবে দুই কাঠার বদল পাঁচ কাঠা দিতে হবেক;- তখন বুঝ করি যদি একটা 

আওয়াজ না উঠাও তো ধান গেলে মান বাঁচবে কিসে?’ (১/১ দৃশ্য) । 

এবং পরে পরেই এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেবে কে, সেই ভাবনাও শুরু 
হয়। গিরি বলে : 

‘কোন্‌ বুলে।_ _ছা-ও কাল খিকাই sara কত শুনছি_ কোন্‌ বুলে, কোন্‌ করে, 

কোন্‌ বীচায়,__ই মানুষঠোর দেখা নাই।” (এ) ৷ 

সর্দার স্বপ্র দেখে আর চুপ করে বসে থাকে। জমিদারি প্রথা উঠে গেলে যে প্রভঙ্জন 
তামাম রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে বেনামিতে দখল নিয়েছে, আধিয়ার প্রজাদের উুঁইচাষীতে পরিণত 
করেছে, সেই “অটাই হাতী’ জ্োতদারের হাত থেকে নিষ্কৃতির আন্দোলনের কথা ভাবে সর্দার, 
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যে কিনা একদিন ছিল নওছজোয়ান, চা-বাগানে কুলির কাজ করত, সেখান থেকে পালিয়ে 
ফেরার কথা। 

দ্বিতীয় দৃশ্যেই দেখা যায প্রভগ্রনের খামারবাডির খোলান। সেখানে চাষীর দল কর্জ 
শোধ করে ধান নিতে আসো সেখানেও ওজনের কারসাজি এবং হিসেবের গোলমাল । খোলানে 
ওজনের বাটখারা কম পড়লে মনা নামে কৃষককে পাল্লায় চড়িয়ে তার বুকের ওপর পাষাণ 
চাপানো হয়। মানুষের বাটখারাকে ‘করতা’ করা হয়েছিল ক্রোতদারেরই নির্দেশে FÁ ধানের 
বেআইনি সুদের হিসেব নিয়েও কথা ওঠে। মহাজনের অত্যাচারের কথা ফুটে ওঠে ধনাই 
নামে কৃষকের sum— £হিসাবঠো শুনে আর কি হবেক বুল ?__যে হারে কাটান দিলে আমার 
কলজেটায় ভাটি Wa, মাগ ছেলে নিয়ে উপাস দিয়া মরি, সেই হারেই নিল।? (১/২ দৃশ্য)। 
মংলাও গর্জে ওঠে: “বেআইনি সুদ দিব নাই! লামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোপ ৷’ 


কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাত গর্জে ওঠার যা হঠকারী পরিণাম, তাই ঘটেছে মংলার 
কপালে । মহাজনের লাঠিয়ালের আঘাতে তার কপাল ফাটে । এবারে সমস্বরে যখন সবাই প্রতিবাদ 
Baa, তখন প্রভগ্তনের শোষণের সাগরেদ ত্রিভুবন ঢোকে । এই ত্রিভুবন রাজ্রনীতির নামে 
অতি সুকৌশলে প্রজাশোষণের কলকাঠি নেড়ে প্রভঞ্জনদের সুবিধে করে দেয়, নিজেদেরও আখের 
গুছিয়ে নেয়। ত্রিতুবন উত্তেজিত আধিয়ারদের শান্ত করে- সমূহ দুইপক্ষের লড়াইয়ের মাঝখানে 
দাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কৃষকদের দরদী সেজে, মংলার সেবা করে, মংলার বাপকে 
ছেলের বিয়ের জনা জ্ঞোতদারের কাছে টাকা ধার পাওয়াতে সাহায্য করে ত্রিভুবন জ্ঞোতদারি 
শোষণের কৌশলী রূপটি প্রকাশ করে। 


অনন্যসাধারণ ব্যঞ্জনাধর্মী তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবন দাবা খেলছে। বর্তমান 
সমাজব্যবস্থায় দুই জাতের শোষকের রূপ এখানে ফুটে ওতে । স্বরূপটিও ধরা পড়ে। এদের 
মধ্যেকার TT ও সমঝোতা সহাবস্থান করছে। মহাজন প্রভগ্রনের শোষণের রূপ AT ও প্রকাশ্য, 
কিছুটা ann অমার্জিত, কিয়দংশে পুরনো ধাচের। কিন্তু যুগ পালটেছে। “লাঠিবাজ্ছির যুগ নাই 
গ, লাঠিবাজির যুগ বিগত । পরমাণুর যুগ চলেছে ইটা, পরমাণুঠো এখন বড় প্রবল”। (ত্রিভুবন-__-১/২ 
দৃশ্য)। নবোদ্ভতুত এই ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠাকামী মানুষগুলি রাজনীতির কৃটকচালে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, 
কপনও দোসর ‘সেজে এবং অন্তর নির্মম ছদ্মবেশী শোষণে প্রকারান্তরে মহাজন জোতদারেরই 
সফিসটিকেটেড পরিবর্তিত রূপে ধরা পড়ে। 
দাবার ছকের চালে ত্রিভুবন বলে: “হাতিটো তুমার বড় বুড়া হইয়েছে প্রভঞ্জন ;_ মন্ত্রীর 
মাথাঠো আমার অনেক Ur” উত্তরে প্রভঞ্জন বলে: “পাও দিয়া মন্ত্রীর মাথাঠো দাবাই চলবে 
আমার হাতি শুণটা তুলি ।” দাবার ছকের প্রতীকে জীবনের চালটাও ধরা পড়ে। সামস্ততাস্ত্রিক 
হাতির চাল বিগত, গণতান্ত্রিক মন্ত্রীর চাল স্বাগত। শোষণের ধারাপরিবর্তনের ছক যেন তৈরি 
হতে ACF | 
" চতুৰ্থ দৃশ্যে মংলা ও রত্বার বিবাহ Sera বিবাহের Mey লোকাচার এবং সমবেত 
নাচগান দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মংলা ও age বিয়ের পর প্রেম ভালবাসার রঙিন 
উন্মেষের সময়েই মহাজনের চক্রান্ত শুরু হয়। তৃতীয় দৃশ্যের শেষে মংলার বিয়ের জন্য সর্দার 
কর্জ করে টাকা ধার নিয়েছিল। কর্জের কারণে প্রভগ্রন সর্দারের জমিজমা নিলাম করার জন্য 
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Wicd, 


ঢাকঢোলের আওয়াজ তুলে হাজির হয়। বিবাহের নিবিড় স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়। নতুন বউ 
যেন এই অশুভ অমঙ্গলের প্রতীক হয়ে যায়। মংলা বেরিয়ে যায় নিজের পায়ে মজবুত হয়ে 
দাড়াবার সঙ্কল্প নিয়ে। 


প্রথম অঙ্কের চারটি দৃশ্যেই নাটকের মূল Te তৈরি হয়ে যায়। মহাজন প্রভঞ্জনের 
অত্যাচার গ্রামের একটি পরিবারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এবং সমগ্র কৃষক সমাজের ওপর 
তার প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত হয়েছে। অন্যদিকে যে সর্দার পরিবারের ওপর অত্যাচার নেমে এসেছে, 
সেখান থেকেই, তারই পুত্র মংলা, প্রতিস্পর্ধী শক্তির মোকাবিলার জন্য নেতৃত্বের প্রস্তুতিপর্ব 
শুরু করে দিয়েছে। 


দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেই প্রভঞ্জন ও বত্রিভুবনের AAN- পরিষ্কার হতে থাকে গ্রামের কৃষকদের 
কাছে। “মানুষটাক আর বিশ্বাস করিবার agi’ তবু ত্রিভুবনদের বসতে দিতে হয় দাওয়ায়। 
ধূর্ত ত্ৰিভুবন কৈফিয়ত দেয় প্রভঞ্জনের সঙ্গে মিলমিশ :করার। “সুন্দর বউ, খাসা বউ'__রত্বার 
প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে প্রস্তাব দেয় পুত্রবধূ AWS 
প্রভঞ্জনের খোলানে কাজের জন্য পাঠাতে । সর্দার ও গিরি ব্যাপারটা বিশ্বাস করেও বিশ্বাস 
করতে পারে না। 


দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয় AHA ওপর প্রভপঞ্জনের লালসা বিস্তারে। রত্না প্রতগ্রনের ফাদে 
পড়ে। ত্ৰিভুবন এসে বাধা দেয়। নতুন পঞ্চায়েতি শাসনব্যবস্থায় নিজেকে কায়েম রাখতে হলে 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির মতো শাসন-শোষণের বূপটাও পালটাতে হয়। ত্রিভুবন সেটিই বোঝাতে 
চায়। কৃষিকাজ ভালো না হলে মহাজনের পাওনা-গণ্ডা লোকদেখানো কমিয়ে দিতে হয়। আর 
‘গ্রামের বউ-বিটি-মেয়ের way রাখি কাজ করিবার হয়।” এখন আর আগের দিন নেই। 
কিন্তু গৌয়ার অশিক্ষিত প্রভঞ্জন শোষণের আধুনিক সূক্ম চাল বুঝতে চায় না। অত্যাচারী-স্বৈরাচারী 
কণ্ঠ তার বেরিয়ে আসে : “আমিই আমার বিধাতা পুরুষ 1.....আমিই রাজা_ আমারই শীতি__ ইটাই 
রাজনীতি । fae আমায় রাজনীতি সমঝায়।ব্রিভুবন চলে যায়। উত্তেজিত কামার্ত প্রভঞ্জন 
FEF হাত ধরে টেনে আনে। 


রত্না নিরুদ্দেশ। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তৃতীয় দৃশ্যে সর্দারের পরিবারে 
রত্বাোকে নিয়ে শঙ্কা ঘনিয়ে আসে। ভয় হয়, যদি সাপে কাটে, কি বাঘে নেয়! গিরি বলে 
ওঠে: বাঘ! =: 
সর্দার : হই, we আমি নিজের কানে তার হাকাড় শুনেছি । 
গিরি : হাকাড় শুনেহ! 
সর্দার : কেনে, তুমি শোন নাই ?-_ হাকাড় দিছে আর Fare করি ফিরছে চক্কর দিয়া 
দিয়া। আজ আমার ঘর, কাল তার ঘর-__ সকল সংসারে IM বাড়াইছে-_কলজ্যার 
ভিতর afer ডুবাই রক্তমাখা থাবাঠো চাটতে লেগেছে... পাশেই ছিল রামদা। 
রামদাখানা নিয়ে গিরি দাড়ায় পাথরের মতো] ...পাপ। মহাপাপ । এই মহাপাপের 
কোনও YOA নাই N? 
গিরি : এইবার নিজমূর্তি ধরতে হবেক। বাঘটাক আমি WB দেখলম অন্ধকারে । 
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দেবীপৃক্জার আওয়াজ aF হয়। দশটি শেষ হয়। অসামান্য নাট্যধর্নরী এই দৃশা। পরের 
দৃশ্যে দেখব, এই বাঘটাক মারি বউটাক আনতে’ মংলা বদ্ধপরিকর | 

চতুর্থ দৃশ্যে সর্দারের আঙিনায় গ্রামের কৃষকেরা অন্ধকারে জমায়েত হয়। আগামী পঞ্চায়েতের 
অধিবেশনে fag ও প্রভগ্রনের স্বরূপ উদ্ঘাটনই তাদের উদ্দেশ্য। গোপনে একজোট হয়ে 
সঞপ্চারিয়া, Sy, মংলা (ততদিনে ফিরে এসেছে) পরামর্শ করে। মংলা ও সঞ্চারিয়ার নেতৃত্বে 
বহুরূপী দল তৈরি হয়। তার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়। ঠিক হয়, দুর্দিনের কথা ভেবে খোলানে 
যে ধর্ম গোলা তৈরি করা হয়েছিল সেই ধর্মগোলায় যি ধান মজুত আছে সি ধান সকলের”। 
এই দুর্দিনে ‘এ গোলার ধান বাঁট করি দেওয়া হোক ঘরঘর। & ধানে sean সদারের কোনও 
একতিয়ার aR!’ প্রতঞ্জন ও ত্রিভুবনকে তারা চিনেছে। নতুন জমানায় নিজেদের তৈরি থাকতে 
হবে নিজেদের রক্ষার জন্য! “বাঘের চোখে চোখ পড়লে ডরাইতে নাই, বরং টাঙিটাক তুলে 
ons হয়!” সকলের চোখে প্রতিরোধের আগুন MA ওঠে। 


তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয় পঞ্চায়েতি সভা দিয়ে। সেখানে ত্রিভুবন নিজের ভূমিকা নিয়ে 
দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়! জনতার মধ্যে কৌশলে দ্বিধাদ্বস্থের ভাব এনে দেয়। হিৎসায় যারা পুষ্ট হয়ে 
প্রতিবাদ করছে তাদের সতর্ক করে দেয়। প্রতঞ্জনের পক্ষে সওয়াল করে তাকে প্রায় দেবতা 
বানিয়ে দেয়। সে নাকি ভাল মানুষ হয়ে গিয়েছে। নিজের ভুল বুঝে গ্রামের সবাইকে কাজ 
দেবে, টাকা দেবে, এমনকি তার লোহার কারখানায় কর্মীদের অর্থের সঙ্গে সঙ্গে মালিকানারও 
ংশ দেবে। কিছু বিভ্রান্ত জনতা দিকবিদিকশূন্য হয়ে পড়ে। প্রথম অস্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যে 
মনা একা ‘করতা’ হয়েছিল প্রভঞ্জনের কারসাজির, এবারে সে ত্রিভুবনের প্রতারণার চাল ধরে 
ফেলে দীর্ঘ অভিন্রতায়। এবং ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে: ই পালাঠো আরও দড় হে! Bega 
আমাকে একা করতা করতে চেয়েছিল, আর ই সদাররঠো দেখি তামাম মানুষগুলোকে FAST 
করিবার চাহে ।? 

মংলা-সঞ্চারিয়ার বহুরূপীর দল থেকে সঞ্চারিয়া মঞ্চে ওঠে। সব বিভ্রান্তি ভেঙে দেয়। 
নতুন পঞ্চায়েতের কথা শোনায়। বলে : ধর্মের নাড়াকাঠা, অরা বুলছে আপন আপন বাজবে__ আর 
আমি কহি, কোনদিন না, কোনদিন বাজবে ari যদি আমরা না বাজাই। কাড়া না কাড়ায় 
কাঠি দিবার সময় আমার মলে হয় ইটাই।+ 

এইভাবে নতুন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত মংলা-স্কারিমার বহুরূপীর দল জনসমর্থন পায়। 
বৃদ্ধ প্রবীণ সর্দার দশরথ বাউরি চাষীদের তরফ থেকে “সোনার চাঁদ ছেইল্যা বহুরূপীর দলকে’ 
মায়ের ফোটা রক্ততিলক পরিয়ে দেয়। প্রতগ্রনের তৈরি স্বর্গ দখল করবার জন্য তারা সমস্বরে 
গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে। 


দ্বিতীয় দৃশ্যে এসে ঘটনা দ্রুত চূড়ান্ত সীমায় এগিয়ে যায়। মহাজন প্রতঞ্জন ততক্ষণে 
মংলার বউ রত্বাকে ছলে বলে কৌশলে তার কামনার সঙ্গী করতে চায়। উপটোৌকন, প্রসাধনসামগ্রী 
ইত্যাদি দিয়েও AWTS বশ করতে পারে Al তখন মদের গ্রাসে চুমুক দিয়ে শেষ হাতিয়ার 
পশুবল প্রয়োগ করে। AWA দেহ লুটিয়ে পড়ে। তবুও পাশব লালসায় প্রভঞ্জন রত্বাকে ভোগ 
করতে চায়। তখনই অবচেতনের পাপবোধ থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়, stare একখানি 
উদ্যত BSH) যেন মহাকালের VST! ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে প্রভঞ্জন। | 
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628: 


তখনই বাইরে মংলা-সঞ্জারিয়ার দলের চিৎকার শোনা যায়। প্রভগ্তনের খামার-বাড়ি অবরোধ 
করতে এসেছে তারা । এমন সময়ে ত্রিভুবন আসে । প্রডপ্রন তার শরণাপন্ন হয়। প্রভঞ্জনকে 
ত্ৰিভুবন সরাসরি জানিয়ে দেয় যে, আর বাচবার পথ নেই। ‘হিসাব যারা চাহে তারা আসছে ।? 
ঢুকে পড়ে জনকল্লোল। অবরোধ করে প্রভগুনের ঘরবাড়ি। তছনছ করে আসবাব । বাথান 
ভেঙে দেয়। প্রভগ্রনের দলবল, তার বিনোদিনীর দল পালাতে থাকে। 


এর মধ্যেই দশরথ বাউরি নতুন পঞ্চায়েতের সাধারণ অধিবেশনে জনমানুষ কর্মসূচি নির্ধারণ 
করে। পুরনো পঞ্চায়েতের, অর্থাৎ ASAR সর্দারের, সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। এতদিন 
মানুষকে ঠকিয়ে যে জমি, টাকাপয়সা সে আত্মসাৎ করেছে, সব ফিরিয়ে দেবার কথা মানতে 
হয় প্রভঞ্জনকে। এবং শেষ কথা বলে মংলা: Berd এই যে, তামাম অভাবী মানুষ আর 
যখন প্যাট-চিটা দিয়ে মরতে বসেছে, তখন তাদের ফোরাকীবাবদ ধর্মগোলার ধান এখনই বাট 
করি দিয়া হউক!” একথা মানতে পারে না ASAI সে ধর্মঠাকুরের দোহাই দিয়ে ধর্মগোলার 
ধান রক্ষা করতে চায়। স্বাভাবিকভাবে পুরোহিতও তাতে সায় দেয়। পৃজ্ঞাপার্বণের কালাকাল 
মেনে চলতে হবে। ক্ষিপ্ত ভ্রনতা অকালবোধনের অনুস্থৃতিতে ধর্ম গোলা খুলতে এগোয়। শেষ 
শক্তি প্রভঞ্জনের লাঠিয়ালসরা বাধা দেয়। GAS আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় প্রভগ্রনের 
সব প্রতিরোধ শক্তি। পালাবার চেষ্টা করে প্রভঞ্জন। আগেই পালিয়েছিল ত্রিভুবন। কিন্ত প্রভঞ্জনের 
পালাবার সব পথ বন্ধ করে দেয় জনতা। বন্দী প্রভগ্রন। ধর্মগোলার অবরোধ ভেঙে জনতা 
“ধর্মগালাও ভেঙে ফেলে। গোলার ভেতরে মংলা খুঁজে পায় “মাঠের লক্ষ্মী” as! মান 
বাচাতে প্রাণ দিয়েছে রত্বা। 

এইবার শুধু কঠিন কর্তব্য। দৃপ্ততঙ্গিতে মংলা দুহাতে উঁচিয়ে ধরে টাঙি প্রভঞ্জনের মাথার 
ওপর! আশপাশের সমস্ত অস্ত্রগুলিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে লক্ষ্য করে। মহিষাসুর বধের 
একটি স্থির চালচিত্রের পশ্চাতে বাধের ওপর মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে প্রভর্জনের নিধন 
পালার যবনিকা পড়ে। এই অংশটি নাট্যসংলাপের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় রূপ পায়নি । মঞ্চ -নির্দেশের 
মধ্য দিয়েই নাট্যকার কথা বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, অনেকটা সৃত্রধারের মতো। 


প্রথমদিকে “দবীগজন” নাটকের শেষ অংশটি ক্যালকাটা থিয়েটার বিজন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 
অভিনয় করত অন্যভাবে । OTS জনতার হাতে প্রভঞ্জনের মৃত্যু, জনতার উল্লাসনৃত্য এবং 
মাঝে বহুরূপীর দলের মুখোশ পরে নৃত্য পরিক্রমা । পরের দিকে দেখানো হত অকালবোধনের 
দেবীদুর্গার মূর্তির সিল্যুয়েট। মেঝেতে পড়ে রয়েছে AQT মৃতদেহ । তারই মাথার কাছে আক্রান্ত 
প্রভঞ্জন মহিযাসুরের মতো GETS ব্যস্ত এবং জনতা লাঠি-বল্লম সড়কি নিয়ে আক্রমণোদ্যত 
তার ওপর। পেছনের উঁচু প্রাটফর্মে নৃত্যরতা মহাকালীর মূর্তি। বাজছে ঢাকঢোল কাসর। রোষে, 
ক্রোধে দেবীর গর্জনের পরে যেন অকালবোধনে মহিষাসুরবধ পালা। 


প্রথমদিকে বহুরূপীর দলের গাজননৃত্য বা পরবর্তীকালে মহাকালীনৃত্য_ তারই সঙ্গে জনতার 
রুত্ররোষের SEP, একই মাত্রা যোজনা করে। লোকায়ত ভাবনা, নাট্যকারের মাতৃকাশক্তির 
প্রতি বিশ্বাস এবং জনতার সঙ্ববদ্ধ শক্তি-_একমাত্রিক সমাপ্তি ঘোষণা করে। যদিও বলা যায়, 
নাট্যউপস্থাপনার দিক দিয়ে ও নাট্যধর্মিতার দিক দিয়ে শেষের দিকের সমাপ্তির কোরিওগ্রাফি 
অনেক সার্থক। কৃষকদের হাতে জোতদারের পতন একেবারে দেবীদুর্গার অসুরনিধনের কম্পোঙ্ছিশানে 
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কি ২৯ 
KECA 


এতিহ্য ও সংগ্রাম নতুন ডাইমেনশান সৃষ্টি করে দেয়। APSA প্রকাশের কালেও নাট্যকার 
এই পরের সমাপ্তিকেই রেখেছেন। 


উষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী ও সাওতাল চাষীদের কৃষক আন্দোলনের 
ভিত্তিতে, শত্রুকে পরাহত করে, GAAS খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনায় “দেবীগ্জন” তৈরি 
হয়েছে। বাস্তবনিষ্ঠ কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংগ্রামী এই চিত্রকল্প পৌরাণিক বাতাবরণে 
এবং লৌকিক অভিধায় অন্যমাত্রা পেয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, গ্রন্থাকারে নাট্যকর্মটিকে উৎসর্গ 
আজ্রকের মানুষ ভুল করবে না, নাট্যকারের এই আশাবাদে গ্রন্থের ভূমিকা শেষ হয়েছে। ভূমিকায় 
বিজন ভট্টাচার্য লিখছেন: | 


ধর্মাকুর পাপের পক্ককুণ্ড থেকে নতুন জ্রীবনসত্যের অভিজ্ঞান নিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠেছেন। শুরু হয়েছে মুখোশধারী বহুরূপীর গাজন উতসব। সঙ্ঘবদ্ধ ভুঁইচাষীর 
কঠ তখন গলিত সামস্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বীভৎস শব দেহটাকে সরিয়ে নতুন জীবনবালী 
ঘোষণায় সোচ্চার । সেই প্রচণ্ড বিক্ষোভের সামনে তৃণখণ্ডর মতো ভেসে গেছে মধ্যন্বত্বভোগী 
ASAI সর্দার। সামস্ততাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিসর্জনের বাজনার তালৈ তালে তখন আকাশে 
বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে দেবীগর্জন।, 


নাটকটির শেষ দৃশ্যের choriography-c কালীনাচের পটভূমিকায় সামনের স্থিরচিত্রের 
পরিকল্পনা নবারুণ ভট্টাচার্যের। ভূমিকায় প্রযোজনা অংশেও নাট্যকার নিজে সে কথা লিপিবদ্ধ . 
করে রেখে গেছেন। 


হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ ১৯৭৩-এ “দেবীগ্জনের” অভিনয় 
শুরু করে। সেখানে ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজ্্নার শেষাংশ বা নাট্যকার নির্দেশিত গ্রন্থের 
বিবরণ কোনওটাই গ্রহণ করা হয়নি। দর্শকদের দিকে প্রভঞ্জনের মাথা রেখে তাকে চিৎ করে 
ফেলা হত। পেছন এবং পাশে থেকে কৃষকের দল তার উপর ঝাপিয়ে পড়ার “ফ্রিজ” দিয়ে 
নাটক শেষ করত। বহুরপীর দল, কিংবা কালীনৃত্য, বা মহিষাসুর নিধনের চালচিত্র সেখানে 
গ্রহণ করা হয়নি। দেবীর গর্জনের পৌরাণিক রূপক অস্বীকার করে তারা জনগণেশের প্রচণ্ড 
শক্তির অতুযুথানের ওপর আস্থা রেখেই নাটকটি তৈরি করেছেন এবং সমাপ্তি দৃশ্যে তাকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্যের নির্দেশনার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তারা নতুন ভাবনার 
শক্তিশালী প্রকাশের স্বীকৃতি পেয়েছেন। 


আবার কলকাতার নাট্যদল অর্ণব ফাইন আটস যখন “দেবীগজন'কে ‘খোলান’ নামে অভিনয় 
করেছে, তখন সমাপ্তি দৃশ্যে নতুন সিল্যুয়েট তৈরি করেছে। উঁচু প্র্যাটফর্মে দাড়িয়ে এক কৃষক 
নিচে শায়িত প্রভগ্জনকে বল্লম দিয়ে হত্যা করছে। পাশে একজন লাঠি দিয়ে আঘাতে উদ্যত। 
অপর পাশে আর একজন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভঞ্জনকে আক্রমণ করতে চাইছে। 
এই প্রযোজনাতেও fea ভট্টাচার্যের নির্দেশ বা প্রযোজনার কোনও প্রভাব নেই। মানবশক্তির 
ওপর জয় ঘোষণাই বত্রিতীর্থ বা অর্ণব ফাইন আটর্সের প্রযোজনার মূল লক্ষ্য। বিজন ভট্টাচার্য 
মানুষের শক্তির অভ্যু্থানের মুহূর্তে দেবীর গর্জনের পৌরাণিকী প্রসঙ্গ এনে কিংবা অসুর নিধনের 
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বা কালীর নৃত্যের অবকাশে তিনি মানুষের বিশ্বাসকে সংগঠিত করে নিতে চেয়েছেন। 
জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে (আগস্ট, ১৯৭৭) “দেবীগজন” সম্পর্কে 
আলোচনায় নাট্যকার বিজ্রন ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন : 
‘In Devigarjan, I moved into the experience of the peasantry, 
into the economic repression and exploitation that endure even 
today. Drawn to a last ditch they are compelled to revolt. The 
violence of their revolt I associated with the Devi's garjan, the 
roar of the angry goddess. As long as my people make the gods 
and goddesses dance, I am prepared to accomodate the belief 
of my people.” 


‘ied প্রযোজনায় ক্যালকাটা থিয়েটার “কম্পোজিট সেট” ব্যবহার FAS! মঞ্চের 
বা-দিকে মোড়লের বাড়ির চালা এবং ডানদিকে প্রভঞ্জনের বাড়ির খিলানে যুক্ত দেউডি থাকত। 
সেখানে থাকত একটা প্রকাণ্ড ওজনদাড়ি, পেল্লাই দুটো পাল্লা, মঞ্চের পেছনদিকে দু-তিন 
ফুট ছাড় দিয়ে চারফুট উঁচু টানা চওড়া বাধ। বাধের সামনে স্কাইলাইন থেকে WFO বা 
বটের ঝুরি নামিয়ে গোটা মঞ্চসজ্জার ব্যাপ্তি ও গভীরতার একটা পারস্পেকটিভ তৈরি করা 
zg | 

এই নাটক যেমন ঘটনাবহুল, তেমনই প্রচুর চরিত্রের ভিড়। তা ছাড়া নাট্য ঘটনা সংঘাত 
এসেছে বারেবারে। তাই অভিনেতা-অতিনেত্রীর অভিনয়ের ওপর এই নাটকটি দাড়িয়ে থাকে। 
অভিনেতৃবর্গের কোরিওগ্রাফি এবং স্বাভাবিক অভিনয় এতগুলি চরিত্রের উপস্থিতিতে বিশ্বাসযোগ্য 
করে তোলে। Action- কৃষি আন্দোলনভিত্তিক এই ধরণের নাটকে জ্রীবন যেখানে সমস্ত 
বাধাবিপত্তি অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে, সেখানে অভিনয়ের ধারাটা প্রাণবস্ত হতে 
বাধ্য। নাট্যকারের ভাষায়: ‘এখানে crudity-2 reticence’. 


দুই 

বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয়ের সাফল্য তার নবান্ন” নাটকে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নাট্যগঠনে, 
বিষয়বস্তুর বিন্যাসে, চরিত্রনির্মাণে, সংলাপরচনায়, লোকজীবনের আচার-সংস্কারের পরিবেশ সৃষ্টির 
বিশ্বাসে, জীবনকে বিচার করায় এবং সর্বোপরি বিশেষ তাবাদর্শের সার্থক প্রকাশে “দেবীগজন” 
থেকে ‘Hata’ উঠতে উঠতে ‘দেবীগজন’ সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করে যায়। এবং মুহূর্তে কৃষকম্ীবনের 

এই তিনটি নাটক মিলিয়ে দেখলেই বিজন ভট্টাচার্যের একটি বিশেষ তাবাদর্শের সম্পূর্ণ ত 
ঠিকানা মিলে যায়। “জবানবন্দী ও “নবায়ন” একেবারে পরপর লেখা। এক বছরের মধ্যেই 
অভিনীত হয়ে সাড়া ফেলে দেয়। “দেবীগ্ন” এ-দুটির বেশ কিছু পরে লেখা। প্রায় বাইশ 
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বছর পর। মাঝে অনেক ভাব ও ভাবনার টানাপোড়েন গেছে। জীবন অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। 
কিন্ত ভাবনার সূত্রটি তখনও অবধি প্রসারমান। এই বাইশ বছরের ফাকে লিখেছেন গোত্রাম্তর” 
warm’, ‘জীয়নকন্যা’, ‘কলঙ্ক’ প্রভৃতি বড় ও ছোট নাটক। এই সবগুলি মিলিয়েই ‘দেবীগজন' 


“জবানবন্দী”, ‘নবান্ন’ এবং “দেবীগর্জন' _তিনটির বিষয়ই গ্রামবাংলার কৃষি-জীবনের শোষণ 
নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রথম দুটি ব্রিটিশের শাসনাধীন উপনিবেশিক শোষণের কৃষক সমাজ্জ। তৃতীয়টি 
স্বাধীন ভারতের জমিদারিতস্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার পরবর্তী বিভক্ত বাংলার পর্যুদস্ত কৃষক সম্প্রদায়, 
এবং সব অবস্থানেই তারা বিভিন্নভাবে কতখানি শোষিত তার স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানিহানা, পোড়ামাটিনীতি, ভারত ছাড়ো আন্দোলন- __এইসব প্রেক্ষাপটের 
মাঝখানে ব্রিটিশ শোষণের অবশ্যন্তাধী ফলরূপে মহামন্বস্তর, কালোবাজ্ারি, মজুতদাৱি প্রভৃতি 
যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে সবচেয়ে মার খেয়েছিল গ্রামবাংলার কৃষক। তাদের 
নিয়েই সেই পরিস্থিতিতে প্রথম দুটি নাটক। “জবানবন্দী'তে ছিল দুর্ভিক্ষ ও অত্যাচারে বিপর্যস্ত 
কৃষকেরা বাচার আশায় ঘরবাড়ি ভিটেমাটি ছেড়ে নগর কলকাতায় এসে ভিড় করেছিল। খাদ্যের 
আশায় ঘুরে মরেছিল। শেষপর্যন্ত কৃষক পরাণ মন্ডল কলকাতার ফুটপাতে শুয়ে . সোনাধানের 


AA দেখতে দেখতে মারা গিফেছিল। সবাই গ্রামে ফিরে যাও, সোনাধান ফলাও» আবার বেছে 


ওঠ এমন একটা wien অভিলাষ’ সেখানে ছিল। 


জবানবন্দী’ নাটক পরাণ মণ্ডলের স্বপ্রদর্শনেই শেষ হয়েছিল। “নবান্ন” এই ‘জবানবন্দী’ 
নাটকেরই প্রায় বর্ধিত রূপ। যদিও নামধাম এবং কিছু পরিস্থিতি পালটেছে। তবু প্রেক্ষাপট 
এক এবং কৃষকজীবনের যন্ত্রণা ও বাচার আশায় মন্তস্তর-পীড়িত মানুষের নগরের বুকে এসে 
হতাদর ও শ্রিয়মঘান অবস্থা,_একই রয়েছে। ‘জবানবন্দী’ যেখানে শেষ হয়েছিল, AANT সেখানে 
শেষ হল না। এখানে আমিনপুরের গ্রামবাসীরা বেচেবর্তে যে-কজন রইল তারা গ্রামে ফিরে 
এসেছে। ‘whey অভিলাষ’ এখানে সম্পূর্ণতা পেয়েছে। মন্বস্তর শেষে গ্রামে ফেরা মানুষেরা 
নবান্ন উৎসব করেছে। আবার নতুনভাবে বেঁচে ওঠার শপথ নিয়েছে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, প্রতিরোধের 
আশায় বুক বেঁধেছে। 'জ্রবানবন্দী'র পরাণ মণ্ডলের মতো ফুটপাতে স্বপ্ন দেখতে দেখতে মৃত্যুই 
শেষ কথা নয়। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বেচে থাকতে চেয়েছে। তাই দুর্ভিক্ষপীড়িত 
নাটকের নাম নবান্ন” দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক “নবান্ন? 


যদিও কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, কেমনতরো প্রতিরোধ-__এসব প্রসঙ্গ ‘বার’ নাটকে পরিষ্কার 
হয়নি। শক্রকেই চিহ্নিত করা যায়নি। যদিও তারা নানারূপে নাটকে ছিল। এই অসম্পূর্ণতা 
নবাব” নাটকের বড় ক্রটি। 


কিন্ত “দেবীগরজন” নাটকে এসে তা যেন আরও সম্পূর্ণতা পেয়েছে। জমিদারিতস্ত্র বিলোপের 
পর নবসৃষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন জ্োোতদার শ্রেণীর Seq এই জোতদার ও মজ্জুতদারের ছবি 
warns ছিল। “নবান্নের হারু দত্ত এবং কালীধন ধারা-__একজন গ্রামের নিঃস্ব কৃষকের 
জমি কিনে নিয়ে জ্রোতদার হয়ে উঠছে; অন্যজন এই দুর্ভিক্ষের আকালে ধান-চাল VES 
করে কালোবাজ্ঞারি ও মজুতদারির ফলাও ব্যবসা খুলেছে। গ্রামের হার দত্ত জমির মালিকান্ম 
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বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের মঙ্জুতদারের অপ-ব্যবসার দোসর হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ শোষণের 
শেষতম প্রতিভূ হিসেবে এরা গ্রামে শহরে আস্তানা গেড়েছে। 

‘দেবীগজনে’ এই দুইজনের মিলিত সত্তার একক প্রকাশ প্রভঞ্জন জোতদার। হারু দত্ত 
গ্রামের মেয়েদের দুর্দশার সুযোগে ব্যবসার জন্য চালান দিয়েছে শহরে ধান-চালের মতোই এবং 
কালীধন AMS ধান-চালের কালোব্যবসার মতোই নারীব্যবসাও চালিয়েছে গোপনে । “দেবীগজনে 'র 
প্রভপ্রন সর্দার নিজেই ধান-চালের পাচারকারী ও কালোবাজ্ঞারি। সে-ই মহাজন সুদখোর, সে-ই 
গ্রামের মানুষের দুর্দশার সুযোগে জমি জিরেতের সাশ্রাজ্ঞযবিস্তারী। এবং নিজেই নারীলোলুপ হয়ে 
TTS জোতদার মহাজ্জনের নতুন কীর্তিকলাপের মাত্রাবৃদ্ধির জীবন্ত We 

ক্রবানবন্দীর আশা, ‘নবানে'র ভরসা “দেবীগজনে” এসে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে। F 
চিহ্নিত হয়েছে, তার চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে, গ্রামের কৃষক নির্যাতন ও শোষণের শেষধাপে 
এসে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে । নাটকের গোড়া থেকেই এই উজ্জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ 
ও প্রস্তুতির কাজ চলেছে। শত্রু প্রতগ্রনদের হত্যার সিল্যুয়েটে নাটক শেষ হয়েছে। শ্রেলীসংগ্রামের 
ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলনের রূপরেখা একটি বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় সার্থকতা লাভ করেছে। 


তিন 


নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজ্জীবন তার জীবনধারা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। 
জন্ম তার ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই, অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর 
গ্রামে । ক্ষীরোদবিহারী ও সুবর্ণপ্রভাদেবীর caw সন্তান fea ভট্টাচার্য বি এ পর্যন্ত পড়াশুনা 
করেছেন। গ্রামীণ পরিবেশে এবং শিক্ষক পিতার ভীবনাদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তার 
সাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রিয়তাও সেইভাবেই তেরি হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পড়াশুনার জন্য কলকাতায় 
আসেন | সেখানে মাতুল প্রয়াত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অভিভাবকত্ব পান। আড়বেলিয়া 
জে ডি হাইস্কুল থেকে মাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে আশুতোষ ও রিপন কলেজে পড়াশুনা 
করেন। ছাত্র আন্দোলন, অসহযোগ এবং মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহে ক্রমে জড়িয়ে পড়ার 
ফলে লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। ১৯৩৮-৩৯ প্রিস্টাব্দে Rea ভট্টাচার্য আনন্দবাজ্জার পত্রিকায় চাকরি 
করতে থাকেন। পরিচিত হন তখনকার প্রগতিশীল মানুষজনের সঙ্গে । ন্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ 
দত্ত, বিনয় ঘোষ, অনিল কাঞ্জিলাল প্রমুখ বন্ধুদের সাহচর্য এবং রেবতী বর্মণের মার্কসিয় দর্শনের 
ওপর লেখা পড়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় যে 
সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তারই অনুপ্রেরণায় নানাদেশের মতো পরাধীন ভারতেও 
কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত, সংগঠিত ও বিকাশলাভ করতে থাকে। ১৯২০-তে তাসখন্দে পার্টি 
গঠনের পর, ১৯২১ থেকে ভারতেও তা সংগঠিত হতে হতে ১৯২৯-এর মধ্যে কানপুর, 
পেশোয়ার , ম্বীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে বিকাশ 
লাভ করতে থাকে! ১৯৩০ ব্রিস্টাব্দেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুক্ত হল তৃতীয় কমিউনিস্ট 
ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে। এবং তার পরে পরেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 
নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। এখানে পার্টি সংগঠনের মূল দায়িত্বে ছিলেন মুজফফর আহমেদ | 
বিজন ভট্টাচার্য ক্রমে তারও সংস্পর্শে আসেন এবং এদেশে সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কার্যধারায় 
আকৃষ্ট হন। তখন পার্টি নিষিদ্ধ? এবং তার কার্যকলাপ গোপনভাবেই চলছিল। ১৯৪২-এ পার্টির 
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ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে কমিউনিস্ট পার্টি আবার প্রকাশ্যে seed শুরু করে। 
১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে বিজন ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৪-এ 
আনন্দবাজারের চাকরি ছেড়ে পার্টির হোলটাইমার বা সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যান। এ দেশের 
সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও আস্ফালন, সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার 
আগ্রাসন; এবং তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার লড়াই বিজন ভত্রাচার্যকে 
মার্কসিয় ধ্যানধারণায় আকৃষ্ট ও আসক্ত করে তোলে । 

আনন্দবাজারে চাকরি করার সূত্রে সেখানে লিখতেন ফিচার, ছোট স্কেচ কিংবা সমালোচনা | 
“অগ্রণী” পত্রিকায় ১৯৪০-এই তার প্রথম গল্প ‘জ্ঞালসত্ব” প্রকাশ পায়। মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ 
মজুমদার সম্পাদিত “অরণি” পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গল্প, নাটক লেখা শুর করেন। 

“ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ* এদেশে সংগঠিত হলে (১৯৪২) তিনি এর সঙ্গেও 
যুক্ত হন। এই 'ফ্যা-বি-লে-শি-স"'-এরই সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে বাংলায় কাজকর্ম করতে 
থাকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। বিনয় ঘোষের সঙ্গে বিজন SFS এর PEST সক্রিয় 
হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬-এর জ্ঞাতীয় কংগ্রেসের ATH সম্মেলনের মধ্যেই প্রগতি লেখক ATENA 
প্রতিষ্ঠা (১৯৩৬) এবং সেখানেই তৈরি হল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। আবার কলকাতায় 
৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের ঠিকানায় ছিল কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। সেখানেই ছিল প্রগতি 
লেখক সঙ্ঘের দপ্তর, পরে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঞ্ষঘের আস্তানা এবং পরিচয়” পত্রিকায় 
দপ্তর। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ বা ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার আ্যাসোসিয়েশান-এরও মূল ঘাটি 
ছিল সেখানে। প্রকারান্তরে সবগুলিই কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থকদের নিয়েই বেড়ে উঠে 
তার ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছিল। ১৯৩০-৪২ সালের মধ্যে প্রায় দশ বৎসর পার্টি নিষিদ্ধ থাকার 
কারণে এবং ব্রিটিশ শাসককে এডাবার কৌশলে এইভাবে নানা সংগঠনের নানা নামে কমিউনিস্ট 
পার্টি তার কাজকর্ম ও চিস্তা-ভাবনার প্রসার ঘটিয়ে চলেছিল | 


অবশ্য ভারতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (১৯৪৩) প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের 
হোম ডিপার্টমেন্টের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টে এসব কথা গোপন ছিল না: 


‘Sideshows to the convention were provided by the conferences 
of the All India Progressive Writers’ Associations and the Indian 
People’s Theatre Association whose resolutions echoed the C.P.I. 
policy and contained little of significance and a public exhibition 
designed mainly to advertise the achievements of the Party.” 


“কমিউনিস্ট পার্টি আমায় নাট্যকার করেছে* একথা বিজন ভত্রাচার্যেরই ৷” তার সাহিতাচ্চায় 
তার শিক্ষক পিতার প্রভাব রয়েছে। রয়েছে বাল্যকৈশোরের শ্রামীণ পরিবেশ, তার সংস্কৃতি 
ও লোকাচারের প্রভাব। এবং সর্বাংশে রয়েছে যৌবনের প্রগতিশীল বন্ধুদের সাহচর্য, সাম্যবাদী 
দর্শনের প্রতি আকর্ষণ, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের সঙ্গে যোগ এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার 
প্রভাব। 





ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ এবং গণনাট্য ACSIA সঙ্গে যুক্ত থেকেই তার নাট্যঙ্রীবনের 
সূত্রপাত ও বিকাশ। গণনাট্য সঙ্ঘও গড়ে উঠেছিল দেশের সমস্ত প্রগতিশীল ধারাগুলিকে নিয়ে 
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গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ এবং এ দেশে ইংরেজ্জের শোষণ ও অত্যাচার, সামস্ততস্ত্রের সমাজবিন্যাস 
ও পিছুটান__এগুলি প্রগতিশীল মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এসবের বিরুদ্ধে কথা বলতেই 
গণনাট্য সঙ্ঘ তৈরি হয়েছিল। ১১৪০-এর দশকটাই তো “গর্জনকারী চল্লিশা’ এবং তার মধ্যে 
প্রথম কয়েকটি বৎসর তো ভয়ঙ্করতম। ১৯৩৯-৪৫ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার পরোক্ষ ফল 
বোমাতঙ্ক, free, কালোবাজারি, মজুতদারি, মুনাফাবাজি, গোরাসৈনাদের দাপট এবং অবশ্যস্তাবী 
মূলাবৃদ্ধি, হতাশা, বেকারি, দারিদ্র্য ও মনুষ্যত্বের নিশ্চিত অপমৃত্যু। মানুষের পারস্পরিক পারিবারিক 
ও সামাজিক সম্পর্কের নিঃশেষ অবস্থা। সঙ্গে জাপানি cares, পোড়ামাটি নীতি, কলকাতা 
ছেড়ে মানুষ পালাবার হিড়িক। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের 
জনগণের ভারতছাড়ো আন্দোলন। শুর হল ব্রিটিশের দমন-পীড়ন-অত্যাচার। ১৯৪৩-এ দেখা 
দিল ভয়ঙ্করতম মহামন্বস্তর। ত্রিটিশের চক্রান্ত, দেশীয় মানুষের লোভ এবং যুদ্ধের কার্ধকরণে 
ঘটে গেল এদেশে দুর্ভিক্ষের আকাল। পয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ শেষ হয়ে গেল সেই দুর্ভিক্ষের 
দিনে। 

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের এই সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্ধকারণের 
মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল এদেশের গণনাট্য সঙ্ঘ___তার সাংস্কৃতিক পরিভাষা খুঁজে নিয়ে মানুষের 
পরিবর্তিত হয়ে গেল নতুনতর ল্লোগানে__ শিল্প হবে মানুষের Gay’! 


বিজ্ঞন ভট্টাচার্যের নাট্যক্রীবন শুরু হল এই পরিবেশে এবং সংগঠিত মতাদর্শের পরিমণ্ডলের 
মধ্য থেকেই। তাই নিশ্চিতভাবেই এই পর্বের Rea ভট্টাচার্য তার নাট্যরচনায় ও প্রযোজনায় 
সবসময়েই মার্কসিয় দর্শনের প্রতি বিশ্বাস রেখে একজন রাজনৈতিক সংগ্রামী শিল্পীর মতোই 
তার সময়কালের মানুষের জ্রীবনের কথাই বলেছেন। এই কালাকালের নাট্যরচনায় বিজন ভট্টাচার্যের 
নিজস্ব অভিমতও সেই কথাই বলে : 

‘গণনাট্য সঙ্ঘের কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির কথা স্বতঃই এসে পড়ে, কেননা রাজ্রনীতি 

বিবর্জিত শিল্পকর্মের কথা, ক্কী সঙ্গীতে, কী নাট্যচিন্তায়, ভাবনায়, অন্তত গণনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে 


ভাবা যায় না।”5 


প্র. + চার 
প্রথম নাটক বিজন ভট্টাচার্যের “আগুন” waft’ পত্রিকায় প্রকাশের (২৩ এপ্রিল, ১৯৪৩) 
পর গণনাট্য সঙ্ঘ প্রযোজনা করে ওই বছরেরই মে মাসে, নাট্যভারতী মঞ্চে। বাংলার গণনাট্য 
সঙ্জেরও এটি প্রথম প্রযোজনা । নির্দেশনা বিজন ভট্রাচার্যের। সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল বিনয় 
ঘোষের “ল্যাবরেটরী” নাটক। 

' পাঁচটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে ভাগ করে লেখা নাটিকা ‘wea’ এখানে বিভিন্ন পরিবেশ ও 
পরিস্থিতি থেকে পাঁচজন মানুষকে সেকালের খাদ্যাভাবের যুগে শহরে অবশ্যন্তাবী রেশনের কিউতে 
হাজির করিয়েছেন। রেশনের কিউতে এই সমাজের বিচিত্র কয়েকটি লোককে এনে সমগ্র সমাজের 
অসংলগ্ন BTS প্রকট করে তুলেছেন। সমাজের সঙ্কটের মুহূর্তে নিজেদের কোনওক্রমে বাচিয়ে 
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রাখার তাগিদের মধোই এই সাধারণ লোকগুলি ভ্রীবনের মুখোমুখি বাচবার সংগ্রামের হদিশ 
পায়। wanda went মধ্য, দিয়েই মানুষেরা ক্ষুধার তীব্রতা এবং যুদ্ধের কালে খাদ্যাভাবের 
বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। লাইন থেকে বহিষ্কৃত যুবকটি শোনায়: যথেষ্ট তো হয়েছে। 
এখন বাঁচতে হবে। বাচতে হলে মিলেমিশে থাকতে হবে ব্যাস্‌।”_ প্রগতিবাদী সাম্যশক্তির জয়গান 
তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। 

“জবানবন্দী” অভিনীত হয় ‘waft’ পত্রিকায় প্রকাশের (২৯ অক্টোবর, ১৯৪৩) পরে 
১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে, স্টার মঞ্চে । প্রযোজনায় গণনাট্য সঙ্ঘ এবং নির্দেশনা ও বেন্দা চরিত্রের 
অভিনয়ে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য | 

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে এক গ্রাম্যকৃষকন্ভীবনে এই নাটকের বিস্তার চারটি দৃশ্য জুড়ে। 
মহামারী, ক্ষুধা, রোগ, মৃত্যু-__নিঃসম্বল মানুষগুলিকে ঘরছাড়া করে। শহরে এসে শহুরে ভদ্দরলোকের 
নিস্পৃহ ওঁদাসীন্য ও লোভলালসার শিকার হতে হয়। ya হারিয়ে, ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুমৃখী 
মানুষগুলির বেদনার মধ্যে নাটক শেষ হয়। কিন্তু তাই সব নয়। শহরের ফুটপাতে মৃত্যুমুখী 
পরাণ মণ্ডলের জবানবন্দীর মধ্যেই ধ্ৰুব শপথ উচ্চারিত: “আমার, আমার সেই মরে পড়া 
লাঙল PAN আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, 
বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। নতুন করে বাঁচার আশায় সোনাধানের স্বপ্র নিয়ে পরাণ 
মণ্ডল ফুটপাতে পড়ে মরে CMA | 

waa’ বিজন ভট্টাচার্যের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এটিও waft’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশ পায়। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সত্যের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে গণনাট্য সঙ্ঘ 
নবান্ন” নাটকটি প্রযোজনা করে। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে, ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টেবর। নির্দেশনায় বিজ্জন 
ভট্টাচার্য ও y মিত্র। বিজন ভট্টাচার্য প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। বিষয়বস্ত, 
ভাব, অভিনয় এবং নাট্য প্রযোজনায় ‘নবান্ন’ নাটক বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ধারায় যুগান্তকারী 
দিক পরিবর্তনের সূচনা করে! গণনাট্য সঙ্ঘ, বিজ্বন ভট্টাচার্য এবং “নবান্ন” পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। - | 
শোষণ ও আকালকে কেন্দ্র করেই “নবান্ন” গড়ে উঠেছে। বাংলার Fareed চালচিত্র 
এই নাটক। ‘জবানবন্দী’ নাটকে যা ছিল খসড়া আকারে, “নবান্ন” তারই বিস্তৃত রূপ। এখানে 
বিদেশী শাসনের অত্যাচার, শোষণ, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণাম দুর্ভিক্ষ; তার ওপর দালাল পাইকার, 
মহাজ্বনদের লোভ-লালসা, দেশের চরম সঙ্কট মুহূর্তে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শহরবাসীর আত্মসুখ 
সন্ধান ও ব্যক্তিস্বার্থরক্ষার সন্ধীর্ণতা ফুটে উঠেছে। আমিনপুর গ্রামের কষকসমাজের সাধারণ মানুষ 
তার সুখ-দুঃখ, উৎসব আনন্দ এসব নিয়ে থাকলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক চক্রান্তে মানুষের 
শোষণ কোথায় গিয়ে দাড়াতে পারে এবং অসহায় হয়ে বিচ্ছিন্ন ঘুরে বেড়ালে সে অত্যাচার 
যে আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, তা এই নাটকে যেমন আছে; তেমনই আছে জীবনের অভিজ্ঞতায় 
সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও কী করে সোনাধানের স্বপ্রকে সত্য করে তুলতে 
পারে। শোষিত জনগণের বাচার প্রেরণা নিয়েই তো দ্বান্থিক বন্তবাদ গড়ে উঠেছে, সে তো 
জীবনেরই এতিহাসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। 

নবান্ন” নাটকে রয়েছে চারটি অঙ্ক এবং পনেরোটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কে পাচ, দ্বিতীয় 
অঙ্কে পাচ, তৃতীয় অঙ্কে দুই এবং চতুর্থ are তিন__-এইভাবে দৃশ্যবিন্যাস রয়েছে। এই নাটকে 
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কৃষকসমাজের জীবনের দাবিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যাতে কোনও মিথ্যে নেই, কোনও 
ছলাকলা নেই। অন্যতম নির্দেশক tg মিত্রের তখন একথা মনে হয়েছিল।” 

পরের নাটক ‘অবরোধ’ লেখা হল ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে। গ্রস্থাকারে প্রকাশ পায় পৌষ, 
১৩৫৪ সালে। এই নাটকটির অভিনয়ের খবর পাওয়া যায় লা। কৃষক সমাজ ছেড়ে এই 
অবস্থান ও অবস্থা, মালিকপক্ষের শ্রমিক-শোষণ, মালিকদের নিজের দ্বন্দ এবং প্রতিবাদী শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনের কথাও এতে রয়েছে। 

এই নাটকের অঙ্ক সংখ্যা ছয়টি। প্রথম অঙ্কে দুই, দ্বিতীয় অঙ্কে দুই, তৃতীয় we 
তিন, 
এই নাটকে মালিকশ্রমিক সংঘর্ষের বিভিন্ন স্তর যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে ওসমান, গজ্ঞানন 
বা রেবতীবাবুর মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকে শ্রমিকচিত্রণের ক্ষমতা । তবুও গণনাট্য সঙ্ঘ এই 
নাটকটি অভিনয় করেনি। মূলত নাট্যকারের কলকারখানা এবং মালিকের পুঁজিবাদী স্বরূপ সম্পর্কে 
অনভিন্রতা এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেকার কৌশলগত প্রক্রিয়া 
সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা-_এই নাটকটির গণনাটা সঙ্ঘে অভিনীত না হওয়ার প্রধান FAT | 
যদিও এই নাটকে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক, মালিকের লীলাবিলাসের জীবন এবং শ্রমিকের 

গীতিনাটা ‘area’ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এই নাটকেরও অভিনয় 
হয়নি গণনাট্য সঙ্ঘে। তবে ১৯৪৭-এ রঙমহলে প্রথম অভিনয়ের খবর পাওয়া যায় এবং 
আকাশবাণী কলকাতা থেকে ওই সময়েই ১৭ আগস্ট সম্প্রচারিত হয়। অপেরাধর্মী রূপকনাট্য 
Suave’ বাংলানাট্যের ধারায় খুবই উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু তখন গণনাট্য সঙ্ঘ এই 
গ্লীতিনাট্যের অভিনয় করেনি বা কখনই তেমন আদৃত হয়নি । 

স্বাধীনতার (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) পর থেকেই গণনাট্য সঙ্ঘে বিরোধ ও ভাঙনের 
সূত্রপাত হয়। তার নানা কারণের মধ্যে শিল্প ও রাজনীতির বিরোধটাই প্রবল আকার ধারণ 
করে। আরও ভিন্নতর কারণ faa” 

তখনকার গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে অনেকেই বেরিয়ে গিয়ে নিজস্ব ছোটখাটো নাট্যদল তৈরি 
করতে থাকেন। Ty মিত্র তার অনুগামীদের নিয়ে তৈরি করেন বহুরূপী নাট্যসম্প্রদায়। বিজন 
Sper গড়ে তোলেন ক্যালকাটা থিয়েটার। সে ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দের কথা। গণনাট্য ACH 
থাকা এবং সদ্য বেরিয়ে আসার ফলে বিজন ভট্টাচার্যের মধ্যে তখনও গণনাট্য সঙ্ঘের ভাবধারা 
ও আদর্শ কাজ করে যেতে থাকে। 

ক্যালকাটা থিয়েটারের হয়ে দুটি ware নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেন। “কলঙ্ক” ও “মরাচাদ?। 
১৯৪৬ ferns তিনি এই দুটি একান্ক নাটক রচনা করেন। কিন্তু তখন অভিনীত হয়নি। 
কোথাও প্রকাশিতও হয়নি । “অরাচাঁদ” শারদীয় স্বাধীনতা পত্রিকায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল 
কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ ।' 

ক্যালকাটা থিয়েটারের পক্ষে ই বি আর ইনস্টিটিউটে ‘কলঙ্ক’ (১৯৫১) এবং Warr’ 
(১৯৫২) অভিনীত হয়। 
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কলঙ্কের” কথা আগেই বলা হয়েছে। “মরাচাঁদে’ রয়েছে সমাজজীবনের দুর্বিষহ পরিবেশে 
একাস্তিক সঙ্গীত শিল্পীর বেদনা এবং তার থেকে উদ্ধারের কাহিলী। অন্ধ শিল্পী পবন তার 
বউ রাধাকে নিয়ে গান গেয়ে জীবন কাটায়। পবনের মনে রয়েছে গানের বিষয় ও সুরের 
প্রতি ভালবাসা । তাই সে যুগের হুজুগে কেতকদাসের মতো পদাবলী কীর্তনকে স্থূল লালসার 
গানে পরিণত করতে পারে না; ফলে দুর্দশাও বাড়ে। রাধা নতুন হাতছানিতে পথ COMA! 
পবন হতাশায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু গ্রামের মানুষকে দুঃখ দারিদ্র্য থেকে বাচার নতুন কথা 
যিনি শেখান, সেই aay তাকে খাদ্যের দাবির সভায় গান গাইতে নিয়ে যায়। ব্যথাহত 


পরবর্তী সময়ে ‘ware’ একাম্কটিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। চারটি চরিত্রের বদলে পূর্ণাঙ্গের 
বাইশটি চরিত্র সৃষ্টি করেন। গ্রঙ্থাকারে পূর্ণাঙ্গ ‘মরাচাদ’ প্রকাশ পায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠ, 
১৩৭৫) এবং ক্যালকাটা থিয়েটার আবার অভিনয় করে নিউ এসম্পায়ার মঞ্চে, ৩১ মার্চ, 
১৯৬১-তে। নির্দেশনা সঙ্গীত পরিচালনা এবং পবন ও কেতকদাসের দ্বৈত চরিত্রে তিনি 'অভিনয় 
করেন। অনেকে এই নাটকে তখনকার গণনাট্য শিল্পী অন্ধ গায়ক টগর অধিকারীর প্রতিফলন 
দেখেছেন। আমার মনে হয়, তারও গভীরে রয়েছে নিঃসঙ্গ সংগ্রামী শিল্পী বিজন ভষ্টাচার্যেরই 
ভবিষ্যৎ জীবনচিত্র । 

পূর্ণাঙ্গ “গোত্রাম্তর” নাটক “শারদীয় বসুমতী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায় (১৯৫৭) এবং 
নিউ এম্পায়ার মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় ১৬ আগস্ট, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে; ক্যালকাটা থিয়েটারের 


প্রযোজনায়। নির্দেশনা ও হরেন মাস্টারের চরিত্রে রূপ দেন নাট্যকার স্বয়ং! তার আগেই 
১৯৫১৯-এর মার্চ মাসে এটি গ্রহ্থাকারে প্রকাশ পায়। 


দেশবিভাগ ও তারই অভিসম্পাত প্রতিবিস্বিত হয়েছে এই নাটকে, এই কথা নাট্যকার 
বললেও এ নাটক নিছক Sa সমস্যামূলক নাটক না হয়ে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় ও 
রাজনৈতিক কারণে কিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বহারা শ্রমিকের সগোত্র হয়ে উঠেছে তার ছবি 
হয়েছে। শ্রেণীর গোত্রান্তরের ইতিহাস রয়েছে এই নাটকটিতে। “জীবনের ক্ষেত্রেই গোত্রাস্তর 
আজ যুগসত্য’ হয়ে উঠেছে। . 

যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক চক্রান্তে দেশবিভাগ মানুষের জীবনের মর্মমূলকে 


-ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। পূর্ববাংলার এই ছিন্নমূল মানুষগুলির হতাশা নিয়ে, জীবনবোধ নিয়ে, 


ব্যথা ও সংগ্রাম নিয়ে অনেক নাটক এই সময়ে লেখা হতে থাকে। দিগিন্দ্রচ্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের 
বাস্তভিটা” (১৯৪৭), খত্বিক ঘটকের ‘দলিল’, সলিল সেনের নতুন ইহুদি" প্রভৃতি নাটকগুলি 
বাঙালির সমাজঞজীবনের এই নতুন বিড়ম্বনা ও অভিসম্পাতের কার্যকারণ, তার বেদনা এবং 


“গোত্রান্তরে’ নাট্যকার Bars হরেন মাস্টারের বস্তীজজীবন বর্ণনা করেছেন। মধ্যবিত্ত হরেন 
মাস্টার ছিন্নমূল হয়ে কলকাতায় এসে বস্তীজীবনে অত্যন্ত হতে পারছেন না। এখানেই তার 
কন্যা GRA সঙ্গে বস্তীবাসী শ্রমিক কানাইয়ের প্রেম ও বিবাহ হয়ে গেল। একদিকে রয়েছে 
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মধ্যবিত্ত জীবনের নিজেকে বাচিয়ে চলার নির্মম চিত্র, অন্যদিকে অঙ্কিত হয়েছে বস্তীজীবনে 
সাধারণ মানুষের সহাবস্থান, তাদের দুঃখদারিদ্ৰা, নীচতা, মহত্ব এবং সহানুভৃতি। এবং সবার 
উপরে রয়েছে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পরিবর্তিত সমাজ্ব্যবস্থায় কিভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতা তার 
সব aso সংস্কার ও জীবনবাদিতা থেকে সরে গিয়ে শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে 
সব বিভেদ ভুলে । জীবন অভিজ্ঞতার কঠিন সংগ্রামে মধাবিত্ত হরেন মাস্টার বস্তীবাসীর উচ্ছেদের 
দিনে জমির মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে জীবনসংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং 
ভাঙা TENS আবার নতুন করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে : “বিয়া গেছে কাইল, আইজ 
হইব বাসি বিয়া! কোন্‌ রাজার বেটার বিয়ায় এমন ধৃম হইছে কইতে পার বুড়ি__-এত বাজনা__এত 
লা তরা-__হাত লাগাও কাম কর-__ উঠাও We’ 

গোত্রান্তরিত হরেন মাস্টারের নেতৃত্বে ঘর গড়ে উঠতে থাকে হাতে হাতে নতুন জীবনের 
সম্ভাবনা নিয়ে। 

ছায়াপথ’ পূর্ণাঙ্গ নাটকটি শ্রশ্থাকারে বার হয় বৈশাখ, ১৩৬৯ সালে (১৯৬২) এবং 
ক্যালকাটা ধিয়েটার মিনার্ভায় অভিনয় করে ১১ অক্টোবর, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে 


কলকাতার ফুটপাতের দুটি ঝুপড়ির অধিবাসীদের নিয়ে এই নাটক। বাংলা নাটকে এই 
ধরণের জীবন ও মানুষের চরিত্র আগে অঙ্কিত হয়নি। ঝুপড়ির একটিতে থাকে কানা, তার 
এক খোঁড়া বন্ধুকে নিয়ে। অন্যটিতে থাকে ভাগ্যবিডম্থিত চাষী পরিবার। ফুটপাতবাসী আরও 
নানাজনের মধ্যে রয়েছে ভিখারিণী প্রিয়া। এই নারীচরিত্রটি সৃষ্টিতে বিজন ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব 
অনেক সমালোচকই স্বীকার করেছেন। 


রিপোর্টজিবর্মী এই নাটকটিতে যেন Taras কৃষকজীবনের ছায়াপাত লক্ষ্য করি। বন্যাবিধবস্ত 
এই পরিবারটিও সোনাধানের স্বপ্ন দেখে, পুত্র গোপাল লাঙল নিয়ে চাষ করার খেলা খেলে, 
চাষী-বউ ফুটপাতে গোবর-ছড়া দেয়। একই ফুটপাতে পাশাপাশি দুই জীবনচিত্র অদ্ভুত কুশলতায় 
নাট্যকার একেছেন। যদিও নাট্যগঠনে রিপোজিধর্মী এই ছায়াপথ’ অনেকাংশে মেলোড্রামাধ্মী 
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১৯৬৬-তে লেখেন '‘দেবীগজন’। এতদিনে নাট্যকারের মানসপ্রস্তুতি একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডল 
তৈরি করে নিয়েছে। দীর্ঘ ২২-২৪ বছরের প্রস্তুতির ফসল তার “দেবীগর্নগ আগেই তা 
আমরা দেখে এসেছি। 

এরপরেই লেখা হয় কৃষ্ণপক্ষ’ পূর্ণাঙ্গ নাটক। প্রথম প্রকাশ পায় “শারদীয় থিয়েটার’ 
পত্রিকায় (১৩৭৩), ১৯৬৬ ব্রিস্টাব্দে। TAFTA প্রকাশ পায়নি । প্রথম অভিনয় করে কবচকুণ্ডল 
নাট্যদল, রবীন্দ্রসদনে, ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৫। নির্দেশনা এবং আত্ম্যরাম কিংবা দয়ারাম চরিত্রে 
বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় করেন। 

এই নাটকে অন্কভাগ নেই, রয়েছে পাঁচটি দৃশ্য। একটি মন্দিরকে আশ্রয় করে ধর্মব্যবসায়ীদের 
শোষণ ও লোভ কিতাবে বেড়ে ওঠে তার চিত্র রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে ব্রাত্যদল। মাঝে 
রয়েছে উচ্চবিত্ত সমাজের কিছু স্বার্থান্ধ বিকৃত ধর্মাবলম্বীর দল। ধর্মীয় শোষণে বীভৎসতা এবং 
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তার থেকে পরিত্রাণের লড়াই দেখানো হয়েছে এই নাটকে ৷ ব্রাত্দল অন্নমস্ত্রের উচ্চারণে বহ্য্যৎসব 
লাগিয়ে ধর্মধবজাধারীদের শোষণের কৃষ্ণপক্ষ অপসারিত FTA | 

‘দেবীগজনে'র আগেই লেখা ‘জতুগৃহ’ পূর্ণাঙ্গ নাটক “পরিচয়” পত্রিকায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ 
থেকে ধারাবাহিক প্রকাশ পেলেও গ্রস্থাকারে প্রকাশ পায়নি, কিংবা কোথাও অভিনীত হয়নি। 

‘ধর্মগোলা’ পূর্ণাঙ্গ নাটকটি লেখেন কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর অনুপ্রেরণায় । 
কোথাও প্রকাশিত হয়নি। জানা যায়, লোকরঞ্ন শাখা ১৯৬৯ Retr প্রথম অভিনয় করেছিল। 

THs’ একান্ক নাটকটি ১৯৬৮ forse লিখলেও কোথাও প্রকাশের খবর পাওয়া 
যায়নি, অভিনীতও হয়নি। 

এরপরেই তার আর একটি বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটক “গর্ভবতী জননী” গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
পায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ, ১৩৭৮)। অভিনয় করেছিল তার পুরনো নাট্যদল ক্যালকাটা 
থিয়েটার, মুক্তাঙ্গনে, ১৯৬৯ ব্রিস্টাব্দের মে মাসে । পরিচালনা, সঙ্গীত ও মামা চরিত্রে নাট্যকার 
স্বয়ং অংশগ্রহণ করেনা 


বেদে জাতির শ্রাম্সমাজের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই নাটক । তাদের জীবনের 
সুখ-দুঃখ প্রেম-ভালবাসার জীবন্ত চিত্রণ রয়েছে। এতে কোনও অক্কবিভাগ নেই, পুরো নাটককে 
দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে একবার দৃশ্যান্তর এবং দ্বিতীয় অংশেও দৃশ্যান্তর 
রয়েছে। 

'জীয়নকন্যা'র কাহিনীর অনুরূপ এই নাটকে “দেবীগঞ্জন” নাটকের মাতৃকামূর্তি তথা কালীমূর্তির 
স্বরূপ বিস্তৃতি লাত করেছে। নাটকের শেষাংশে গর্ভবতী কালী নামে চরিত্রটি মৃত AWA প্রসব 
করে। পরে বেদে জীবনের নানা আচার-সংস্কার অভিচার কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান চলে, কালীর 
মৃত্যু ঘটে। টোটেমের বিশ্বাস অনুযায়ী কালীর মাতৃকাশক্তির সঙ্গে উর্বরা পৃথিবীর একাত্মতা 
ও অভিন্নতার রূপক সৃষ্টি করা হয়েছে। ‘মা আমার গর্ভবতী হবেন’ কিংবা “মা আবার গর্ভবতী 
হচ্ছেন” এই "বিশ্বাস উচ্চারণের মধ্য দিয়েই মানবী এবং প্রকৃতির উর্বরা সৃজ্জনশক্তির বিমূর্ত 
রূপকসন্ধান করা হয়েছে। নাটকের শেষে সৃজনশীলতা-শক্তির পুনরাবর্তনের ফ্রুবপদটি উচ্চারিত 
ও প্রতিষ্ঠিত হয় মামার নাট্যক্রিয়ায় : 

‘আস্তে মঞ্চে প্রবেশ করেন মামা। হাতে একগুচ্ছ তাজা ধানগাছ, ' মামা ধীরে ধীরে 

এগিয়ে এসে ধানের গুচ্ছটি শবদেহের পায়ের কাছে পুঁতে দেয়, প্রণাম করে!’ 

বেদে জীবনের বাস্তবদৃশ্যের নিখুত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচার-বিশ্বাস সংস্কার নিয়ে 
টোটেমের বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে। মাঝে মাঝে রূপক অবলম্বনে বিমূর্ত মাতৃকা ভাবশক্তির 
আলম্বন বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যভাবনার নতুন স্বরূপ হিসেবে দেখা দেয়। 

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লেখা রূপক নাট্য “eee” শারদীয় কালাস্তর’ পত্রিকায় প্রকাশ পায় 
(১৯৭০)! শ্রস্থাকারে প্রকাশ পায়নি বা অভিনীত হয়নি। 

পূর্ণাঙ্গ নাটক “আজ বসন্ত’ প্রকাশ পায় (১৯৭০) “শারদীয় গল্পভারতী'তে। TARTS 
প্রকাশ পায়নি। পটুয়া নাট্যদল প্রথম অভিনয় করে একাডেমি মঞ্চে ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ 
খ্রিস্টাব্দে । পরিচালনা ও কেদার চরিত্রে ছিলেন বিজন ober 
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মহানগরীর পার্কের একটিমাত্র দৃশ্যে উদারা, মুদারা, তারা__এই তিনটি নাট্যকাহিনীকে 
ভাগ করা হয়েছে। এখানেই সব পাত্রপাত্রীর আনাগোনা, বর্তমান অতীত একাকার, বর্তমানকালের 
মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ওপর শ্রেষ্ঠ মানবীয় অনুভবের আরোপ-_অভিনব আঙ্গিকের আধারে 
সংলাপমুব্য এই নাটক । ঘটনা সংস্থানের চেয়ে চরিত্রের গভীর WSS দেখাবার একাস্তিক চেষ্টা 
লক্ষ্য করা যায়। 

লাশ yea যাউক’ একাঙ্কটি “শারদীয় অভিনয়’ (১৯৭০) পত্রিকায় প্রকাশ পায় এবং 
ক্যালকাটা থিয়েটার ওই বছরেই প্রথম অভিনয় করে। 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে এই নাটক। দাঙ্গার বীভৎস চিত্রের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের 
সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অদ্ভুত কূশলতায় প্রকাশ করেছেন। সেখানে সুরেন ডাক্তার এবং জসিমুদ্দিন 
হিন্দু-মুসলমান না হয়ে মানবমঙ্গলের সেবক হয়েছেন। দাঙ্গার হাঙ্গামাকালে আতঙ্কিত সুরেনবাবুর 
আঘাতে অজান্তে তার নিজপুত্র নানুর মৃত্যু ঘটে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে জসিমুদ্দনেরা ছুটে আসেন 
সুরেন পরিবারকে রক্ষা করতে । কিন্তু পারেন না। নানুর মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বেরোয়, কিন্তু 
জসিমুদ্দিনের কথায় : -ব্যাটার মরামুখ বাপে দেখবো না। লাশ ঘৃইর্যা Wee!’ কিন্ত সব জানতে 
পেরে সুরেনবাবু আত্মহত্যা করেন। | 

এর পরেই তিনি “সোনার বাংলা” ও চলো সাগরে” নামে দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা. 
করেন। ‘চলো সাগরের’ আলোচনা আগে করা দরকার। কেননা, পূর্বের আলোচিত লাশ 
হুইর্যা যাউক’ একাঙ্কটি এই পূর্ণাঙ্গ, নাটকটির ‘প্রথম তরঙ্গ” রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে কিছু 
পরিবর্তিতও হয়েছে। প্রথমে সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির মূল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে দেখানো হয়েছে, 
আর শেষে সুরেন ডাক্তারের আত্মহত্যার বদলে মৃতপ্রায় পুত্র নানুর মর্মান্তিক আঘাত ঘটেছে। 


পূর্ণাঙ্গ ‘চলো সাগরে’, “পরিচয়” পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৯৭১-৭২) প্রকাশিত হয়। 
প্রথম অভিনীত হয় তপন থিয়েটারে ৩০ মার্চ, ১৯৭৭ প্রিস্টাব্দে। বিজন ভট্টাচার্য নির্দেশনায় 
ছিলেন এবং সুরেন ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম তরঙ্গ যদি সাম্প্রদায়িক বিভেদ 
এবং সম্প্রীতির অংশ হয়, দ্বিতীয় তরঙ্গে তবে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার মতাদর্শগত 
বিরোধ, বিশেষ করে নতুন জঙ্গী ছাত্রকর্মীদের সঙ্গে পুরনো মতাদর্শের বিরোধ, দেখানো হয়েছে। 
অবশ্য গ্রশ্থাকারে নাটকের মধ্যে এই বিরোধের অংশটিতে বিভ্রান্তি যেটুকু ছিল, কবচকুগুলের 
নাট্যপ্রযোজনায় নাট্যকার অনেক স্বচ্ছ বিশ্লেষণী সংলাপের মাধ্যমে মতপার্থক্যের বিচারধারাটি 
Sic ABEL nc ERE i ST SAGE ae 
| তৃতীয় তরঙ্গে রয়েছে, তিনভাগে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ ভাগ নকশালবাদী 
রা Gan aD a ial 
মজুমদার তাদের বক্তব্য, জীবনযাত্রা, পুলিশ মিলিটারির সঙ্গে সংঘাত, মৃত্যু, সব দেখানো 
হয়েছে। জমির লড়াইকে কোন রাজনৈতিক পথে নিয়ে যেতে হবে, সেই প্রসঙ্গে নাট্যকার 
দুই ধরণের বক্তব্ই উপস্থাপিত করেছেন। নিজে নিরপেক্ষ থেকেছেন। পরে দেশের জনগণকে 
যে কোনও লড়াইয়ে নিয়ে যাবার আগে তাদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করতে হবে, এই 
বিষয়ে নাট্যকার সংশয় প্রকাশ করেননি। 
শেষ অংশে শ্রমিক আন্দোলন এবং তার বিরোধের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। দালাল 
ইউনিয়ন এবং সংগ্রামী শ্রমিক স্বার্থের কথা খুবই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নাটকের একেবারে 
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শেষে বিভ্রান্ত জনতার চিৎকার এবং -পরেই শ্ৃঙ্ঘলাবদ্ধ মানুষের তাল মিলিয়ে মিছিলের 
সমারোহ-__নাটাকারের নাট্যনির্দেশ এবং বক্তব্যের ধারাবাহী : 

Tl... আমারই মিছিল, ঠিকই, কিন্ত মিছিলেরই একাস্ত আমি, বা আমিই মিছিল, দ্বান্দ্িক 

বস্তবাদের ক্ষুরধার যুক্তিবাদ এই আপাত বৈপরীত্যের সমাধান করবেই sara’ 

নাট্যকারের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক “নবান্নের মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির জয়যাত্রার প্রতি 
বিশ্বাস তার শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে। 

পূর্ণাঙ্গ “সোনার বাংলা’ লেখেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশ মুক্তিপরিষদের 
উদ্যোগে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দেই। এটি প্রকাশিত হয়নি, তবে কবচকুগুল দল নাটকটির অভিনয় 
করেছিল ইডেন গার্ডেন্সে, ওই সময়েই। 

একান্ধ চুলি’ ‘সপ্তাহ’ পত্রিকায় (শারদীয়, ১৯৭৪) প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি 
বা অভিনীত হয়নি। = 

শ্যশানঘাটের চুল্লিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে, তাকে মহাকালের প্রতিভূ হিসেবে দাড় কবিয়েছেন। 
১৯৭০-এর দশকে হত্যার রাজনীতিকে আশ্রয় করে লিখলেও, পরবর্তী অংশে বিমূর্ত ভাবনা 
ও রূপক আশ্রম কোনও জ্রীবনচিত্রকেই দানা বাধতে দেয়নি, বিচ্ছিন্ন স্ষেচধর্মী এবং আকস্মিক 
ঘটনাপ্রবাহ নাটকটিকে অতি দুর্বল করে ফেলেছে। 

গর্ভবতী জননীর মতো এখানেও একটি মামা চরিত্র রয়েছে। তার শেষের দিকের অনেক 
নাটকেই এই মামা চরিত্র ঘুরে ফিরে এসেছে, অনেকটা বিবেক চরিত্রের মতো, অনেকটা 
‘Allter ego’ যেন। তবে পরিচয় ও চরিলিপিতে চুল্লি” ‘গর্ভবতী জননী’ এবং হাসখালির 
হাস*__তিনটি নাটকে মামা চরিত্র তিনভাবে রয়েছে। কিন্তু প্রগতিশীল বক্তব্যের শেষ কথাটি 
নাটকে মামাই বলেছে। 

বিজন ভট্টাচার্যের শেষ প্রকাশিত রচনা “হাসখালির হাস’ (RA পত্রিকা, জুলাই-আগস্ট, 
১৯৭৭) OSE নাটক শ্রচ্থাকারে বেরোয়নি, কিংবা অভিনীতও হয়নি। 

পাতাল রেল তৈরির কাজে কলকাতায় আগত মাটিকাটার শ্রমিকদের নিয়ে এই নাটক। 
তবে পরীক্ষাধত্নী এই নাটকে আবহমানকালব্যাপী মানুষের জ্রীবনযস্ত্রণা ও মুক্তির রূপটিকে নাট্যকার 
খুঁজে পেতে চেয়েছেন। প্রকৃতির পীড়ণ, মধ্যবিত্ত বাবুদের উপেক্ষা, ঠিকাদারের অত্যাচার, সরকারের 
সুবিধাবাদী নীতি, সব মিলিয়ে শ্রমিকদের দুর্দশা ফুটে উঠেছে। BSH শেষ হলে এদের আবার 
SHA মৃত্যু এবং তার পাশেই নবজাতকের কান্না_ মহাভারতের যুগ থেকে আজ অবধি একই 
কালচক্রের আবর্তনকে প্রতীকায়িত করে তোলে । তবে মানুষের প্রাণশক্তি যে মৃত্যুঞ্জয়, সেই 
ধারণা নাট্যকারের এখনও প্রবহমান। 

পাচ 

“আগুন” (১৯৪৩) থেকে “দেবীগজন” (১৯৬৬) নাটক পর্যন্ত ea ভট্টাচার্যের নাট্যরচনার 
বিশিষ্টতম পর্যায়। যদিও প্রথমদিকের কয়েকটি নাটকে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সাংস্কৃতিক শাখা 
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গণনাট্য সত্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। নাটকগুলি লেখা হয়েছে বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে 
এবং গণনাট্য সঙ্ঘের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় । মূল রচনার পরেও রাজনৈতিক ভাবের অনুকূলে 
পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। প্রযোজ্নাতেও দলীয় সংগঠন ও কর্মীদের সাহায্য ও প্রেরণা 
বলবৎ ÈA | 

গণনাট্য সঙ্ঘ ভাঙনের কালে Rea ভট্টাচার্য গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে দিয়ে নিজের দল 
ক্যালকাটা থিয়েটার তৈরি করেন (১৯৫১-৫২)। গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে দিলেও মার্কসীয় ভাব 
ও দর্শন এবং গণনাট্য সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। তাই ক্যালকাটা থিয়েটারের হয়ে নাটক রচনা ও অভিনয়কালেও তার মধ্যে পূর্বতন ধারাই 
বহমান ছিল। অন্তত “দেবীগঞ্জ” পর্যন্ত খুবই সক্রিয় ও প্রবলভাবেই ছিল। 


গর্ভবতী জননী’ (১৯৩৬৯) পূর্ণাঙ্গ নাটকের সময় থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের মধ্যে অন্যভাবের 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর পরে তিনি সত্তরের দশকের গোড়ায় ক্যালকাটা থিয়েটারের 
সঙ্গে সম্পর্ক কমিয়ে কবচকুণগ্ডল নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন ও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দৃঢ় 
মার্কসিয় চেতনা অস্তঃশীলা থাকলেও গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়ার পর থেকেই তার ভাবনার TH 
শুরু হয়। মানবাত্মার প্রাধান্য ঘটতে থাকে। “দেবীগজনের পর “গর্ভবতী জননীতে এসে দেখা 
গেল মানবাত্মার চেতনা ক্রমে লোকাচার, সাধনা, আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ এবং মাতৃকাশক্তির 
ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। নাট্যাঙ্গিকেও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতীক যাচ্ছে বেড়ে। মিস্টিক ভাব-চেতনা 
অস্তঃগুঢ়রূপে বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে জীকিয়ে বসেছে। “আজ বসম্ভ” ‘লাশ ঘুইর্যা যাউক’, 
চলি’ কিংবা হাসখালির হাস? 
দর্শনের নামে স্বেচ্ছাচার লক্ষ্য করা গেল। 

তবে একথা ঠিক, মার্কসিয় দর্শনের প্রভাব তিনি কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেননি । তা 
যেন কবচকুগুলের মতো তার সঙ্গে জড়িয়েছিল। তাই শত দ্বিধাদ্বন্দ্বে মধ্যেও তিনি মানুষের 
জ্রীবনযস্ত্রণা খুঁজতে গিয়ে শোষণের স্বরূপ সন্ধান করেছেন, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক খুঁজে 
দেখেছেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তির ওপর শেষ ভরসা রেখেছেন। মতাদর্শগত বিচ্যুতি ঘটলেও 
জীবন ভাবনার গভীর সত্যান্বেষণে তিনি সবসময়েই গণমুখী প্রগতিশীল ধারার সঙ্গেই যুক্ত থেকে 
বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয় এবং নাট্যান্দোলনের উৎকর্ষ সাধন করে গেছেন। নাট্যকার, নাট্য 
পরিচালক, অভিনেতা এবং একজন সক্রিয় ও সনিষ্ঠ নাট্যকর্মীর দায়িত্ব তিনি বীরের মতোই 
পালন করে গেছেন। 

১১৭৮-এর ১৮ জ্ঞানুয়ারি “মরাচাদ” নাটকে পবনের চরিত্রে শেষ অভিনয় করেন। পরদিন 
১৯ জানুয়ারি চিরকালের মতো মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। 





নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্য -পরিচালক, প্রযোজক এবং নাট্য সংগঠনের অক্লান্ত কর্মী বিজ্বন 
ভট্টাচার্য দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছর (১৯৪৩-৭৮) বাংলা নাটক, নাট্যাভিনয় ও নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত থেকে তার ক্রমোন্নয়নের কাজ করে গেছেন। গোড়ার “আগুন” এবং জবানবন্দী” নাটকে 
হাত মস্কো করে FMT যে পূর্ণতার পথে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস লাভ করেছিলেন, তারই 
চরমতম ফলশ্রুতি - “দেবীগজন” নাটক। ‘ceived’ বিজন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাটক। আর একটু 
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ভেবে, ভাবনাকে সংহত করে বলা যায়, বাংলায় যে কটি নাটক we অবধি অভিনয়ের 
সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য নাটকের বিশিষ্টতার দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে, বিজ্ঞন 
ভট্টাচার্যের “দেবীগর্জন” সেগুলির প্রথম সারিতে। 


পঞ্চাশ-ঘাটের দশকে বাংলায় বিদেশী নাটকের অনুবাদ, ভাবানুবাদ বা অনুসরণ যখন 
বাংলা নাটক রচনা ও তার অভিনয় করে গেছেন। গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দেওয়া (১৯৪৩) 
থেকে ক্যালকাটা থিয়েটার (১৯৫১-৫২) হয়ে FAFSA (১৯৭০) ASMA গঠন এবং নাট্যরচনা 
ও নাট্যাভিনয় অব্যাহত রেখে cater মার্কসিয় দর্শনের দ্বান্দিক বন্তবাদ এবং শ্রেণীশোষণ 
ও মুক্তির জয়গান তার নাটকে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে । মানুষের প্রতি বিশ্বাসে তিনি 
অটুট থেকেছেন! দেশীয় লোকাচার সংস্কার, লোকজীবন তার নাটকে ঘুরে ঘুরে এসেছে। 
ক্রমে মিস্টিক ভাবনায় “গ্রেট মাদার” তত্ত্বে আস্থাশীল হয়েছেন। কিন্তু কখনই মানুষের প্রতি 
বিশ্বাস হারাননি। জ্রীবনের শেষ কথা যে মানুষই বলবে, এ প্রত্যয় তার কখনই শিথিল হয়নি। 


তবে শেষের দিকে তার জীবনের হতাশা এবং ভাবনার শৈথিল্য তার নাটকেও প্রতিফলিত 
হয়েছে। বিশেষ করে নাট্যগঠনের শিখিলতা, নাট্যসংলাপের অসংলগ্রতা, ভাবনার অস্পষ্ট অভিব্যক্তি, 
আস্বাদনে কিংবা অভিনয়ের রসগ্রহণের আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেনি | 


দেবীগর্জনের চরমতম সাফলোর উত্তরণের পরই তার এই ক্রমঅবনমনের রেখাচিত্রটি 
পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। তবুও, কালের বিচারে জবানবন্দী’, Sram’, “দেবীগজন”, NEIE 
জ্রননী'র নাট্যকার বিজন ভট্রাচার্য বাংলা নাটকের দুনিয়ায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকবেনই। 
সে নাটাপাঠের রসগ্রহণেই হোক, কি নাটাপ্রযোজ্নার পারম্পর্যেই হোক | 


সূত্ৰ 

ie ভট্টাচার্য / হিরণকুমার সানাল, পরিচয়, জ্োতিরিন্র মৈত্র স্মরণসংব্যা। ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৭৮। 

- ১৮৭ 

2. Communism of India: Unpublished Documents (1931-45). Ed. by Subodh Ray, p. 383. 
৩. বিজন ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার / দৈনিক কালান্তুর, ৩১ জুলাই, ১৯৭৬। 

৪. গণনাটা আন্দোলনের সেকাল ও একাল / শারদীয় কালান্তর, ১৩৭৪/১৯৬৭. 

- ৫. প্রসঙ্গ লাটা (১৯৭১) / শম্ভু AGI পৃ. ১২৮ 

৬. গণনাটা আন্দোলন (২য় সং, ১৯৯৪),দর্শন চৌধুরী, পৃ. ৬২-৩৬৫ 

৭. নট নাটাকার নিদেশক বিজন ভট্রাচার্য, একটি আলেখ্য (১৯৯৩): সম্পাদক qra সাহা। পশ্চিমবঙ্গ 


নাট্য একাডেমি প্রকাশিত। 
এ ছাড়া, ‘ted পত্রিকার বিজন ভট্টাচার্য স্মরণসংখা (afta, ১৩৮৪) এবং বিভিন্ন নাটাদলের স্মারক পত্রিকা । 
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বিজন ভট্টাচার্য : জীবনপঞ্জি 


£ ১৭ জুলাই বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা ক্ষীরোদবিহারী, মাতা 


সুবর্ণপ্রভা। নয় ভাইবোনদের মধো জ্োষ্ঠ। পিতা ছিলেন শিক্ষক। 


ছোটবেলা থেকেই পিতার আদর্শ-জ্্রীবনযাত্রা ও সাহিতা-সঙ্গীতশ্রীতি বিজন-মানস উর্বর করে এবং 
এই বয়স থেকেই গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে একায় হন। 


£ মাট্রিকুজেশন শেষে আশুতোষ কলেজ ও রিপন কলেজে পড়াশোনা । ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় 


বরা ঠেলা আন্দোলন তক হয়ে অংশ: নেন APSA লবন TONIC 
আনন্দবাঙ্ঞার পত্রিকায় সাংবাদিকতার চাকরি। 


‘waht’ পত্রিকায় প্রথম গল্প ‘apg’ প্রকাশিত হয়। এরপর শুরু হয় নিয়মিত গল্প, নাটক 
লেখা। মার্কসবাদী রেবতী বর্মণের লেখা পড়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আসক্ত হন আনন্দবাজার 
রা তরজমা ভিডি বারতা | 
আহ্মেদের | 

ভারতের কমিউনিস্ট পাটির সদসাপদ লাভ করেন প্রথম wate নাটক ‘erga’ প্রকাশিত হয় 
(‘অরশণি'/২৩ -এপ্রিল" *৪৩__ প্রথম অভিনয় মে’ *৪৩/নাটাভারতী/ভারতীয় গণনাটা সংঘ কর্তৃক 
প্রযোজ্িত)। দ্বিতীয় ware ‘জবানবন্দী’ (‘অরণি'/২৯ অক্টোবর '৪৩)। পূণক্ষে নাটক ‘aa’ 
ধারাবাহিক হিসেবে “অরণি'তে প্রকাশিত হতে থাকে। 


£ আনন্পবাজ্রার পত্রিকার চাকরি ছেড়ে পার্টির হোলটাইমার। ‘aga’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 


(প্রকাঃ/পূরবী পাঁচালি :)। ভারতীয় গণনাটা সঙ্ঘের প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় “শ্রীরঙ্ষম' -এ 
(২৪ অক্টোবর '৪৪)। “প্রধান সমাদ্দার” চরিত্রে অভিনয় করেন। 


কবি মনীশ্ ঘটকের কন্যা মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। পুশঙ্গি ‘অবরোধ’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
রচিত হয় শীতিলাটা Faaam’ এটির প্রথম অভিনয় হয় রঙমহল-এ এবং আকাশবাণী 
থেকে প্রথম বেতার প্রচার হয় ১৭ আগস্ট । 


£ একমাত্র সন্তান নবারুণের জন্ম। “জীয়লকন্যা” ঈগল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 


ব্যক্তিগত কারণে গণনাট্য সংঘের সংশ্রব ভাগ করেল। ware “মরাচাঁদ” প্রকাশিত হয় শারদীয় 
‘স্বাধীনতা’ পত্রিকায় । অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায় (বহুরূপী) প্রযোজিত “নবান 'তে যুগ্ম নির্দেশক 
ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করেন। 


: ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। রচিত হয় com ‘জননেতা’ এবং ‘কলছ’। কালকাটা থিয়েটারের 


প্রযোজ্ঞনায় ই বি আর ইনস্টিটিউট (নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট)-এ ১৯৫১-তে কলঙ্ক'র অভিনয় 
হয়। নিমাই ঘোষ পরিচালিত ‘fey’ ও থাত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘বেদেনী’, মনোজ ভট্টাচার্য 
পরিচালিত ‘তথাপি’ চলচ্চিত্রে অভিনয়। ১৯৫০-এর ২৭ আগস্ট লাট্যচক্র প্রযোজিত ‘নীলদ্পণ’-এ 
তোরাপ চরিত্রে অভিনয়। SENASA প্রথম প্রকাশ শাবদীয় ‘পরিচয়’ ১৯৫১-তে। 


: ই বি আর ইনস্টিটিউট-এ ক্যালকাটা থিয়েটার কর্তক ‘yari -aa অভিনয়। জীবিকার সন্ধানে 


বোস্থাই যাত্রা। চলচ্চিত্রের ক্রিপট্‌ রচনার কাজ। রচনা করেন ‘নাগিন’ (হিন্দি) ছায়াচিত্রেব finery 
বোম্বাই থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন । 
AS CITEA’ প্রকাশিত হয় শারদীয় “বসুমতী'তে। 

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


১৯৫৯ 
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£ ১৬ আগস্ট ‘নিউ এস্পায়ারে” ক্যালকাটা থিযেটাবের প্রযোজনায় এগোত্রাস্তব'-এর অভিনয় ॥ নির্দেশক 


ও চবিত্রে অভিনয়। অভিনয় কবেন খাত্বিক ঘটক পরিচালিত ছবি ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে*তে। 
জাতীয় সাহিতা পরিষদ কর্তৃক গ্রপ্থাকাবে প্রকাশিত হয় ‘গোত্রান্তর'। 


£ খত্বিক ঘটক পরিচালিত ছবি “মেঘে ঢাকা তারা'-তে অভিনয়। রচিত হয় qos ‘were’ 


প্রথমে শারদীয় “সুন্দরবম” পত্রিকায় ও পবে বেঙ্ষল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রস্থাকাবে প্রকাশিত হয় 
উপলাস ‘রাণী emag’ | 


£ aise ঘটক পবিচালিত “কোমল গান্ধার" চলচ্চিত্রে অভিনয় । বচিত হয় পৃণক্ষি “ছায়াপথ '। ক্যালকাটা 


থিয়েটাব age প্রথম অভিনয় ১১ TPA, “মিলাডা” থিয়েটারে । মঞ্চ পাবিকল্রনা, নিদেশনা 
ও মাতাল চবিত্রে অভিনয়। চলচ্চিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রণাঙ্গি ‘মরাচাঁদ'। কালকাটা থিয়েটার 
কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয় ৩১ মার্চ, নিউ এম্পায়াবে। নির্দেশনা, সঙ্গীত পরিচালনা এবং পবন 
ও কেতকাদাসেব দ্বৈত ভূমিকার অভিনয। 

রবীন্দ্র গল্পের নাটাকপ “‘মাস্টাবমশাই’ (qra) অভিনীত হয় পার্কসাকসি রবীন্দ্র শতবর্ষ মঞ্চে 
ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজ্ঞলায। নির্দেশনা ও মাস্টারমশাই চরিত্রে অভিনয় । রচিত হয় পু্া্ষ 
‘FFF’ 

ক্তুগৃহ” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ‘পরিচয়’ পত্িকায়। 


লিউল থিয়েটার গ্রুপ-এ যোগদান। নিয়মিত শিল্পী হিসেবে, উৎপল দন্ত নির্দেশিত ও অভিনীত 
‘তিতাস একটি নদীর নাম? এ অভিনয় শুরু মিনাডা ধ্িযেটাবে। অভিনীত চরিত্র রামকেশব। 


খাত্বিক ঘটক পরিচালিত “সুবর্শরেধা" চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগা চবিত্রায়ণ। 


২১ ফেব্রুয়ারি । নির্দেশনা, সঙ্গীত সৃষ্টি এবং son চরিত্রে অভিনয়। প্রসক্ষত উল্লেখা এই 
‘raises’ তাঁর পূর্বরচিত একান্ক “কলম্ক'র afg কপ। অভিনয় করেন, পূর্ণেন্দু পত্রী পরিচালিত 
“ay নিয়ে ছবিতে। রচনা করেন পূণাঙ্গ ‘কুষ্ণপক্ষ'। ওই বৎসরের “শারদীয়া থিয়েটার’ পত্রিকায় 
এটি প্রকাশিত হয়। 


রচিত হয tie ‘ধর্মগোলা’। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরগ্তন শাখা এটি wey করে। 


রচনা করেন পৃণক্গি গগর্ভবতী জননা"। কালকাটা থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনয় হয় মে মাসে 
মুক্তাঙ্গনে। পরিচালনা, সঙ্গীত ও মামা চরিত্রে অভিনয়। রবীন্দ্র লাইব্রেরী কর্তৃক opera প্রকাশিত 
হয় “দেবীগঞ্জন”। 


কবচকৃণ্ডল নাটাদলের প্রতিষ্ঠা । রূপক নাটা FPS রচনা। প্রকাশিত হয় শারদীয় “কালাম্তর" 


পত্রিকায় । রচনা করেন পৃণঙ্গ ‘আক্ত wry’ এবং একাক্ষ “লাস gear ase") পৃণঙ্গিটি প্রকাশিত 
হয় শারদীয় “গল্প তারতী'তে এবং একাক্ষটি প্রকাশিত হয় শারদীয় “অভিনয়” পত্রিকায় । 


এই সময় থেকেই লিখতে শুরু করেন yF “চলো সাগরে" । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য “লাশ ঘৃইর্যা 
যাউক’ একাচ্কটি এই “চলো সাগরের'ই একটি দৃশ্য । 


াংলাদেশ সৃষ্টির সময় রচনা করেন পূৃণক্ষি “সোলার বাংলা"। কবচকুন্ডল-এর প্রযোজনায় THY 
হয় ইডেন গার্ডেনে । নির্দেশনা ও গাজির ভূমিকায় অভিনয়। 

masy কুটির কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় "গর্ভবতী জননী" । 

‘পরিচয়’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে পূণাঙ্গ ‘চলো সাগরে ”। 
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GECI: 


১৯৭২ : ‘age (qs) নাটারুপ। এটি অপ্রকাশিত ও অনভিন্ীত। মনীষা প্রন্থালয FF গ্রপ্থাকাবে 
প্রকাশিত হয় ‘চলো সাগরে "। 
রচনা করেন একাক্ষ fp) পটুয়া গোষ্ঠী কর্তৃক পূণাক্গ ‘ere বসন্ত 'ব প্রথম অভিনয় হয় 
আকাদেঘিতে ১০ ফেব্রুয়ারি | 
১৯৭৩ i মৃণাল সেন পরিচালিত ‘পদাতিক’ হবিতে অভিনয় 
১৯৭৪ : Shee ঘটক পরিচালিত ‘যুক্তি are গো ছবিতে অভিনয় । 
Ose ‘চন্লী' শারদীয়া *সপ্ত্রাহ'তে শ্রকাশিত। ware “হাসখালির হাস" রচনা । 
পূর্বোক্ত চলচ্চিতরগুলি ছাড়াও তিনি চিত্ত বসু পরিচালিত ‘ag’, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত 
‘say’, ‘ভোলা wear’, “স্বাতী', ‘wee’ প্রভৃতিতে অভিনয় । 
: সাধারণ রঙক্গালয়ে পূর্বে এল টি fe গোল্ঠীর সঙ্গে ‘Rare? থিয়েটারে অভিনয় কবা ছাড়াও 
তিনি আরও দুটি নাটকে অভিনয করেন। একটি “বিম্বজপায়' ‘হাসি’ এবং অনাটি ASTIA -A 
অভিনীত এবং fe বায় নির্দেশিত ‘arer 
১৯৭৫ : কবচকুশুল-এব প্রযোক্তনায় ১২ জ্ঞানুযারি প্রথম geg হয় ‘কৃষ্ণপক্ষ’, 'রবীন্দ্রসদনে’। কেন্দ্রীয় 
সঙ্গীত নাটক আকাদেমি কর্তৃক পরস্কৃত। | 
: এছাড়াও নাটাস্ক্তনে বিশিষ্ট অবদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদালয়, পশ্চিমবঙ্গ 
সঙ্গীত নাটক আকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হন। 
১৯৭৭ i একাক্ক ‘হাসখালির হাস? ‘সপ্তাহ’ পত্রিকার fea সংখায় (জুলাই-আগস্ট) প্রকাশিত। কবচকুন্ডলের 
প্রযোজনায় tis ‘চলো সাগরে" অভিনীত হয় ৩০ মার্চ, ‘তপন থিয়েটারে'। নির্দেশনা ও 
সুরেন ডাক্তাবের ভূমিকায় অভিনয় । i 
১৯৭৮ : ১৮ জ্ঞানুয়ারি ‘মুক্তাঙ্গনে' ‘মরাচদি’-এ শেষ অভিনয়। ১৯ জানুয়ারি ভবানীপুরের (১৯ বি ডাঃ 
রাজেন্দ্র রোড, কলিকাতা-২০) বাড়িতে দেহাবসান। 
রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 
নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ | গ্রন্থ প্রকাশ 
১ আগুন মে, ১৯৪৩ নাটাডারতী অপ্রকাশিত 
২ জবানবন্দী ৩ জানুয়ারি, sass স্টার থিয়েটার ১৯৩২ 
৩ নবান্ন ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪ শ্রীরক্ষম ১৯৪৪ 
৪ URFAN ১৯৪৭ JENTA ১৯৪৮ 
৫ মবাচীদ ১৯৫২ ই বি আর ইনস্টিটিউট অপ্রকাশিত 
৬ কলঙ্ক ১৯৫১ T $9 39 
৭ জননেতা অনভিনীত i 
৮ গোত্রাস্তর ১৬ আগস্ট, ১৯৫৯ নিউ এম্পায়ার ১৯৫৯ 
৯ মরাচাদ (af) ৩১ মার্চ, ১৯৬১ w %$ ১৯৬৮ 
১০ ছায়াপথ ১১ অক্টোবর, ১৯৬১ মিনাাঁ থিয়েটার ১৯৬২ 
১১ মাস্টারমশাই ১৯৬১ পার্কসাকাঁস রবীন্দ্র-শতবর্ষ অপ্রকাশিত 
মঞ্চ 
১২ RR অনতিলীত 
২৯৮ নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 
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১৭ গর্ভবতী জননী মে, ১৯৬৯ মুক্তাক্ষন ১৯৭১ 
১৮ atg নভি অপ্রকাশিত 
১৯ আজ্ঞ বসন্ত ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ আকাদেমি এ 
২০ লাস Yan যাউক ১৯৭০ 3, 
২১ সোনার বাংলা ১১৯৭১ ইত্ডেল গার্ডেন S 
p ২১ গুপ্তধন অনভিনীত রা 
২৩ চলো সাগরে ৩০ মার্চ, ১৯৭৭ তপন থিয়েটার ১৯৭২ 
২৪ peat SAS অপ্রকাশিত 
২৫ হাঁসখালির হাঁস Bs 7» 
aw 
শর... 
me 


২৯৯ 


RRS: 














ee ee ee ee ee 
করেছিল পরবর্তী প্রজন্ম তাকে বুকে তুলে নিয়েছে আশ্চর্য শ্রদ্ধায়। যদিও নাট্যকার হিসাবে 
খত্বিক ঘটকের কোনও মূল্যায়নের প্রয়াস বাংলা মঞ্চের চারপাশের আলোছায়ায় চোখে পড়েনি । 
বরং খত্বিক আতরণমণ্ডিত হয়েছেন সিল্যুয়েটের অহঙ্কারে, বিমুগ্ধ মানুষ তাকেই মনে করেছেন 
অধিকতর মূল্যবান, ধোয়ার আলোয় ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে খত্বিকের থিয়েটারি ভ্গতের সীমানা | 
নাটকের WSS চলে গেছেন চলচ্চিত্রের দুর্গে এবং প্রথম দিকে একের পর এক বার্থতার পর 
ates যখন ঝড়ের শিখরে, জনপ্রিয়তার শিরায় শিরায়, তখনও কিন্ত “সেই বিষ্ণুপ্রিয়া-র চলচ্চিত্র 
সংক্ষেপকে তিনি রূপান্তরিত করেন নাটকের আধারে ‘wore’ অভিধায়। সুরমা ঘটক জ্ঞানাচ্ছেন : 
a-a করবার জন্য Reta চলছিল । রঞ্রিতমল কাঙ্কারিয়া বলেও ছিলেন করাবেন। কিন্তু 
করাননি। এর পরে এমাজেপি ডিক্রেয়ার্ড হয । পরে আকাদেমি অব ফাইন আটে একটি শো 
হয়েছিল । আমার বড়ো মেয়ে বিষু্প্রিযার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। যে সময়ে “শো” হওয়ার 
কথা বলছেন সুরমা দেবী, যতদূর মনে পড়ে, সেটা *৭৪-এর শেষ অথবা "ae সালের ASAT! 
এর কিছুদিনের মধ্যেই খত্বিক ঘটক মারা যান। থিয়েটার দিয়ে যার শুরু, তার শেষও থিয়েটার 
দিয়েই। আর মধ্যবতী সময়? সে-ও শিহরণে সম্পৃক্ত। 


দুই 
এক সাক্ষাৎকারে খত্বিক ঘটক বলছেন : নবান্ন আমার সমস্ত চিন্তাধারা পালটে দিল। আমি নাটকের 
দিকে ঝুঁকে পড়লাম। আই পি টি এ-র মেম্বার হয়ে গেলাম ৷ তারপর নবারই যখন আবার রিভাইজ্ড 
হল সাতচল্লিশের শেষের দিকে তখন তাতে অভিনয়ও করেছি ।.....নাটক ইমিডিয়েট রিআকশন 
তৈরি করে বলে দারুণ লাগছিল । 
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একটি লেখায় সুরমা ঘটক: Rows নাটকটি দেখেছিলাম । উৎপল দত্ত, কালী gers 
ও ফাতিক ঘটকের একত্র অভিনয় এবং wise ঘটকের বলিষ্ঠ পরিচালনা নাটকের বক্তব্যকে একটা 
গভীর ও উচ্চ মানবিক ecw নিযে গিয়েছিল ।....."৫৩ সালে NIRGI সংঘের সর্বভারতীয় CMF 
সম্মেলনে দিলিল' নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায। ধ্রতিক ঘটকের GEI পরিচালনা এবং প্রধান 
আভিনেতাও নিজে | 

ইতিমধো দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সংযোজন: ..... গঠিত হয গণনাটা সংঘের কলিকাতা 
শাখা । MEE নেয় পানু পালের ভাঙা বন্দর" নাটক পরিচালনার ভার। আজকের খ্যাতনামা অভিনেতা 
কালী Wane এবং যতদূর মনে পড়ে উৎপল wae ছিল সেই দলে। ভাতা বন্দর’ প্রযোজনার 
পর ফাতিক গণনাটা সংঘের সেই মধ্য কলিকাতা শাখাকে দিয়েই মঞ্চস্থ করালো তার ‘দলিল’ 
নাটক ।.....শিয়ালদহ স্টেশনে আগত Bare জীবনের যন্ত্রণা-বঞ্চনা নাটকের উপজীব্য । ভিটেমাটি 
ছেড়ে এলেও তার স্মৃতি কেউ ভুলতে পারেনি । ওপার থেকে এপারে বার্তা এল ভ্রাতৃত্বের । নাটকের 
মূল চরিত্র বলে উঠল-__দেশটাকে ভাগ করলেও দিলটাকে কেউ ভাগ করতে পারবে না। রা এর 
পরের পর্ব তার শীলদর্পণ নাটকে অভিনয। নাট্যচক্র প্রযোজিত ও আমার সম্পাদিত Frags 
নীলদর্পণ-এ নবারখ্যাত বেশ কয়েকজন শিল্পীই বিভিন্ন ভূমিকা নিয়েছিলেন যেমন বিজন ভট্রাচায, 
গঙ্গাপদ বসু, সুধী প্রধান, শোভা সেন প্রমুখ । 

আবার সুরমা ঘটক : '৫৪ সালের প্রথমে বাবার কাছে কিছুদিন থেকে এসে দেখি মাসীমণিদের 
বাসায় রোজই এসে নাটক নিয়ে আলোচনা করছেন । উমানাথদা গোকির লোয়ার ডেপ্থ-এর অনুবাদ 
করেছিলেন নীচের মহল’ নাম দিয়ে ।..... নীচের মহল’ নাটকটির ৱিহাসাল আরম্ভ করেন I... 
Noes মহল”-এর রিহাসা্লি চলছে । হঠাৎ মাসীমণি একদিন বললেন, ঝত়িকের সঙ্গে একদম মিশো 
না, ও শিগ্গীরই পার্টি থেকে .এক্সপেল্ড হয়ে যাবে। জ্যোতি বসু চিঠি পাঠান নাটকের রিহাসাল 
চালিয়ে যেতে । কিন্তু চিঠিটি চেপে দেওয়া zai নাটকের রিহাসালি বন্ধ হয় ।.....মমতাজ আহমেদ 
একটি ছেলের লেখা নাটক নিয়ে এসে বলেন রি-রাইট করে দিতে । তিনটি দশ্য রি-রাইট করে 
শেষ তিনটি দৃশ্য নিজেই লেখেন এবং নাটকটির নাম দেল ইস্পাত”। ইস্পাত’ নাটকের রিহাসা্লি 
আরভ হয়। রিহাসাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হাটতে হাটতে অনেক কথা শুনতাম ।.....লেকের 
ধারে গিয়ে প্রস্তাব করি.....সমস্ত ছেড়ে ‘গ্রুপ থিয়েটার” নাম দিয়ে গ্রুপ গঠন করে নাটক করো । 
ইতিমধ্যে স্টানিস্লাভস্কির গ্রুপ aR. যে ওর আদর্শ সেটা বুঝতে পেরেছিলাম । “সাঁকো” নাটকটি 
লেখা আরম্ভ করেছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়।.....রিহাসর্দি এগিয়ে চলে ।.....নাটকের 
কয়েকটি কথা-__দ্জীবনটা' বহতা নদী, তার চর জাগা ধরা পড়ে হঠাৎ, পলি পড়ে বহুকাল ধরে।, 
বিহার থেকে ফেরার পরে নাটকটি রঙমহলে অভিনীত হয় (১৯৫৫)। 


তিন 
‘সাকো’ নাটকের ঘটনাকাল ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪! ৪৬ সালের দাঙ্গার পর আর একটি দাঙ্গার 
হু হয় পশ্চিমবস এবং পুর্ব পাকিস্তান। প্রথমবারের দাদার সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতা 
আগত এক মুসলিম যুবক মহসীনকে দাঙ্গার মৃত্যুহিম আক্রমণ থেকে বাচিয়েছিল এক হিন্দু যুবক 
সাগর। দ্বিতীয়বার মহসীন কলকাতায় এসেছিল ধ্রুপদী সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনতে। ইতিমধ্যে দাঙ্গা 
শুরু হয়ে যায় কলকাতা এবং ঢাকায়। কলকাতার রাস্তায় যখন মুক্ত অন্ত্রের উল্লাস, তখন আহত 
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চি 
TRAL UBRARY 


মহসীন হঠাৎ ঢুকে পড়ে এক হিন্দু যুবকের ঘরে। ঘটনাক্রমে তারও নাম সাগর । এই সাগরও 
তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্ত ঢাকা থেকে বোনের পাঠানো একটি চিঠি সাগরকে উন্মত্ত এবং অস্থির 
করে তোলে | দাঙ্গাকবলিত ঢাকায় বোনের মর্মান্তিক কোনও পরিণতির আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত সাগর মহসীনকে 
হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দেয়, এক অন্য কৌশলে। সঙ্গীতপ্রেমী মহসীনকে গান গাইতে 
বলে, যে-গানের সঙ্গে গলা মেলায় সে নিজেও, যে-গান পরোক্ষে ডেকে আনে ভাড়াটিয়া খুনীদের | 
তার ঘরে ঢোকে, মহসীনকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়। থেকে যায় শুধু মহসীনের নাম-ঠিকানা 
লেখা একটি চিরকুট, আর সাগরের প্রতি আহ্বান, বেঁচে থাকার জন্য তার শেষ আর্ত চীৎকার | 

চার বছর কেটে যায়। এই চার বছরকে সাগর অতিক্রম করে অশেষ যস্ত্রণাকে বহন FTA | 
মহসীনের মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী, মহসীনকে কার্যত সে-ই খুন করেছে, এই অনুভব তাকে 
Wet করে, TE করে এবং প্রায়শ্চিত্তের টানে তাকে টেনে নিয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে মহসীনের 
বাবা-মায়ের কাছে, ক্ষমা চেয়ে নেয় মুক্তির আকাঞ্ক্রায়। সেখানে সে সিক্ত হয় সম্পূর্ণ অন্য 
' এক অভিজ্ঞতায়। তার চোখের সামনে দিয়ে জ্রীবন ছুটে যায় এক অন্য রূপোলি রেখায়। নদীর 
মতো ভ্রীবনের বিস্তার তাকে টেনে নিয়ে যায় অন্যতর জীবনের দিকে। 

“সাঁকো” নাটকের বিস্তৃতি ঘটেছে এক অদ্ভুত ঘরানায়। “প্রথম প্রবাহ : এপার’ এবং “প্রথম 
প্রবাহ : ওপার” । শুরু রাজনৈতিক ঘটনা দিয়ে, শেষ হয় রাজনৈতিক জীবনের অনুসন্ধানে । কলকাতা 
দিয়ে শুরু, ঢাকায় শেষ। বাজনৈতিক ঘটনার “প্রবাহ’ও যথেষ্ট স্থিতধী। কিন্তু সৃচনাতেই আশ্চর্য 
ক্ষিপ্র। যেমন, নাটকের প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই : 

...ছেলেটি অবাকভাবে TAT খোলে । ঝলকে এসে পড়ে উজ্জ্বল রোদ একফালি। বাইরে 

গলির একাংশ। দরজ্ঞার পাল্লায় লাগানো আছে লেটার-বজ্স। দেখা গেল, হাতে টাঙ্গি এবং 

অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে কয়েকটি লোক দৌড়ে পার হয়ে গেল। ছেলেটি এক পা নেমে একজনের 
হাত ধরে টান দেয়। 

ছেলেটি : ...দশরথ ! 

 দশরথ ! . ..ছেড়ে দাও। GE কালী মাকে রক্ত গঙ্গায় চান করাব শালা! 

ছেলেটি : কী হয়েছে? 

দশরথ : SNS ভীমে ! ...দাঙ্গা। দুই নেড়েকে শিকার পেয়েছি। ছাড় বন্ধু! 

...বাইরে গুলির শব্দ বন্ধ। নীরবতাটুকু কেমন থমথমে আচমকা শোনা গেল জানালায় 

কে যেন আচড়াচ্ছে, were দিল বারবার Sen খুলল না; কাপল খালি। তারপর দরজায় 

পড়ল ঘা। দড়াম করে ওটা খুলে যায়। __দরজার ফ্রেমে দাড়িয়ে আছে একটি মানুষ ৷... 


অত্যন্ত seu ভূমিকাহীন ঝাকুনি দিয়ে যে নাটকের শুরু, তা এরপর শুধু ঘটনাকে আশ্রয় 


করে থাকেনি, দ্রুত ঘটনার উৎস অনুসন্ধানে ব্রতী হয়, অন্তত নাটক শুরু হওয়ার মিনিট পনেরোর 
মধ্যেই: 


চৌধুরী : তাহলে কাজ হয়েছে? 
দশরথ : নির্ঘাৎ।...টাঙ্গিটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাপাই কর তো? 
চৌধুরী : কেন? 
দশরথ : ছেচল্লিশের পর থেকে আমি দাগী। আর সে টাঙ্গিটা তোমার সম্পত্তি, সেটা বার 
করেছিলে তুমি। 
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চৌধুরী : হরিবল্‌ বাবা! আমি মাছিমারা কেরানী। 

দশরথ : তোমরা বড় বজ্জাত জ্ঞাত, FATA! 

চৌধুরী: কেন? দেখ তো সাগর। হরিবল্‌ বাবা! 
করবে। বুঝলে সাগরদা, এইসব ছুচোর জান পাড়ার দাদারা, এরা যখন ants 
হয়, সে বড় ডেগ্রারাস। 


চৌধুরী : ঠিক করে কথা বল দশরথ, হাজার হোক আমি তোর দাদার বন্ধু। 

দশরথ : খুব যে র্যাল্ম দিচ্ছ! গত দাঙ্গার সময় হাতে টাঙ্গি ধরিয়ে দিয়ে বল্পে, ডিফেন্স 
তোমরা পাড়ার ছেলেরা না করলে আর কে করবে, লাও ধর হেতের! তারপর 
রায়ট গেল বন্ধ হয়ে। আর শালা পড়াও ভাল লাগে না, ইভেন লাইফও লিড 
করতে পারি AT! একদিন অভাবের মাথায় গেলাম,_ চৌধুরীদা, একদিন অনেক 
দেখেছ শুনেছ, আজ এক পাট কালীমার্কার দাম দাও! -_-বললে কি জান? 
ede গুণ্ডা ।.....আর Se এ বাড়ির মেয়েরা ডেকে বলে, পাড়ার ছেলেরা কাজে, 
যাবে, খেয়ে AS! ও বাড়ির দাদা বলেন, BSH করে এস, একটু স্টেমূলেন্টের 
বন্দোবস্ত করা যাবে "খন ।.....তোমাদের চিনি না চাঁদ? কোথায় হাত দিচ্ছ ? 


ইতিহাসসন্ধানী মাত্রই জ্ঞানেন, ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। 

‘১৯৪৪ সালের ৯ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর গাঙ্ধী-জিয়া সাক্ষাতকারকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের 
আশা সৃষ্টি ও ভঙ্গের কাহিনী ছাড়াও ছিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অতঃপর 
ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনার জন্য প্রথম সিমলা সম্মেলন এবং তার 
ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান ও AGT প্রচারে সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনা 
ঘটানো শুরু করল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিচার ও মুক্তির দাবি, বোস্বের নৌ-বিদ্রোহে 
হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের যে পরিবেশ তৈরি হয়, ক্ষমতাপ্রার্তির দ্বন্দের সামনে তা দীঘর্স্থায়া 
হতে পারেনি । ১৯৪৬-এ ক্ষমতাপ্রাপ্তির দ্বন্দের সঙ্গে যুক্ত সর্বাপেক্ষা শেচনীয় দাঙ্গা ঘটে 
কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার ও পাঞ্জাব-দিলিতে। কিন্ত প্রদীপ wena পূর্বে যেমন FATS 
পাকানোর ব্যাপার থাকে, তেমনই মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ প্রস্তাবের ফলশ্রাতি 
কলকাতার ১৬ আগস্টের দাঙ্গার পূর্বে ১২ মার্চ কানপুরে এবং ১ জুলাই থেকে শুরু করে 
পরবর্তী কয়েকদিন আমেদাবাদে গুরুতর দাঙ্গা ঘটে, যাতে ৫৬ জন মৃত ও ৪১০ জন 


আহত হয়। সেকালের দাঙ্গা-প্রবণ ঢোকা শহরেও ৪ জুলাইয়ের দাঙ্গায় ৫ জন ছুরিকাহত 


হয়, যার মধ্যে ২ জন মৃত্যুবরণ করে। কলকাতার দাঙ্গা ছিল ABS নরমেধ THI এর 
সূত্রপাত মুসলিম লীগ দ্বারা ওইদিন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর PLÈ পালনে ।.....চারাদিনের 
এই নরমেধ যজ্ঞে কমপক্ষে ৫ হাজার (মতান্তরে ১০ হাজার) নর-নারী-বৃদ্ধ-শিশু নিষ্ঠুরভাবে 
নিহত, ১৫ হাজারের মতো আহত, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মসাৎ অথবা ABS 
ও নারীর অমবার্দার বহ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জনা হিন্দুদের স্বধমীয়দের এবং 
মুসলমানদেরও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তরিত করে দেশ বিভাগের ভিত্তি 
রচনা করা ZW’ 
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অন্যান্য তথ্যে সহমত হলেও সব শেষ লাইনটিতে শৈলেশবাবুর বক্তব্যে সায় দেওয়া যাচ্ছে 
না। দেশভাগের ভিত্তি "৪৬ সালে রচিত হয়নি, তা তৈরি হয়েছিল আরও ৬ বছর আগে। *৪০ 
সালের ৩১ আগস্ট মুসলিম লিগ আনুষ্টানিকভাবেই “দেশবিভাগ” দাবি করে। তদানীন্তন FUTA 
নেতৃত্ব তার বিরোধিতা করেননি। তারও অস্তত পাচ বছর আগে থেকে দ্বিজাতি-তত্বের হাওয়া 
তোলা হয়েছে, যে বিপদ-ইঙ্গিতের প্রতি কংগ্রেসের ছিল ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা এবং ব্রিটিশের ছিল 
অর্ধস্ুট প্রশ্রয়। sy সালের দাঙ্গা ছিল এমনই একটি ঘটনা, যা কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ, 
উভয়কেই Rs লক্ষো পৌঁছে দিতে সাহায্য STA! বাংলার ছোটলাট বারোজ *৪৬-এর ১৬ 
আগস্টের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বড়লাট ওয়াভেলকে বার্তা পাঠাচ্ছেন : “অস্ত্র হিসাবে প্রধানত ইটের 
টুকরো ব্যবহৃত হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের লোকরাই বন্দুক 
ব্যবহার করেছিল এবং ছুরিকাঘাতের কয়েকটি ঘটনাও জানা গেছে । এ যাবৎ যেসব গোলযোগের 
খবর পাওয়া গেছে তা স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক এবং কোনক্রমেই ব্রিটিশ -বিরোধী নয়-_ আবার বলছি 
ব্রিটিশ-বিরোধী নয়।” তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই বহরেরই ২৭ মে জওহরলাল নেহরুর 
প্রেস সাক্ষাৎকার । নেহরু বললেন, ‘অবিভক্ত বঙ্গ আমরা মেনে নিতে পারি তখনই, যদি তা 
ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকে । অর্থাৎ, বঙ্গ বিভাগ হোক। স্বতন্ত্র স্বাধীন অবিভক্ত বঙ্গের বিষয়ে 
শরৎচন্দ্র বসু-সোহরাওয়ার্দির প্রস্তাব কার্যত নাকচ হয়ে গেল এবং এই সময়ে বিভিন্ন অসংলগ্ন 
কথা ও বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, গান্ধীও কার্যত ক্ষমতাচ্যুত ও প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন 
দক্ষিণপন্থীদের বিকাশের মুখে পড়ে । বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রায় দেড় দশক ধরে এক ক্ষমতা 
হস্তান্তর’ পরিকল্পনার শেষ চাল *৪৬ সালের দাঙ্গা। 

দাঙ্গা শুধু কলকাতা বা ঢাকাতেই হয়নি, দেশের বিভিন্ন শহরে হয়েছে, *৪৭ সালের আগে 
এবং পরে, বেশ কম্যকবার। এইসব দাঙ্গা থেকে জন্ম নেয় দুই নতুন সামাজিক শ্রেণী, রাজনৈতিক 
শক্তির আড়ালে কিছু দাঙ্গাবাজ এবং তাদের মদতপুষ্ট কিছু গুণ্ডা। ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানের বছর 
তিনেকের মধ্যেই দানা বাধতে থাকে নানা সমস্যা, খাদ্যাভাব থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানের সঙ্কট 
পর্যস্ত। স্বভাবত রাজ্রনৈতিক কারণেই দাঙ্গার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে প্রয়োজন এখনও তার 
গরিমা হারায়নি। আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার জানাচ্ছেন : শুধুমাত্র ১৯৭৭ সালে দেশে ৬২৫৮টি 
দাঙ্গা ঘটে । দৈনিক ২০টি। ১৯৮২ সালে দাঙ্গার সংখ্যা ছিল ৩৬৯০। ১৯৮৩ সালে তা sooo! 
সরকারি সূত্র জানাচ্ছে : "৮৭ 'সালের পর দাঙ্গার সংখ্যা কমেছে, কিন্ত বেড়েছে ভয়াবহতা ও 
মৃত্যু। i 
খত্িক অনুভব করেন এই অশনি সঙ্কেত। ‘দলিল’ নাটকে খত্বিকের বিষয় ছিল ছিন্নমূল 
লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদের চরম দুরবস্থা এবং দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ। অন্যান্য 
কয়েক লক্ষ GSA মতো WIS যে অবিভক্ত বাংলার একটা হালকা স্বপ্ন দেখতেন, তা একেবারে 
অস্বীকার করা যায় না। দুটি নাটকের মধ্যে যোগসূত্র এখানেই, ‘দলিল’ যেখানে কাহিনী, “সাকো’ 
সেখানে বেশিমাত্রায় পা বাড়ায় বিশ্লেষণের দিকে। কারণ ইতিমধ্যে চারটি বছর পার হয়ে গেছে। 
“সাঁকো”তে দশরথ : 


মানুষের মন, ও বড় হারামী Bre তুমি চাইবে এক, আর করবে আর এক 1.....তুমি 
ভাব, আমি চাই, না সুখ পাই, মুসলমান খুন করে? আরাম আমি পাই না দাদা। ছুটে 
ছুটে যাই, খতম করি, আর দৌড়ে এসে স্যাড সিন করে কাদি। আবার ঝটাকসে TR 
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এই দশরথই পরের দৃশ্যে দাঙ্গামুক্ত সময়ের ধারে এসে বলে : 

আর কিছু নয় সাগরদা, আমি বুঝতে চাই...-.কেন এটা হল? 

সাগর : কোনটা ? 

দশরথ : এই আমি, তীমে এমনই সব ছেলে । ছেচল্লিশ সালে চারপাশের সবাই বলে উঠল, 
মানুষ মারার চেয়ে বীরত্ব আর কিছুতে নেই। প্রশংসার চোখ চারপাশে । নেশা 
ধরে গেল মাথায়। .....আরও কিছু, আরও নতুন কিছু। রক্ত চন্মন্‌ করে ওঠে 
যাতে। রোগ ধরে গেছে আমার সাগরদা। রক্তে আমার বিষ মিশেছে । ডাক্তার 
বলেছে, নোংরা রোগ, বড় যন্ত্রণা হয়ে মরে মানুষ ওতে। হাত-পা-নাক খসে 
যায় আগে ।.....বাচব না। ইচ্ছেও নেই। জ্ঞানি, যতদিন থাকব, এমনি নতুন নতুন 
ক্রাইম করে যেতে হবে। তবু একটা কথা তোমায় অথবা শঙ্করদাকে জিজ্ঞাসা না 
করে পারছি AT! আমার বয়স আজ্ঞ মোটে চব্বিশ। আমি কি অন্যরকম হতে 
পারতাম না? 


আজ নয়ের দশকে এসে দেশ ও দেশের মানুষের জীবনে মাফিয়া রাজনীতির যে Bag 
উল্লাস শুরু হয়েছে, তার সূচনা কিন্তু চারের দশকেই। তখন থেকেই তা গ্রাস করতে OF করেছে 


যুবসমাজকে | 
খর্তিকের নাটাজীবনে, বিশেষত ‘সাঁকো’ নাটকে এটাই প্রথম অবলোকন | 


দ্বিতীয় অবলোকন সাগর | 

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় যারা আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠেছিলেন, তাদের মধ্যে শিক্ষিত 
মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। সংঘর্ষে নিহতদের মধ্যে কতজন কোন জাতের, এই তথ্য জেনে 
আশ্বস্ত বা PAI হন এমন মানুষও সুপ্রচুর। পাশাপাশি এ-ঘটনাও সত্যি, মন্দির ভেঙে দিয়ে, 
কিছু মানুষকে হত্যা করে পুণ্যবান হওয়ার ধর্মীয় বা অন্যতর ব্যাখ্যা হরবখত দেন এমন শিক্ষিত 
ইমানদার লোকের সংখ্যা গোনা কঠিন। এই দুটি সিডিকেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলি কাজে 
লাগায়। সেটাই স্বাভাবিক । কিন্তু প্রশ্ন হল, দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষেরাই এভাবে কাধ পেতে 
দেন কেন, যাতে তার ওপর নাগরা-পনত্রা পা তার ভর রেখে কোনরকম বেচাল না হয়েই স্বচ্ছন্দ 
উঠে যেতে পারে? কোন মোহাবিষ্টতায় তারা আস্তিনের ভেতর লুকিয়ে রাখেন ছুরি অথবা চাদরের 
নিচে লাঠি? 


‘সাকো’ নাটকে খ্ত্বিক। ‘প্রথম প্রবাহ : এপার’-এর দ্বিতীয় দৃশ্যে: সাগর তানপুরাটা নিয়ে 
বসল। ক্ষিতীশবাবু শুয়ে পড়েছেন। মহসীন গেয়ে চলে নিজের মনে । সাগর আনমনে বা হাতে 
জানালাটা খোলে । আস্তে করে চিঠিটা বার করে আনে আবার। __সাগর বদলে গেছে। তার 
মুখ Crane) মহসীনের দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছে যেন সে। সর্পিল ইঙ্গিত তার COTA! হঠাৎ 
বাইরে কী যেন শুনে তাকাল। বাইরে। চোখ দুটো wa Bai আবার তাকাল মহসীনের 
দিকে ।....আচমকা জোরে ধরল সে গানের কলি। মহসীন অবাক হয়ে তাকায়। ও গেয়েই চলে। 
মহসীন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সেও ধরে আবার। পুরোদমে চলে গান, ভরাট, জমাট গলার 
গান ।.....সচকিত চৌধুরীর মুখখানা দেখা গেল জানালায় । দরজায় প্রচণ্ড জোরে Wi একবার, 
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দু'বার, তিনবার । শঙ্কর ভেতরে আসছিল। স্তস্তিত হয়ে দাড়িয়ে যায়। ক্ষিভীশবাবু লাফ দিয়ে উঠে 
বসেন। মহসীন তখন পঞ্চমে তুলেছিল গলা । সেখান থেকেই তার স্বর শব্দহীন হয়ে যায়। মহসীন 
এক পা এগোয় সাগরের দিকে । আর্ত ভয়দীর্ণ তার মুখ । 

মহসীন: .....তুমি আছ!!! 

সাগর সশব্দে দরজ্ঞা খুলে দিল। দৌড়ে ঢুকে পড়ল দশরথ। সাগর কম্পিত হাতে দেখিয়ে 
দিল মহসীনকে, বাঘের মতো ঝাপিয়ে পড়ল দশরথ । হতভম্ব মহসীনকে টেনে নিয়ে CATS ATS | 
' সাগরের এই বৃত্তান্তর এবং ফের নিজের জায়গায় ফিরে আসা, মহসীনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে 
দিয়ে আবার চুড়ান্ত অনুশোচনায় মহসীনের বাবা-মায়ের কাছে ছুটে যাওয়া বা দগ্ধ হওয়া__এ 
ধরনের ঘটনা বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকর্মে এর আগে একাধিকবার বিধৃত হয়েছে। তবু ABTS 
তা ভিন্নতর হয়ে ওঠে একটিই মাত্র কারণে, একটিই মাত্র প্রশ্রের নিঃশব্দ উপস্থিতিতে, কোন 
মুগ্ধতার কারণে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষছায়া আবিষ্ট করে কোনও মানুষকে এবং তাকে ঠেলে নিয়ে 
যায় রক্রনদীর কিনারায়? সে কি শুধুই সাগরের বোন মিলি এখন ঢাকায় কেমন আছে, এই 
দুশ্চিন্তা এবং কোনও গভীর আশঙ্কার গন্ধে? নাকি সেই রক্তের দোলা, যেখানে Fart তিনদাড় 
ছিপের ছায়া শিক্ষার হাজার আলোতেও মিলিয়ে যায় না? 


চার 
দ্বিতীয় অংশে খত্বিক মোড় নেন সম্পূর্ণ অন্যদিকে “দ্বিতীয় প্রবাহ : ওপার? । অর্থাৎ তদানীন্তন 
পূর্ব পাকিস্তান। সিংহাসন গ্রাম। নিহত মহসীনের বাড়ি। সাগর সেখানে উপস্থিত হয় শুধু এ কথাই 
জানাতে যে, মহসীনকে সে রক্ষা করতে পারেনি বা রক্ষা করেনি। কিন্তু সেখানে সে আবিষ্কার 
করে দুটি আশ্চর্য চরিত্র : মহসীনের মা এবং মহসীনের বোন জবা । মা বলেন, এক ব্যাটা গিয়া 
দুই ব্যাটা পাইলাম। জবা বলে : আমার দেশ।.....কী শক্তি !..... কী শক্তি। নারীমানসের এই দুটি 
দিকই পাশাপাশি চলে জীবনের গতিরেখায়। 


মা এবং মাটির মধ্যে মিল খুঁজে পেয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠা, আকাশের অসীম সীমানায় পাখির 
মতো ছুটে যাওয়ার ঘটনা খত্বিকের মধ্যে আগেও দেখা গেছে, পরেও । “সাঁকো” নাটকে তা 
আশ্চর্য ভাবলৌকিকতায়, পৌঁছে যায় : 
‘.....হাত পেছনে রেখে সন্তর্পণে মা এলেন ডানদিক থেকে । অবাক হয়ে একটু খোৌজেন। 
ওকে দেখতে পেয়ে কাছে যান। 
মা: খোকা! 
সাগর : (BS) কে? ও! 
মা: (চারপাশ দেখে নিয়ে, হাতের বাটি আচল থেকে বের করে) একটু খাইয়া নে! 
সাগর : কী? 
মা: ঘন দুধের এটু সর। 
সাগর : সর খাব? 
মা: না! শহরে থাইকা থাইকা চেহারা হইছে য্যান কাকলাশের পারা। গেল্‌! (উনি উচু 
হয়ে লম্বা সাগরের মুখে বাটিটা গুজে দেন। স্বল্প গবেটের মতো সাগর কোত কোত 
করে গেলে, উনি আচল দিয়ে মুছিয়ে দেন।) 
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মা: কেমন, ভাল না? আমাগো ময়না গাইটা কালো কীনা, কালো গাইয়ের দুধ বড় মিঠা 
হয়।.....ময়নায় বিয়াইছে গেল মাস। বক্নাটার ন্যাবা হইল নাকি, টাহর পাই না। 

সাগর: ও! 

মা: আয়, মায়ে-পোয়ে দরিয়ার কোনটিতে বসি, নীচে। যাবি? 

সাগর : আপনার CWI আসবেন না? 

মা: ও Sl তা আয়, উপরটাতেই বসি । (ওঁরা বসেন। মা সাগরের চুলে হাত বোলান।)। 
বেশ বাতাস দেয় নারে? 

সাগর : হ্যা, কেমন ঘুম ঘুম পায়। আবার ঘুমও আসে না। 

M: Žž] 

সাগর: মা! 

মা: &? 

সাগর : একটা কথা বলব? 

মা: I) 

সাগর : আপনি কষ্ট পাবেন নাতো? . 

মা: হারে, কষ্ট যা পাওনের চুকাইয়া আইছি। দেশেও এখন বুঝি স্বস্তি আসে, আমার 
জীবনখান ভইরা আসে ।.....জানিস, কত বিভ্রান্তির মাঝ দিয়া দেশের মানুষগুলান পার 
_ হইতেছে, একটার পর একটা। এখন একটু নিশ্চিন্দি দরকার, শাস্তি দরকার । 

[লক্ষ্য করার বিষয়: মহসীনের নিহত হওয়ার কথা সাগর কিন্তু মাকে বলতে পারল না। কিছু 
আগে বাবাকে বলার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে তার। বিষয় অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ] 


সাগর : এমন করে দেশের কথা আপনি ভাবেন মা? 

মা: ভাবি। 

সাগর : সিংহাসনের বাইরে বোধহয় গত দশ বছর আপনি বাননি। 

মা: তারও অধিক । তামাম জীবনে গেছি তিনবার । 

সাগর: তবু 

মা: আরে পাগলাপোলা, দুনিয়া ঘুইরা দেখনের লাগে? নিজের মাঝে তালাশ কর। মিলা 
যাইব। Bl পদ শুনবি খোকা আমার ? 

সাগর : বল। 

মা: নানান বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ। 
ভুবন ভরমিয়া দেখি একই মায়ের পুত। 


এই ‘এট্রা পদ’ এরপর নাটকে ঘুরে ঘুরে এসেছে একাধিকবার । মৃৎপ্রতিমার অঙ্গে ওঠে 
আভরণ, চোখ জ্বলে ওঠে, হাত প্রসারিত হয়...প্রসারিত হয় নদীর মতো দিগস্ত বিস্তারে। সাগর 
বলেই উঠতে পারে না সিংহাসন গ্রামে মহসীনের বাড়িতে তার আসার কারণ । মাতৃস্সেহের ঢেউয়ে 
চাপা পড়ে সমস্ত জাগতিক কলরব । সাগর মুখ ফেরায় জবার দিকে। জ্ববামণি । গুলশন। 
জবা : ...কী রয়েছে তোমার ব্যথা? 
সাগর : বলতে পারছি না। 
জবা : শুনতে চাই! 
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সাগর : ভয় করে। 

জবা : কীসের ভয়? 

সাগর : তুমি তাড়িয়ে দেবে। 

জবা: কী এমন কথা? 

সাগর : জবা, তুমি আমায় নেবে? 
[ লক্ষণীয, প্রসঙ্গান্তুব | 


জবা: সে কথা ধলা... 


সাগর : জবা, তুমি আমায় গ্রহণ করবে আমার সঙ্গী হিসেবে ? [ আবার, প্রসঙ্গাস্তুর | 
জবা: কী কথা বল।... 

সাগর : আমি পারছি না। 

জবা: আমার চোখের দিকে তাকাও । পারবে। 

সাগর : (তাকায়; শ্রাস্ত হয়ে যায়)...আমি মহসীনকে বাচাইনি। 


জবা: বাচাওনি' 
সাগর : ছেচল্লিশ সালে মহসীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, সে ছিল অন্য সাগর । আমি 
নয়। 


..১আমার ঘর থেকে মহসীন ধরা পড়ে । এক সাগর তাকে FSI! আর এক সাগর তাকে 
ধরিয়ে দেয়। আমি সেই সাগর 1...ভেবেছিলাম আমি হিন্দু, একজন মুসলমানের ওপর শোধ 
নিয়েছি।...আজ জ্ঞানছি একজন বাঙালী, একজন মানুষ আর একজন বাঙালী, আর একজন 
মানুষকে অকারণে হত্যা করেছে। আমি পশু ।...চার বছর পুড়েছি। তারপর এসেছি 
এখানে ।.....চরে বসে বুঝলাম, কত বড় মিথ্যার চেতনা আমার জীবনটাকে তছনছ করে 


“সাঁকো” এরপর চিত্রপট হয়ে ওঠে। রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত জবা দেশে এমার্জেক্সি 
ঘোষণার খবরের পরই ঢাকার পথে রওনা হয়, বৃহত্তর সংগ্রামের ময়দানে । সাগর তার শরিক 
হতে চায়, জবার সঙ্গে যেতে চায়। সাগর যাবে কীনা, যাওয়াটা শোভন হবে কিনা সে প্রশ্রে 
ইতিহাস সন্ধিৎসু বিশিষ্ট পণ্ডিত জবার বাবাও দ্বিধান্িত। বলেন: “দেখ, বুড়া হইছি, আমারে এমন 
কইরা তাড়া দিস না তোরা! আমার সয় ari’ “বাংলা বাঙালীর” __এই স্লোগান তুলতেন সাগরের 
যে জামাইবাবু, তিনিও সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারেন AT! শুধু মা বলেন: “চোখ জুড়াইয়া 
একবার দেখনের ইচ্ছা করে, যোগ কনে, ফারাক FTR’ I 


আর বলে শঙ্কর, সাগরের সম্পর্কিত এক ভাই, নাটকে প্রথম থেকেই যে শুধুই কৌতুকপ্রিয় : 
পাশাপাশি বাস করতে এরা এখন তৈরি, এক হতে আজও তৈরি নন। এই চিন্তার সঙ্গে এরা 
বাস করুন, দিনের পর দিন এই যুক্তিহীন সংস্কারবোধে এদের খোচা লাগুক, এরাই মানিয়ে 
নেবেন একদিন, দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবেন। 

কালো রং আশমানের বিদ্যুৎ হানা আলোর মধ্যে দিয়ে নদীপথে চলে যায় সাগর এবং 
গুলশন। এক অন্যতর জীবনের সন্ধানে | 
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পাঁচ 

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খত্বিকের সব নাটকেই দুটি জিনিসের ছায়াপাত ঘটেছে। এক, দেশবিভাগজনিত 
হাহাকার ; দুই, হারানো মাকে খুঁজে ফেরা। চলচ্চিত্রেও এই ছবি ফিরে এসেছে বারবার YF 
তক্কো গঞ্পো”-তে তার বিস্তার নীলিমাময়। ১৯৬৮ সালে অভিনয় ore পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখছেন 
sits: শরতের নিমলি আকাশ হাসিতেছেন। মা আসিতেছেন, আমাদের চিরকালের সেই দুর্গ, 
আমাদের যেয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের বস্ত_তিনি আসিতেছেন।.....কিত্ত প্রকৃত ঘটনা হইতেছে মা 
নাই। মা ছিলেন। কিন্ত সে যুগ গত হইয়াছে। এখন চোঙ্গা প্যান্ট পরা কয়েকটি বালখিলা বিকৃত 
CUBS, তাহার সহিত আজকের এই অসহ্য কানফাটানো লাউড-স্পীকারের আওয়াজতক্‌ মেয়েদের 
মুখের লাল নীল R— এ একদম মেলে না। মনে হয় অঙ্কে কোথাও একটা গরমিল হইয়াছে । 
আমাদের MINTS মনে হয় দেশাবিভাগই ইহার মূল কারণ । 


‘দলিল’ নাটকের কেন্দ্রে দাড়িয়ে আছে এই দেশবিভাগ, মাকে হারানো! শেষ নাটক শ্বলভ্ত* তে 
সেই মাকে ফিরে পাবার আর্তি। কখনও জবায়, কখনও বিষ্ণুপ্রিয়ায়। সব মিলিয়ে মা।. অর্থাৎ 
দেশ। এ প্রসঙ্গে খত্বিকের একটি কবিতা: 


মানুষ, 

তোমাকে ভালবাসি | 

এইভাবে» 

পৃথিবীর ইতিহাস বারবার 

বদলে গেছে, 

তবুও মানুষ, সব সময় বেচেছে। ` 
আমরা পাগলের মতো জীবন 

চালিয়ে গেছি, 

কিন্তু এটাই জীবন। 

আমাদের দিয়ে পৃথিবীতে কিছুই হয় না; 
কিজ্ছু নয়, 

মাগো, 

তোমরা হচ্ছ শেষ FA | 

তোমাদেরই ওপরে এই পৃথিবী রয়েছে 
বেঁচে, 

এই কথা বলবার অধিকার আমাদের নেই 
কারণ, আমরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্ভান। 
মাগো, তোমরা, তোমাদের পায়ে ধরি, 
আমাদের ফেলো না। 

আমরা এখনও বেচে আছি মা, আমাদের মনে CATAN | 
মা আমাদের মনে রেখো। 
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সাঁকো” নাটককে কোনও কোনও সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি অন্কনরেখা বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। মনে হয়, সাঁকো" তাতে তার frre মর্যাদায় চিত্রিত হয় না। “সাঁকো" তার থেকেও 
বেশি কিছু। এক রাজনৈতিক অভিশাপ ও কলঙ্ক দিয়ে যার শুরু, এক অন্য আলোকিত রাজনৈতিক 
আকাশ দিয়ে তার ora: কিন্ত সেই আকাশে রামধনু' ছড়িয়ে যান যিনি, তিনি এক মহিলা, এক 
নারী, বাংলার এক মা। এই মাকে খোঁজার চেষ্টা shes চালিয়ে গেছেন তার কলম ধরার প্রায় 
শেষদিন, পর্যস্ত। were’ নাটকটি তারই শেষ পর্ব। “দলিলে” সূচনা, “সাকো'তে বিকাশ । 

অধিকাংশ সময়েই মনে হয়, খত্িক ঘটক আপাদমস্তক থিয়েটারের লোক, ফিল্মের নন। 
একাধিক সাক্ষাৎকারে এবং লেখায় BRS বলেছেন, অনেক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারব বলেই 
ছবি করি, যেদিন এর থেকে ভাল মিডিয়া পাব সেদিন ফিল্মকে লাথি মেরে চলে যাব। কিন্ত 
ধত্বিক বেশি লোকের কাছে পৌঁছনোর চল্গতি সুবিধাজনক মাধ্যম ফিল্মকে পাওয়ার পরেও ধিয়েটারকে 
লাথি মারেননি। তাছাড়া এ কথাটাও মনে রাখা যেতে পারে, “যুক্তি-তক্কো-গপ্পোর’ কাজ শেষ 
হয়ে যাওয়ার পরে খত্বিক সঞ্চারিত হন যে শিকরশাখায়, সেটি হল নাটক এবং থিয়েটার save 
সালে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রধান থাকাকালে রমণ মহেস্বরীকে চিঠিতে লিখছেন: ..... আমি 
এখানকার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ এরা আমার ছবি বানাবার জন্য ছুটি দেবে না। পুঃ নাটকটা 
পাঠালাম | 

কী নাটক? ব্রেখটের িকেশিয়ান চক সার্কল”। এর অনেক আগে ব্রেখটের “গালিলেই" 
অনুবাদ করেছিলেন ass | তখনও বাংলায় ব্রেখটচর্চা তেমন দানা বাধেনি।'সে কি শুধুই অগোছালো 
সময়ের বুকে সরষে ছড়িয়ে দেওয়া, নাকি নাটকের প্রতি এক নিতলতল আহ্বান? 

ন্বলভ্ত” নাটকের সমস্ত গান লিখেছিলেন খত্বিক নিজে। সুরও তার। নাটকের একটি গান : 
“কোথাও একটা ভাল দেশ আছে, যেখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসবেই।? 
জীবনের সমস্ত আগুনের বিনিময়ে | 


খত্বিক ঘটক : জীবনপঞ্জি 


১৯২৫ . £ ৪ নডেস্কর ঢাকা শহরে (পিতার কর্মস্থান) জন্ম। পিতা সুরেশচন্দ্র, মাতা ইন্দুবালা। আদি নিবাস 

` পাবনা জেলা (অধুনা বাংলাদেশ) | 

১৯৩৯ : স্কুলে পড়বার সময় চৌদ্দ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কানপুরের একটি কাপড়ের কলে 
কিছুদিন বিল ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। বাড়িতে ফিরিয়ে এনে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া 
হয়। শৈশবে ‘চন্দ্ৰগুপ্ত’ নাটকে চানব্নের ভূষিকায় অংশগ্রহণ । 

১৯৪৩ : রাজশাহী বি বি একাডেমির ছাত্র ছিলেন। ভাল আড়বাঁশি বাজ্ছাতে পারতেন। রাজশাহীর পাবলিক 

| লাইব্রেরিতে নাটক করতেন, ‘“অচলায়তন’, ‘ডাকঘর’, RAET রাজশাহী কলেজে ছাত্রাবস্থায় 

কুমার রায়ের সঙ্গে ‘WEAN ও ‘রাজা’ নাটক মঞ্চস্থ করেন। ঠাকুর্দার ভূমিকায় অভিনয় করেন। 
ঘোড়ামারা নাটাসমাজ্ে ‘পরিত্রাণ’ নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। মধাপ্রদেশে 
গিয়ে ছত্তিশগড়ি হিন্দিতে অভিনয়। ঝাগড়াখণ্ড কোলিয়ারি অঞ্চলে 'নটীর gar’ মঞ্চাভিনয়। 
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বরাজশাহী কলেজ থেকে আই এ পাশ। 
বহরমপুরে ‘ক্রাগরণ’ গীতিনাটো অংশগ্রহণ । Se শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। কলকাতায় এসে 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান । 
বহরমপুর FRI কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সসহ বি এ পাশ। কলকাতায় এম এ পড়তে 
এসে গণনাট্য সংঘে যোগ দেল। ata সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে g মিত্র যখন “নবান্ন 
নাটকের প্রযোজনা করেন, তখন ss তাতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর বহুরূপী" নাট্য দল 
প্রতিষ্ঠিত হলে eft তাতে যোগ দেন, পরে কুমার বায়কেও সঙ্গে আনেন। এই সময় তিনি 
কলকাতার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রগুলিতে গল্প লিখতে থাকেন। | 
AOS প্রযোজিত ‘নীলদপণ’ নাটকে একটি চাষীর চরিত্রে অংশগ্রহপ্‌। 
কলকাতা বিশ্ববিদালয়ে ইংরেজিতে aa কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা দেননি। বিমল রায়ের সহযোগী 
হিসাবে চলচ্চিত্রে প্রবেশ। ‘aren’ নাটক রচনা ও অভিনয় । বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত “ঢেউ” নাটকে 
বৃদ্ধ কৃষকের ভূমিকায় অভিনয়। প্রথম অভিনয় যাদবপুর কলেজে হস্টেলের ছাদে | 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত fea’ নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয়। ক্যালকাটা আর্ট 
থিয়েটারের প্রযোজনায় পানু পাল রচিত ‘ভাঙা বন্দর’ নাটকে অভিনয় । শেক্সপিয়রের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে Hawa we উৎপল দত্ত-র পরিচালনায় ‘মাকবেথ’ নাটকে ডাইনির ভূমিকায় অভিনয়। 
গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত গোগোলের “ইন্সপেক্টর জেনারেল '-এর বঙ্গানুবাদ ‘অফিসার’ নাটকে ইন্সপেক্টরের 
ভূমিকায় অভিনয়। হিন্দু-মুসলমান একা ও দাঙ্গাবাজদের প্রতিরোধে Fie’ নাটক রচনা। নির্বাচন 
উপলক্ষে পানু পাল রচিত “ভোটের cop’ নাটকে অভিনয়। ‘বিসজ্জন’ নাটকের পরিচালনা ও রঘুপতির 
ভূমিকায় অভিনয় । প্রথম চলচ্চিত্র ‘নাগরিক’ পরিচালনা। 
‘দলিল’ নাটক রচনা। বোদ্বাই-এ সর্বভারতীয় গণনাটা সংঘের অধিবেশনে ‘দলিল’ নাটকের অভিনয় 
ও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্তি। গণনাট্য সংঘ STAI 
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ‘en থিয়েটার” নাট্য দল কর্তৃক “সাঁকো” নাটকের মহলা। প্রথম 
অভিনয়ের তারিখ জানা যায়নি। sis তসলিম মিঞা চরিত্রে অভিনয় করেন। 
২২ এপ্রিল “সাঁকো” নাটকের বিশ্বরূপা মঞ্চে দ্বিতীয় অভিনয়। প্রকাশিত ন্দ্রারকপত্তে নিম্নলিখিত 
তথা উল্লেখিত হয়: 
সাঁকো 

খত্বিককুমার ঘটক প্রণীত 
শঙ্কর : সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ; দশরথ : অনিল ঘোষ; চৌধুরী: অমলেশ চট্টোপাধ্যায় ; মহসীন : অনিল 
ঘোষ (বাপু); সাগর: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ; ক্ষিতীশ : সনত দত্ত; ফকীরুদ্দি: শৈলেন ঘোষ ; 
তসলিম fet: উমানাথ ভট্টাচার্য ; মা: সীতা মুখোপাধ্যায় ; জবা : স্বাতী মুখোপাধায়। মঞ্চাধাক্ষ : 
অনিল ঘোষ (বাবু); সঙ্গীত : ভূপতি নন্দী; নেপথা শব্দ: অমলেশ চ্যাটার্জি, উমানাথ ভট্টাচার্য; 
রূপসজ্জা : শক্তি সেন; আলোক সম্পাত : তাপস সেন; শিল্প নির্দেশনা : রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; 
প্রয়োগ : খত্বিককুষার Ws | 
প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘erage’ পরিচালনা I 
“বাড়ি থেকে পালিয়ে” চলচ্চিত্র পরিচালনা। 
‘মেঘে ঢাকা তারা” চলচ্চিত্র পরিচালনা | 
‘কোমল গান্ধার’ চলচ্চিত্র পরিচালনা | 
দউত্তরকাল' পত্রিকায় ব্রেখটের “গ্যালিলেও গালিলেও'-এর অনুবাদ AFM 
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১৯৬৫ 








HEL পত্রিকায় ব্রেখটের ‘কক্শেয়ান চক সার্কেল -AA বাংলা রূপান্তর stort) HAINT চলচ্চিত্রের 
qr | 








১৯৬৮ zo অভিনয় দর্পণ” পত্রিকার প্রকাশ, প্রধান সম্পাদক খ্রত্বিক। “সাঁকো” নাটকের প্রকাশ । 
১৯৬৯ £ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং “সেই মেয়ে’ নাটক রচনা ও হাসপাতালের কর্মীদের দিয়ে 
অভিনঘ করান। নিজেও অভিনয় করেন। ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মশ্রী’ উপাধি প্রদান। 
১৯৭৪ £ “মুক্তি তকো ace’ চলচ্চিত্রের কাহিনী পরিচালনা ও প্রধান চরিত্রে অভিনয়। 
১৯৭৫ £ “সেই বিষ্ণুপ্রিয়া“ র সংক্ষিপ্তরসার জমা দেন এফ এফ সি-কে। পরে সেটি ‘waa’ নামে নাটকাকারে 
রূপান্তর করেন নিজে । এটিই তার শেষ নাট্য রচনা। আকাদেমিতে একটি মাত্র অভিনয় হয়। 
১৯৭৬ £ & ডিসেম্বর কলকাতায় প্রয়াণ। 
রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 
নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ প্রথম প্রকাশ 
> qmi ১৯৫০ — ১৯৩৮ 
২ সাঁকো ১৯৫২ — ১৯৬৮ 
৩ দলিল ১৯৫৩ — ১৯৫৪ 
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AY নাটক লেখার ইতিহাসে “নট-নটকার' পরিভাষায় প্রাল্র আলোচক যাকে 

‘প্লে-রাইট’ বলেছেন__ উনবিংশ শতকের সেই বাঙালি “প্রে-রাইট” গিরিশচন্দ্র নাটক 
লেখার ক্ষেত্রে যে সৃজনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচণ্ডতায় বাংলা সংস্কৃতিকে আন্দোলিত করেছিলেন, 
সম্ভবত তার উত্তরপর্বে সম কর্মন্যতার ধারাবাহিকতায় উচ্চারিত হতে পারে দ্বিতীয় যে নাম 
তিনি আমাদের সময়কালের 'নির্দেশক-নট’ এবং নাটককার অর্থাৎ “প্রে-রাইট” উৎপল TE! 
যদিও পপ্রে-রাইট” গিরিশ প্রসঙ্গে দেবীপদ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণকে আমরা আক্ষরিকতায় গ্রহণ 
করতে চাইছি না, তবু সময় ও পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে প্রাজ্ঞ এই অনুমিতিকে বুঝতে চেষ্টা করলে 
কতগুলি “সান্ধ্য-সমস্যা'র যথার্থ মীমাংসার cam রেখা খুঁজে নিতে সুবিধা হয়। গিরিশ প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, ‘গিরিশচন্দ্র বস্তুতঃ ড্রামাটিস্টের চেয়ে প্রে-রাইট রূপেই বাংলা নাটা সাহিত্যে তথা 
রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অধিকতর স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন ।” প্রয়াত SYM এই দুই-এর 
অর্থাৎ ‘Gries’ এবং “প্লে-রাইট'-এর পৃথকত্ব নির্দেশ করেছেন এইভাবে, “তাকে বিশেষ 
বিশেষ পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য হওয়ায়, তাদের সুবিধা-অসুবিধা ভেবে 
নাটক রচনায় অগ্রসর হতে হয় । বিশেষ করে সেই সব রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যে অভিনেতা- অভিনেত্রীরা 
যুক্ত আছেন তাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও অভিনয় যোগ্যতা বুঝে ও বিচার করে তদনুযায়ী ভূমিকা 
নাটকে রাখতে হয়। কারণ রঙ্গমঞ্জের মালিক নট-নটীদের কাউকে অকারণে বসিয়ে খাওয়াতে 
চান না। “বিশুদ্ধ ড্রামাটিস্ট বা নাট্কারের (যিনি কোনো পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
নন, যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)" এ ধরনের দায়িত্ব কিছু নেই। গিরিশচন্দ্র wearer আশু চাহিদা 
' পূরণেই নাট/রচনায় হাত দেন, তার পূর্বে তিনি অভিনেতা ছিলেন মাত্র।” অবশ্যই উৎপল 
দত্ত তার firs জীবনের সব সময়টুকু পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। প্রায় 
aah বছর সময়কালে ছোট-বড় মিলিয়ে আনুমানিক চশ্লিশটিরও বেশি মৌলিক রচনার আবর্তে 
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এই সত্যের অনুসন্ধান আপাতভাবে কিছুটা আবছা মনে হতে পারে। কিন্ত নাটককার উৎপল 
TET অন্বেষণে যে গহীন উৎসের কাছে আরম্তনেই গিয়ে দাড়াতে হয়, ছড়ানো উপকরণের 
যে আবাদি ভূমিতে পৌঁছতে হয় তা হল faga থিয়েটার গ্রুপ” পর্বের মিনার্ভা মঞ্চ এবং 
সেখানে উপস্থাপিত একাধিক নাটকের সাবেক পাগুলিপির পৃষ্ঠায়। আর সেই জন্য আজব সময়ের 
আংশিক দৃরত্বে দাড়িয়ে এই প্রকৃতত্বে সকলেই বিশ্বাস রাখেন যে, অভিনেতা নির্দেশক উৎপল 
TGA নাটক রচনার কেন্দ্রিক প্রেক্ষাপট ও fas সৃজন ধারা ওই "৫৯ থেকে ৬৯ সালের 
মধ্যে অনেকটাই নিরাকৃত হয়ে গিয়েছিল । 


উৎপল TST সঙ্গে তার নাট্যিক কর্মকাণ্ডের সুচনা পর্বেই পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগের 
ঘটনাকে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক মনে না হলেও তথ্যগত দিক থেকে তাকে আকস্মিক 
কিংবা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত হিসেবে চিহ্নিত করবার কোনও অবকাশ নেই। যদিও আমাদের 
বুঝতে কষ্ট হয় তিরিশ বছরের একজন বিপ্লবধীচেতনা সম্পন্ন যুবক কেন ফিরে যেতে চান 
shire নির্মাণ রীতির কাছে। এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত লিখেছিলেন, “আমাদের ক্রমশ শো-এর 
সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন দাড়িয়ে ছিল সে সপ্তাহে তিনদিন চারদিন ধরে অভিনয় করছে 
লিটল থিয়েটার গ্রুপ, তার বেশির ভাগই কলকাতার বাইরে ।..... আর শো-এর সংখ্যা বেড়ে 
যাওয়ার পরেই আমাদের তখন মাথায় চেতনাটা জন্মালো, তাহলে নিজেদের থিয়েটার দরকার I 
এত শো যখন হচ্ছে লিটল থিয়েটার গ্রুপের তাহলে নিজেদের থিয়েটার করলেই তো হয়! 
শোভা সেন লিখেছেন, ‘এই সময় থেকেই আমাদের পরিচালক অনুভব করেছিলেন, আমাদের 
Reg একটি থিয়েটার হল না হলে সত্যিকারের ভালো নাটক প্রযোজনা করা AGA নয়! 
এমনিতেই যাযাবরের সৃষ্টি কোনদিনই যথার্থ উচ্চমানের হয় না। তাছাড়া উৎপলের চিভ্তা-ভাবনা 
যে স্তরে তখন এগিয়ে চলেছে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিজেদের we ছাড়া সম্ভব নয়। উৎপল 
তখনই নিজেকে একজন মার্কসবাদী নাট্যকার, পরিচালক হিসেবে তৈরি করতে শুরু করেছেন” 
দুটি স্মৃতিকথা পড়বার পরেও রহস্যের কোনও নিদিষ্ট কিনারা পাই না। শোভা সেনের উপস্থাপনের 
মধ্যে তন্তপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকলেও অন্যান্য উপকরণের ভিন্ন উচ্চারণে তা অনেকটাই দূরে সরে 
যায়। তবু শেষ পর্যস্ত আমরা একটি মূল্যবান মন্তব্য পেয়ে যাই তার স্মরণিকায়, যা উৎপল 
wea সেই সময়ের ভাবনার যথার্থ প্রতিধ্বনি বলে মেনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। 
“উৎপল জানত, স্থায়ী মঞ্চ পেলে সে দশকিকে MEI করতে পারবেই। তার এই আত্ম-বিশ্বাস 
ও প্রত্যয় গ্রুপের সকলকে অনুপ্রাণিত করে!” অর্থাৎ পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হবার একটি 
কারণ আমরা পাই বেশি সংখ্যক দর্শকের আকাঙ্ক্ষা। যদিও এই যুক্তিকে খুব জরুরি হিসেবে 
মেনে নিতে মন সায় দেয় না। কারণ যুবক উৎপল দত্ত সে সময়কালে দাড়িয়ে শেশাদারি 
মঞ্চের সম্পূর্ণ দায়িত্বের কথা ভাবছেন বা গ্রহণ করছেন, তখন কিন্তু এতিহাসিকতাবেই শিল্পের 
পালে প্রগতিশীল তথা আধুনিকতার বাতাস লেগেছে ব্যবসায়িক পেশাদারি প্রচলনের সম্পূর্ণ 
বিপরীতে এগিয়ে যাওয়ার। সেটা ছিল ভারতের নব উৎসাহে আর্থিক পুনর্গঠনের যুগ। যে 
কোনও শ্রেণীর জীবন যাপনে সম্পৃক্ত ছিল বালক সরকারের প্রদেয় প্রতিশ্রতি আর অফুরান 
স্বপ্রের অনুদানে। সমস্ত রকম উপনিবেশিক এবং সামস্ততাস্ত্রিক শিল্পশৈলীকেই সাবেক ধূসরতায় 
ঠেলে দিয়ে মানুষ অবগাহন করতে চেয়েছে Fata নতুন শ্রোতধারায়। বিশেষত আমাদের 
সেই সময়ের পেশাদারি মঞ্চগুলিও দিন বদলের প্রতিভাসে হারিয়ে ফেলেছে পৌরাণিক বৈভব। 
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বরং যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার প্রায় সবটুকুই ছিল অব্যবসায়িক নাট্যের আঙিনায়। 
পাশাপাশি বিপ্লবী ভাবনা তথা মার্কসিয় দর্শনের আবহাওয়ায় এবং প্রয়োগগত নিরিখে ওই সময়ের 
প্রকৃত বিপ্রবীকে ঠিক ততটা অনুকূলতার আশ্বাস রাষ্ট্র বা সমাজ দেয়নি_ সেখানে রাষ্ট্রবিরোধী 
সংগঠনের স্থায়ীভাবে কিছু নির্মাণ সম্ভব । কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র কিছুদিন আগে বৈধ হিসেবে 
স্বীকৃত হলেও ব্যক্তি বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে পনিবারক নিরোধ আইন’ তখনও নিরাপত্তার পরিপস্থী। 
পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় উৎপল দত্তর পেশাদারি সিদ্ধান্ত হয়তো আরও গবেষণা সাপেক্ষে স্পষ্ট 
হবে। তবে আপাতত মনে হয় এই সকলের বাইরে পেশাদারি মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হবার অন্যতম 
কারণ বলে মনে হয় শেক্সপিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির সঙ্গে সংযোগ । মাত্র 
আঠারো বছর বয়সে যখন cafe Sort তার কোম্পানিতে যোগ দেবার SWAT জানালেন 
তখন, “শুনে হৃৎপিণ্ড টগবগিয়ে লাফাতে লাগলো, যেন সে অবাধ্য carer: আমাকে তিনি 
পেশাদার অভিনেতা বানাতে রাজি আছেন; যদি আমি কলেজ, লেকচার, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক 
প্রভৃতির বিরক্তিকর মায়া কাটাতে প্রস্তুত থাকি ।” f 


সেই টগবগে আবেগকে পরবর্তী সময়ে উৎপল দত্ত প্রতিহত না করে তীব্র করে তুলেছিলেন, 
আর সে কারণেই মিনার্ভার মালিক কন্তরচাদ জৈনের ব্যবসায়িক শর্তে ‘বিপজ্জনক’ ঝুঁকি নিয়েছিলেন 
একা উৎপল দত্ত। ‘১৯৫৯ সালের জুন মাসে আমরা মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নিই। আমরা 
মানে আমি ।.... আমি প্রোপ্রাইটার! মানে আইনগত দায়িত্ব আমার । কার্থভার সম্পৃর্ণত লিটল 
থিয়েটার নিল। বাবস্থাটা ছিল বিপজ্জ্রলক। লাভ গ্রুপের, লোকসান আমার ।' অর্থাৎ এই “বিপজ্জনক 
ব্যবস্থার’ মধ্য থেকেই “নির্দেশক-অভিনেতা” উৎপল দত্ত ক্রমশ নাটককার হয়ে উঠলেন। 


মিনার্ভা লিজ নেবার আগে পর্যন্ত ‘প্রধানত শোভা সেনের নাছোড়বান্দা তাগিদে” মাত্র 
একটি মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন, “ছায়ানট” কারণ, “নাটক লেখা আমার কল্পিত 
ভবিষ্যৎ ছকে কোনদিনই ছিল ari পথনাটিকা লিখতাম, কিন্ত মঞ্চের জন্য পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার 
যোগ্যতা আমার আছে এমন " চিন্তাও মাথায় আসেনি । এখনও আসে লা।” শেষাংশের শিল্লিত 
বিনয়টুকু অতিক্রম করে দেখলে আমরা একটি অত্যন্ত জুররি তথ্য পেয়ে যাই। একাধিক পথনাটিকা 
লিখলেও, স্বতঃস্ফুর্ততার পরিশ্রমে নাটক লেখবার কথা কখনও ভাবছেন না উৎপল দত্ত। 
নির্দেশেক-অভিনেতা উৎপল দত্ত তখন মঞ্চের তীব্র .ক্ষুধায় দেশ-বিদেশের নাটক আহরণ করছেন। 
কিন্তু পেশাদারি মঞ্চের সর্বগ্রাসী চাহিদার তুলনায় তা ছিল অনেকটাই দীর্ণকায়। ‘ছায়ানট’, “ওখেলো” 
বেশিদিন চলেনি। ‘ঠিক হল “নিচের মহল’ শুরু BAT! ওটা আমাদের তুরুপের তাস। আমরা 
নিশ্চিত ছিলাম “নিচের মহল’ দর্শকদের ভালো লাগবেই ।’ কিন্তু উৎপল waa ভাষায়, “একদম 
wiped out! বেশির ভাগ দিনই হাউসে যত লোক তার চেয়ে বেশি লোক স্টেজ-এ বড় 
arte সীন-এ।* কারণ হিসেবে শোভা সেন লিখেছেন, “আমাদের তখন ব্যবসায়িক বুদ্ধির 
বড়ই অভাব। ব্যবসায়িক থিয়েটারের দর্শক যে একেবারেই আলাদা এবং তাদের সংব্যাই বেশি 
সে-ধারণা আমাদের ছিল ari হাতিবাগানের বাজ্ঞারে আলু, পটল বিক্রেতা সন্ধেবেলা বাজার 
গুটিয়ে থিয়েটার দেখতে আসে, তাদের ভালো লাগতে হবে! চিস্তায়-ভাবনায় আমরা অস্থির । 
নানা জল্পনা-কল্পনা আমাদের তখন রাতের JI কেড়ে নিয়েছে ।” এই সংকট অতিক্রম করবার 
দায় গ্রহণ করতে হয়েছে মিনার্তার নির্দেশিক- প্রোপ্রাইটারকে। শোভা সেন যে আত্মবিশ্বাসের 
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কথা লিখেছেন তারই চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায়, নাটক লেখার দায়িত্ব নিজের কাধেই তুলে 
নিলেন। লেখা হল, “অঙ্গার” বলা যায় ব্যবসায়িক থিয়েটারের সকল শর্তের সঙ্গে এই হল 
প্রথম দ্বান্থিক চ্যালেঞ্জ । নির্দেশক -অভিনেতার পাশাপাশি শুরু হল নাটককার উৎপল দত্তের লেখনী 
‘CANS! আর এই ইতিহাস তো সকলেরই জানা, বড়াধেমো কয়লাখনি ভয়ঙ্কর জলধারায় প্লাবিত 
হলেও__ওই শ্রমিক আশ্রিত নাটক ‘অঙ্গার’ পেশাদারি মঞ্চের আপাত সমস্ত শর্তকে ভেঙে 
নতুন বিজয়-বৈজয়স্তীতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল পেশাদার মিনার্তা এবং উৎপল দত্তকে। ১৯৭০ সাল 
পর্যস্ত মিনার্ভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এগারো বছরের সময়কাল অনুবাদ-রূপান্তর সহ মিনার্তা 
মঞ্চের জন্য নাটক লিখেছেন দশটির বেশি । সম্ভবত '৬৯ সালে ‘লেনিনের ডাক’ এই পর্যায়ের 
শেষ নাটক। নির্বিশেষ জন-মানসে উৎপল দত্তের নাট্যিক পারিচিতির অন্যতম সমৃদ্ধি উপকরণ 
হিসেবে যদি পাচটি নাটক বেছে নেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই দেখা যাবে তার মধ্যে অস্তত 
তিনটি নাটক মিনার্ভা পর্বে রচিত এবং উপস্থাপিত। 


পেশাদারি তথা ব্যবসায়িক মঞ্চের প্রধান শর্তগুলিকে অগ্রাহ্য, করা উৎপল দত্তের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। তাকে ভাবতে হয়েছিল প্রতি সপ্তাহে চারটি অভিনয় সময়ের প্রেক্ষাগৃহের 
কথা। জ্েনেছিলেন হাতিবাগানের দর্শককে কেমন করে টেনে আনতে হবে এই মিনাভায়। 
বুঝতে হয়েছিল 'শ্যামলী” “Ser কিংবা ক্ষুধার সমপাতিক নাটককে অগ্রাহ্য করে বিকল্প নাট্যের 
রূপ-প্রতিমা। সম্ভবত পেশাদারি মঞ্চে নাটক বা নাটোর শিক্পগত নিরীক্ষার যে ইতিহাসই' থাকুক 
না কেন-_তার পরিস্থিতিগত পরিবর্তনের কথা আমাদের মাথায় রাখতেই হয়। অর্থাৎ যে মুহূর্ত 
থেকে আমাদের এই দেশে ব্যবসায়িক মঞ্চের বাইরে নাট্য তার ভিন্ন ভূমি খুঁজে শিল-__সময় 
এবং সমাজ তাকে খ্রতিহাসিকতার গৌরবে গ্রহণ করল, সেই পলে গুণগত বদল ঘটে গিয়েছিল 
ব্যবসাম়িক-পেশাদারি নাট্যমঞ্চে। সামাজিক বিবর্তনের এই বাতাবরণে অগ্রগতির ahs অবস্থানে 
ওই মঞ্চগুলিকে চিহিতকরণ শুরু হয়েছিল ক্ষয়িফুঃ-প্রাপ্ত হিসেবে। চল্লিশ দশকের মধ্য পর্ব 
থেকে নবান্ন” প্রায় ছিড়ে নিয়ে এসেছিল নাট্য ধারাবাহিকতার এ্তিহাসিক সংযোগ । তারই 
মধ্যে উৎপল দত্ত পেশাদারি মঞ্চে কাজ শুরু করলেন। প্রকৃত অর্থে তার কোনও রকম অভিজ্ঞতা 
ছিল না বাংলার পেশাদারি মঞ্ষের। বিপরীতে গণনাট্য এবং বিদেশি -পেশাদারি সৌকর্যে তিনি 
স্নাত। আবার “অঙ্গার” নাটক লেখবার সময় এই প্রোপ্রাইটার-নাটককারকে মনে রাখতে হয়েছিল 
আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কথা । শুধু অঙ্গার’ নয়__ওই এগারো বছর ধরেই বাস্তব এই সমস্যাকে 
বুঝতে হয়েছে। নিশ্চয়ই সাহায্য করেছেন তাকে একাধিক মানুষ। যেমন, ‘শোভা তার বাড়ি 
বন্ধক রেখে টাকা এনে দিল অকাতরে । পরেও . বার বার শোভা এবং তাপস সেন নিজ 
নামে হুন্ডি কেটে টাকা এনে সংকট রুখেছেন।” এই সাময়িক আয়োজনকে সব সময় অতিক্রম 
করবার দায় থাকে পেশাদারি মঞ্চের। না হলে মঞ্চ ছাড়তে হয়। এই সংকটের সমস্যাকে 
একেবারে ভিন্ন পথে মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন উৎপল wa স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে 
তিনিই প্রথম পুরুষ যিনি ব্যবসায়িক-পেশাদারি মঞ্চের প্রাথমিক ছ্বন্থগুলিকে নিয়ে যেতে চাইলেন 
শৈল্পিক উত্তরণের মোহনায়। আর তাই সেই শুরুর দিন থেকে এক নতুন সম্পর্ক গেলাম, 
fant মঞ্চে উপস্থাপিত নাটক (এবং নাট্য)-গুলি শিল্পিত আলোচনায় সংকলিত হল অপেশাদার 
নিরীক্ষামূলক নাটকগুলির সমতায়__যাকে আমরা উল্লেখ করেছিলাম ‘নবান্ন'র ছিড়ে আনা নাট্য 
ধারাবাহিকতা হিসেবে । বিপরীতে হাতিবাগান মঞ্চ মনে করত মিনার্ভা পেশাদারি হলেও সে 
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বিধর্মে জাত। এই পর্বের রচিত উৎপল দত্তের প্রতিটি নাটককেই যে নিরীক্ষার যথার্থ সৃজ্ঞন 
হিসেবে পাই-_তা অবশ্যই aa এমন কি নাটককার নিজে যখন দাবি করেন, “দেখো, অঙ্গার 
এবং রক্তকরবী একই সঙ্গে হচ্ছিল। একই সাবজেক্ট “অঙ্গার” এবং areata বিষয়বস্ত 
একই। পার্থক্য শুধু, একটা রবীন্দ্রনাথের ওই অপূর্ব ভাষায় সমৃদ্ধ আর একটা আমার মত 
frets নাট্যকারের লেখা! তাই ওদিক থেকে কি করে তুলনা হবে? যদিও থিম একই।? 
এই সহজ বিশ্লেষণকে মানতে আমাদের মন চায় AT! তা ছাড়া, “রক্তকরবী” মঞ্চস্থ হয়েছিল 
১৯৫৪ সালে। আর “অঙ্গার” ১৯৫৯ । এবং ভাষার পার্থক্য অতিক্রম করেও ভারতীয় নাট্যের 
আধুনিকতার শ্রেষ্ঠত্বের firs নির্দেশিত '‘রক্তকরবী'’র সঙ্গে এই সহজ সমতা অর্জন বোধ হয় 
সম্ভব AT! যাই হোক, উৎপল দন্ত কিন্তু বিস্ময়করভাবে পেশাদার মঞ্চকে ব্যবহার করেছিলেন 
রাজনৈতিক মতবাদ গঠনের -প্রচারের শিল্পভূমি হিসেবে । এই প্রসঙ্গ বোঝবার জন্য আমাদের 
মনে রাখতে হয় ওই এগারো বছরের মিনার্ভা aw উৎপল দত্তের নাটক উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে 
হয়ে উঠল, বড়াধেমো কয়লাখনির একাংশ উঠে এলো তার শ্রমিক, প্রসাদ জ্োতের কৃষক, 
খাইবারের বিদ্রোহী নাবিক, আন্দোলিত ভিয়েতনাম কিংবা উনিশ শো একত্রিশের এলাবামা। 
ইতিহাস উপস্থাপিত হল প্রথাগত রূপকথার MEA পোশাকে নয়। যেমন ভৌগোলিক সীমারেখাও 
অতিক্রম করলেন নাটক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই আধুনিক আন্তর্জাতিকতার সচেতনতায়। 
যদিও এই বিস্তার কেবলমাত্র মিনার্ভা পর্বের ঘটনা হয়, তার রচনায় নাট্য ঘটনা ছড়ানো 
আছে পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ডে । যে কোনও মাধ্যমের সৃজন ক্ষেত্রেই এই বিশাল বিস্তার প্রায় 
অকল্পলীয়। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়া থেকে চিনাকুড়ি, বড়াধেমো, দামুরিয়ার কোলিয়ারি, এবং 
বাংলার ভুবনডাঙ্গা, তিতাসের মালোপাড়া, মুন্বাই-এর ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি থেকে চলে যান হিন্ডেনবুর্গ, 
সায়গন, চিৎপুর, কলকাতা কিংবা মস্কো উনসেরে স্রাস-বুবারেস্ত প্যারিস থেকে আরও অনেক 
অনেক দেশ। আন্তর্জাতিক এই দেশগুলি তো কেবল মাত্র তার পটভূমি নিয়ে উপস্থিত হয়নি। 
নাটকে গোটা দেশ এসেছে তার সমগ্র এ্তিহ্যে সম্পৃক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি নিয়ে। যেমন 
ভারতবর্ষের কোনও অঞ্চল বর্তমান থেকে ফিরে গেছে অতীতের যে কোনও সময়ে ঠিক 
একইভাবে বিদেশ বিন্যস্ত হয়েছে কখনও সমকালিক, আবার কখনও বা কয়েক শো বছর 
অতিক্রম করে। উৎপল wa তত্ত্বগত aera এই কর্মিক বিস্তারকে হয়তো বুঝতে পারা সম্ভব 
হলেও, নাটক (এবং নাট্য) নির্মাণ ক্ষেত্রে তাকে প্রধান দুটি দ্বন্দের মীমাংসা করতে হয়েছে 
শৈল্পিক যথার্থতায়। অর্থাৎ ওই বিদেশকে যেমন তার দেশ-কাল প্রেক্ষিতে সৃজ্ঞন-বাস্তবতায় 
বাধতে হয়েছে, পাশাপাশি ওই আন্তর্জাতিক ঘটনাকে, ব্যবহৃত চরিত্রকে হতে হয়েছে আজকের __এই 
কলকাতার সমকালিক। এই মুহূর্তের সময়ের স্পন্দন সেখানে অনুরণিত না হলে তা শুধু 
মহাফেজখানার সংকলন হয়ে থাকত মাত্র। সম্পূর্ণভাবে বিদেশি প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তর প্রথম 
মৌলিক নাটক ‘বোধ হয় ১৯৬২’ সালে লেখা “মানুষের অধিকারে’! যদিও মিনার্ভা মঞ্চে 
প্রথম উপস্থাপিত হয় “কুরিয়া পত্রিকা থেকে সংগৃহীত একটি চমকপ্রদ ঘটনার ভিত্তিতে’ লেখা 
“অজেয় ভিয়েতনাম? ১৯৬৬ সালে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী অংশ 
হো-চি-মিন কিংবা ভান ত্রোই-কে জানতেন তা তো কেবল নয়, তখন সায়গনের আকাশে 
হিংশ্র বিমানের শব্দ শুনতে পেতেন কলকাতার মানুষ। বামপন্থী ছাত্রসম্প্রদায় আত্মপরিচয়ের 
চিহ্ন নিজস্ব নামের সঙ্গে প্রতীকী সমতায় ব্যবহার করত ‘ভিয়েতনাম’ শব্দটি। এই আবহাওয়ায় 
Gast মঞ্চে যখন ডা. তান ভিন, ন্গুইয়েন থি মাও, ত্রাণ দুয়ং অথবা খিয়েন উপস্থিত 
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হত, তখন তাদের বিদেশি মনে হলেও তারা কেউ এই মাটির জনমানসে অপরিচিত থাকেন 
না। পাশাপাশি তারই কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্থৃর্তভাবে সরকারি নীতির প্রতিবাদে খাদ্য 
আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ । পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে সাধারণ 
প্রতিবাদী যুবক। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে সাধারণ মানুষের ওপর রাষ্ট্রের fea আক্রমণ নির্বিশেষ 
মননেই এক ধরনের নিরাপত্তাহীন প্রতিবাদের oq দিয়েছিল। কিছুদিন পূর্বের চীন-ভারত সীমান্ত 
বিরোধ এবং পরবর্তী সময়ে ভারত-পাক যুদ্ধকে উপলক্ষ করে বামপন্থী, বিশেষত কমিউনিস্ট 
নেতৃত্বকে সরকার কারাবন্দী করেছিল। খাদা আন্দোলনের লস্রোতে বিপর্যস্ত সরকার সেই নেতৃত্বকে 
মুক্তি দেয়। এর গভীর রাজনৈতিক কারণ বা তাৎপর্য অন্বেষণ বর্তমান প্রতিবেদনে প্রয়োজন 
নেই। আমরা লক্ষ করি সাধারণ মানুষের সঙ্গে ATES বাবস্থার এই সংঘাতে তথাকথিত গণতন্ত্রের 
বহু ASA অলঙ্কার খসে যেতে শুরু করে। এবং খুব স্পষ্টভাবেই রাষ্ট্র বিরোধী এক চেতনা 
ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে ‘অজেয় fervent’ নাটক মধ্যবিত্ত মননে দেশজ 
মুক্তির এক সুর ছন্দ বন্ধন করে। যখন কুয়ক নদীর ধারে হো-বো গ্রামের বয়স্কা কিম জ্রোঠি 
তরুণী মাওকে বলে, জানিস ও দৃঃস্বপ্ন দু'দিনের । দস্যাদের দিন ফুরিয়েছে সারা দুনিয়া জুড়ে। 
তারপর আবার ফসল ফলবে, মায়ের পেটে বাচ্চা আসবে, হো-টি-মিনের ক্রুদ্ধ মুখখানা আবার 
সেই আগের হাসিতে ভরে যাবে ।.... তখন এই স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ আকাঙক্ষা অনায়াসে দেশজ 
ভূমিতে রোপিত হয়ে যায়। ইতিহাস আমাদের বলে, ঠিক এক বছরের শেষে এই পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসকে ত্যাগ করে মানুষ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠা করে। এই 
নির্বাচনের প্রচার পর্বেই লেখা প্রচার-নাটক “দিন বদলের পালা” 


১৯৬৮ সালে মিনার্ভা মঞ্চে উপস্থাপিত হয় “মানুষের অধিকারে”। স্বয়ং নির্দেশক দাবি 
করেছেন “মানুষের অধিকারে’ লিটল থিয়েটার গ্রুপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা’। এবং ওই 
নাট্য-এর দর্শক মাত্রেই স্মরণ করেন এই প্রযোজনায় উৎপল দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের 
স্মৃতি। কিন্তু নাটক প্রসঙ্গে ‘অজেয় ভিয়েতনাম” পরিস্থিতিগত দিক থেকে দর্শক সংযোগের যে 
সহজতা ছিল, “১৯৩১-এর কৃখ্যাত স্কটসবরো মামলা অবলম্বনে মাকিন মুলুকে কৃষগাঙ্গ_পীড়নের' 
বিষয় আশ্রিত এই নাটক সেই সুলভ পরিস্থিতিগত অনুকূলতা পায় না। তবে বর্ণবিদ্বেষকে 
কেন্দ্র করে নাটকটির গভীরে যে প্রধান sat প্রতিফলিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
সঙ্গে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকারকে কেন্দ্র করে তা কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখার 
ভূখণ্ডে আবদ্ধ নয়। বিশেষত উপস্থাপন কালে ভারতীয় জ্রীবন-যাপনে এই সঙ্কট ছিল a 
উৎপল দত্তর তৎকালীন রাজনৈতিক বিশ্বাসের পথ ধরে আমরা নাটকটির শেষেও দেখতে পাই” 
দর্পিত খুনীদের প্রতি যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ । বিচার প্রহসনের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিরোধী তাজা যুবকদের 
হত্যা করবার উদাহরণ সেদিন শুধু ডেট্রয়েট-এ নয় ভারতবর্ষের মাটিতেও ছিল স্বাভাবিক। 
তাই তার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট সমর্থক লিবোভিট্‌স্‌-এর কণ্ঠস্বরকে আমাদের নিজস্ব উচ্চারণ বলে 
মনে হয়েছিল। ঠিক একই অভিজ্ঞতা ঘটে “ব্যারিকেড” নাটকের ক্ষেত্রে। উনিশ শো তেত্রিশের 
বার্িনকে মনে হয় বাহাত্তরের কলকাতা, সে সময়ের নির্বাচনী প্রহসন থেকে শুরু করে হেমস্ত 
বসু কিংবা যোসেফ ৎসাউরিৎস্‌-এর fea খুন এক লহমায় দূরত্বের গন্ডিকে ভেঙে দেয়। 
তবে উভয় নাটকের ক্ষেত্রেই ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে রহস্যের পথ ধরে। বিশেষত মানুষের 
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অধিকারে তে বিচারসভা নিয়ন্ত্রিত হয় কিছুটা একমুখীন প্রবণতায় । তুলনায় ‘অজেয় ভিয়েতনাম” 
গঠনগত ভাবে অনেক APH | 


. বিদেশি পটভূমি ও ন্বাদেশীকরণের এই দ্বন্থ স্বাভাবিক ভাবেই সমমানে শ্রীমাংসিত হওয়া 
সম্ভব নয়, হয়ওনি। তা সে মিনার্ভা পর্ব কিংবা পরবর্তী সময়ে উভয় ক্ষেত্রেই তা সমান। 
আপাতত সে আলোচনা সরিয়ে রেখে, আমাদের “মানুষের অধিকারে" বিষয়ক উল্লেখ প্রয়োজন | 
১৯৬৮ সালে পেশাদারি তথা ব্যবসায়িক মঞ্চে এই নাটক উপস্থাপনের সাহস দেখিয়েছিলেন 
নিশ্চয়ই, কিন্ত সমগ্র কর্মকাণ্ডের গভীরে নিহিত ভাঙনের যন্ত্রণা । একদিকে যেমন তিনি রান্দ্রনীতিগতভাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাকেই কেন্দ্র করে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আবর্তে ভাঙন ধরেছিল সংগঠনে | 
ব্যবসায়িক থিয়েটারের স্বাভাবিক দ্বন্থগুলিও আর তিনি সহজে Siem করতে পারছিলেন না-_তা 
সে নাটককার-নির্দেশেক যেভাবেই হোক না. কেন। ‘কল্লোল’ পর্যস্ত যে সাফল্য মনে হয়েছিল 
অনায়াস অর্জন, পরবর্তী সময়ে তা ক্রমশ বৈরী হয়ে উঠেছে। অবশাই তার কারণ অন্বেষণ 
সৃজন. ক্ষমতার বৃত্তে না করে চোখ রাখতে হয় অন্যান্য উপকরণের দিকে। 


“অঙ্গার” ফেরারী ফৌজ’-‘তিতাস’ কিংবা ‘কল্লোল’ রচনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পথরেখা 
পাওয়া যায়। যাদের নির্মাণ সৌকর্যে শিল্লিত রূপারূপ সম্পৃক্ত থাকলেও পেশাদারি মঞ্চের দাবির 
প্রতি স্পষ্ট আনুগত্য লক্ষ করা যায়। একদিকে যেমন, সামস্তত্ত্রের বিরুদ্ধবাদী শিল্পী হিসেবে 
আধুনিক মননের প্রকাশ স্বরূপ বলেন, যারা থিয়েটার বলতে শুধু নাটক ও অভিনেতা বোঝেন 
“তারা প্রাচীন স্বেচ্ছাচারী একক অভিনেতার যুগের মানুষ, আধুনিক যুগের নন। তারা কখনো 
শেখেন নি। থিয়েটার হচ্ছে পরিচালকের হাতে একটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধাম...’। এই উচ্চারণেই 
তিনি প্রতিআক্রমণ করেন, সেই সময়ে যারা অভিযোগ তুলেছিলেন মিনার্ভা মঞ্চে নাটকের 
তুলনায় আঙ্গিক প্রাধান্যের জনা । “আসলে যাঁরা রব তুলেছিলেন আঙ্গিকের স্টীমরোলারের তলায় 
পবিত্র নাটক বস্তুটি গুড়িয়ে গেছে, তারা থিয়েটারের সামগ্রিকতাই কোনোদিন বোঝেননি।” প্রথম 
এই অভিযোগ উঠেছিল ‘wares সেই প্রান্তিক দৃশ্য পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে। আবার এ 
কথাও তো অগ্রাহ্য করা যায় না, পেশাদারি মঞ্চে টিকে থাকতে হলে এই ধরনের বিন্যাসকে 
এক কথায় অগ্রাহ্য- করাও তো সম্ভব AT! হাতিবাগান ছেড়ে দর্শক এই বিডন স্টিটে আসবে 
বৌদ্ধিক মননের তৃপ্তিতে কিংবা স্রেফ রাজনৈতিক দায়িত্ব বোধে__এই আকাঙ্ক্ষা খুব যুক্তিযুক্ত 
নয়। বরং বিশ্লেষণ করলে পাব এই রাজনৈতিক দর্শনের উপস্থাপন মাত্রার পরিমাপহীনতাই 
কোথাও কারণ হয়ে দাড়িয়ে ছিল উৎপল দত্তর পেশাদারি মঞ্চ থেকে সরে আসবার। যাই 
হোক, “অঙ্গার” সৃজনের পূর্ব মুহূর্তের কথা লিখেছেন নাটককার, “শ্রমিক আন্দোলন আনতে 
হবে। পেশাদার নাট্াশালায়। Content-43 দিক থেকে এইটা ছিল “অঙ্গারের strong point! 
শ্রমিককে স্টেজের ওপর তুলবো আমরা । পেশাদার লাটাশালার স্টেজে-এ। অন্যপক্ষে এমন 
spectacular production করতে হবে যাতে দশক, দর্শকের চোখকে SE দেওয়া যায়। 
চমক দেওয়া যায়। তো কয়লাখনি মনে হল আশ্চর্য ভালো, এ জিনিসটা দুটা শর্তই মেটাতে 
কয়লাখনির তলার জলে তাদেরই ডুবিয়ে দেওয়া। আগুন লাগা কয়লাখনিতে। এই সব অনেক 
চমকপ্রদ দৃশ্য দেখাবার সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই আমরা বড়াধেমো এরিয়াতে কয়লাখনি ঘুরে 
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ঘুরে তথা-টখ্য সংগ্রহ করে এলাম। নাটক লিখলাম ।” শেশাদারি মঞ্চ প্রেক্ষিতে উৎপল দত্তর 
ভাবনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথাসূত্র এই উদ্ধৃতিটি থেকে পেয়ে যাই। মার্কসবাদী চেতনায় কোনও 
পেশাদারি মঞ্চে শ্রমিক-কে ব্যবহার শুধু নয়, তার ভ্রীবন-যাপনকে উপস্থাপনের যে প্রচেষ্টা - 
এই নাটকে সংকলিত তা ইতিপূর্বে কখনও যেমন ঘটেনি, ঠিক সমভাবেই ওই সমস্ত আপাত 
বৈভবহীন শ্রমিক জীবনের প্রতি সাধারণ দর্শককে আকৃষ্ট করে তোলাও যে কোনও নাটককারের 
কাছে অসম্ভব এক Hea! নাটক নির্বাচন কালে, সঠিক অর্থে প্রায় বিষয় নির্বাচনের সময় 
কালেই এই দ্বন্বের মীমাংসার কথা ভেবেছেন নাটককার উৎপল নন, নির্দেশক উৎপল wa 
কোন উপস্থাপন কৌশলে জাগিয়ে তুলতে হবে এই নাটককে তার সকল উপকরণ তিনি পেয়ে 
গিয়েছিলেন “আগুন লাগা’ কিংবা “জলবন্দী sari গভীর আর্তনাদে। তাই নাটক রচিত 
হবার আগে প্রয়োগ রীতিতে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, “এই সব অনেক চমকপ্রদ দৃশ্য দেখাবার 
সুযোগ পাওয়া যাবে৷” আমরা বুঝতে পারি, উৎপল দত্তর নাটক যতটা কাগজ-কলমে লেখা 
হয় তার থেকে বেশি “লেখা হয়” মিনার্ভা মঞ্চে মহলার প্রতি দৈনিক erm) বড়াধেমোর 
ঘটনা কোনও ইতিহাস আশ্রিত নয়, সমকালীন জীবনকে, ঘটনাকে অনায়াস নাট্যিক উপকরণ 
হিসেবে ব্যবহার করার দুরূহ শ্রম তিনি “অঙ্গার? এবং পরবর্তী সময়ে একাধিকবারই তিনি 
দেখিয়েছেন। সাম্প্রতিক অলঙ্কারহীন সময়কে রাজনৈতিক . পোশাকে উপস্থিত করেছেন মঞ্চে। 
অবশ্যই এই পর্বের সব থেকে বিতর্কিত উদাহরণ বোধ হয় ‘ভীর’। অঙ্গার’ পরবর্তী নাটক 
“ফেরারী ফৌজ*- তিতাস একটি নদীর নাম: _ কল্লোল” এর সফলতা নির্দেশক -নাটককার উৎপল 
দত্ত-কে সার্বিক শিক্ষাভূমিতে নবনাটোর অন্যতম yes হিসেবে অভিষিক্ত করে। 


১৯৬৫ সালে উৎপল war ছত্রিশতম জন্মদিনে, ২৯ মার্চ _ ‘কল্লোল’ নাটকের প্রথম 
অভিনয় মিনার্ভা মঞ্চে । এই সময়কাল এবং কল্লোল’ নাটকটি উৎপল wea শিল্প প্রবাহনে 
একটি বিশেষ পর্ব হিসেবে চিহিত। উৎপল দত্ত রাজনীতি, গণনাট্য সংঘ কিংবা কমিউনিস্ট 
পার্টির সঙ্গে যেভাবে যুক্ত থাকুন না কেন, পেশাদারি মঞ্চে প্রথম পর্বে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
ছিল না। কিন্তু ‘কল্লোল নাটক স্বাধীনতা wary নাবিক ও IENA বীরতৃগাথাই শুধু বলেনি, 
বলেছিল কংগ্রেসি বেইযানদের দেশফ্বোহিতার কথা । অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাশ্রাজ্যবাদের 
দালালি, অন্তর ছাড়া যে জয় নেই, এ কথাও বলার প্রয়াস হয়েছিল ।+ প্রথম সন্ধ্যার কথা 
স্মরণ করেছেন, বিদ্রোহের দৃশ্যে প্রথমে তেরঙ্গা ও লীগের wet Fee খাইবারের IMA 
উঠে হারিয়ে গেল অন্ধকারে । তারপর ইন্টালাশিওনাল গানের সঙ্গে লাল নিশান এসে, সদর্পে 
উড়তে লাগলো আলোকবৃতের মধ্যস্থলে এবং ঘন ঘন শ্লোগান মুখরিত হতে লাগলো প্রেক্ষাগৃহ |? 
এই প্রতিবেদকের মনে পড়ে__শেষের দিকে '৬৭ সাল নাগাদ মঞ্চে উৎসারিত ওই শ্লোগান 
প্রেক্ষার্হের সমবেত কঠম্বরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। ওই পর্যায়ে বিপর্যস্ত 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেস-বিরোধী ঘৃণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন 
মিনার্ভা মঞ্চকে। ব্যক্তিগত Stare উৎপল দত্ত একদিকে যেমন মার্কসিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছিলেন, আবার সরকারের পক্ষ থেকে তার প্রতি আক্রমণ, নানান ভঙ্গিতে 
শুরু হয়েছিল। ফলে নাট্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে রাজনৈতিক “প্রোগ্রাম । save 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে কারারুদ্ধ হলেন উৎপল wa নিষিদ্ধ হল নাটক “সমাজতান্ত্রিক চাল? 
সব ধনিক পত্রিকায় [স্টেটসম্যান ছাড়া] লিট্‌ল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হয়। ফলে রাজনৈতিক 
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দলের সংযোগ আরও বৃদ্ধি পেল। ?৬৬-র মার্চের খাদ্য আন্দোলন শেষে ৭ মে মনুমেন্ট 
ময়দানে কল্লোল-বিজ্ঞয়-উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ওই সভায় সংবর্ধিত হলেন কমিউনিস্ট পার্টি-মার্কসবাদীর 
রার সদস্য। এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ক্রমশ ছড়াতে শুরু করে। আগেই লিখেছি ১৯৬৭-র 
সাধারণ নির্বাচনের প্রচার উদ্দেশ্যে লিখলেন “দিল বদলের পালা”। যার উপস্থাপন সময় প্রায় 
তিন ঘন্টা। এই শ্রোত উত্তাল হল নির্বাচন উত্তর যুক্তফ্রন্ট সরকার পর্বে। কিন্ত তখন আবার 
এক নতুন বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। নকশালবাড়ির আন্দোলনের সমর্থনে বিরোধিতা করলেন 
নবজাতক এই সরকারকে । ars মঞ্চে প্রযোজিত হল ‘Sle’ নাটক । বহুদিন আগে শুনেছিলাম 
তীর’-এর nga হারিয়ে গেছে। বর্তমানে তাকে উদ্ধার করে প্রকাশিত হয়েছে “উৎপল 
দত্ত নাটক সমগ্র-৩* সংকলনে । কিছুদিন আগে একটি নিবন্ধে লিখেছিলাম তারই কয়েকটি 
রাজনৈতিক নাটক হিসেবে তার_গুরুত্ব যারা দেখেছেন-তারা বোধ হয় অগ্রাহ্য করতে 
পারবেন না। বিষয় নির্বাচনে আর কোনও নাটক সময়ের কেন্দ্রে এইভাবে প্রবেশ 
করেনি। “নকশালবাড়ি'র আন্দোলনের আবর্তে দাড়িয়ে, কয়েক মাস আগের সংঘটিত 
উপাদানকে ব্যবহার করেছেন Asatte গুরুত্বে। পেশাদারি মঞ্চের সকল ব্যবসায়িক 
হিসেবকে অস্বীকার করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নাট্যে এক জ্নভাষা__যা ভারতীয় 
থিয়েটারে ইতিপূর্বে আমরা পাইনি। মার্কস-লেনিন-মাও ৎসে-তুং-এর জটিল জনগণতাস্ত্রিক 
তত্ত্বের সহজ ' উপস্থাপনার সৌকর্য এই নাটকে ছড়ানো-তা সকল বিরোধিতা সত্তেও 
নাটোর স্বার্থে স্বীকার করতে পারলে আমরাই সমৃদ্ধ হব। সময়ের তাৎক্ষণিক আবেগকে 
প্রাধান্যের উদাহরণে ‘তীর’ তাই cee অনন্য। রাষ্ট্রীয় হিংস্র আক্রমণ এবং সংস্কৃতির 
মূল শ্রোতধারার বিরুদ্ধে দীড়িয়ে-__ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের টিকিট বিক্রির সহজাত দাবিকে 
অস্বীকার না করে এই ধরনের রাজনৈতিক প্রযোজনা wes বিশুদ্ধ ভাবনায় হঠকারী 
মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবু মনে হয় সেদিনের সাহস-_ আজকের অনেকের নিরাপদ 
ছায়ায় রাষ্ট্রীয় উঠনে বসে ইয়েনান ফোরামের বিশ্লেষণ অপেক্ষা অনেক বেশি বিপ্লবী । 
সেদিনের ব্যর্থতার হাহাকার আজ্ঞও হয়তো সমাজের কোনও গহীনে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত 
হয়। সে. মূল্যায়নের দিন বুঝিবা বহু দূর। কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্র এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক 
ইস্তাহারের পারস্পরিক সম্পর্কে শিল্প যখনই তার স্বকীয় ভূমিকা পালন করতে 
ভারতবর্ষে সেই প্রেক্ষিতে উৎপল wea নাটক অবশ্য স্মর্তব্য বলে বিবেচিত 





হবে।, 


“মাও-তসে-তৃং-এর চিস্তা-কে দেবীদাস-গাংগি-সোমারি -ফাগুনি যখন আলোচনা করে, তুলনা 
দর্শকের কাছে তা যত আকর্ষণীয় ছিল, সন্দেহ নেই পেশাদারি প্রেক্ষাগৃহের সাধারণ দর্শকের 
কাছে তা কতটা গ্রাহ্য ছিল সে হিসেব বোধ হয় উৎপল we করেননি । রাজনৈতিক আবর্তনের 
চাপ পেশাদারি মঞ্চের প্রধান THB থেকেই সরিয়ে এনেছিল নির্দেশক -প্রোপাইটার -নাটককারকে | | 
Daa উচ্চারিত শ্লোগান তখন এই পশ্চিমবঙ্গের একটি নিদিষ্ট অংশকে প্রভাবিত করে, 
রাজনৈতিক মননে তার যথার্থতা থাকলেও পেশাদারি নির্বিশেষ দর্শকের কাছে তা হয়ে গিয়েছিল 
সংকীর্ণ। গভীর অন্বেষণে আমরা দেখব তখন থেকেই কিন্তু উৎপল wa বা faga থিয়েটার 
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ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, হারিয়ে ফেলছেন পেশাদারি মঞ্চে অর্জিত সাফল্যের স্তত্তগুলি। 
যার পরিণতিতে সংগঠনে ভাঙন-রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা-অর্থনৈতিক খণ। পূর্বে মানুষের অধিকারে’ 
প্রসঙ্গে সে কথাই স্পষ্ট করতে চেয়েছি। আমরা দেখব ১৯৬৭, ডিসেম্বর থেকে ( তীর” অঞ্চায়নের 
সময়) পেশাদারি আবহাওয়া থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকেন। আর তারই বাতাবরণে 
লেখেন “Ga দেহি’, “লেনিনের ডাক’ ক্রুশাবিদ্ধ কৃবা”। ১৯৭০ বন্ধ হল মিনার্ভা-লিটুল থিয়েটার । 


দীর্ঘ এগারো বছর পর যখন বিপর্যস্ত কিছুটা বিপন্ন মননে অভ্যস্ত প্রতিবেশ ছেড়ে 
বেরিয়ে আসছেন, ততদিনে কিন্তু হাজার বিতর্ক-বিরোধিতা সহ ভারতীয় নাট্যভূমিতে তিনি আধুনিক 
সময়ের উল্লেখযোগ্য নির্দেশক-অভিনেতা এবং নাটককার হিসেবে অভিষিক্ত। তার নাটকীয় কর্মকাণ্ডের 
সম্প্রসারণ নিজস্ব বয়সকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছে এই সময়কালের মধ্যে। যে গণনাট্য আন্দোলন 
আধুনিক নাট্যধারার আরম্ভন হিসেবে ধরা হয়, অর্থাৎ চারের দশকের মধ্য পর্যায়, তখন উৎপল 
দত্তর বছর হিসেবে কৈশোর প্রান্তের বয়স মাত্র। আর তাই ওই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ-শিল্পীর 
দাবি তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। লিটল থিয়েটার যখন বাংলা নাটক শুরু করছে, তখন 
অভিনেতা-নির্দেশেক উৎপল war বয়স একুশ । প্রায় বিশ বছর পার করে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, ইতিহাসের বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী মানুষদের সঙ্গে তার 
নাম উচ্চারিত হচ্ছে। আজ ইতিহাস Were নতুন নাট্যধারার প্রবর্তক প্রতিভাসে, শ্রষ্টা হিসেবে, 
নির্মাণ সৃজনে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে যে কজন নাট্যশিল্পীর কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি জানিয়ে থাকে, 
সেখানে উৎপল দত্তর নাম অনায়াসে সংযোজিত হয়ে আছে। এবং এই সম্মানিক চিহ্িতকরণ 
১৯৭০ সালে, মিনার্ভা পর্বের সমাপ্তি পর্যায়ের আগেই ঘটে গেছে। ইতিমধ্যে যেমন তার 
নাট্যবোধের একটি স্পষ্ট রূপারূপ তৈরি হয়ে গিয়েছে, পাশাপাশি নির্মাণ ও সৃষ্টির একটি নিদিষ্ট 
শৈলীগত পথরেখা আকা হয়ে গিয়েছে। সমকালিক নাটকে (এবং নাট্যেও) কতগুলি অনিবারিত 
লক্ষণ নিদিষ্ট হয়েছে উৎপল wer স্বকীয় বিন্যাসের অভিজ্ঞান. হিসেবে । তার সবটুকু-ই যে 
সাধারশ্যে গৃহীত হয়েছে এমন দাবি করা চলে ari কিন্তু ওই নির্বিশিষে প্রতিভাসেই উৎপল 
দত্তর পরিচয় সম্পৃক্ত। 


উৎপল wa নিজেও ফিরে দেখতে চেয়েছেন নানান ঘটনা। এক স্মৃতিকথায়, ‘লিটল্‌ 
থিয়েটার গ্রুপ ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে, আত্মশ্লাঘা না করেও 
তার একটা ফিরিস্তি...নিজ্গ ধারণামত তুলে" ধরেছেন, প্রথমেই নাটক প্রেক্ষিতে তার মূল্যায়ন, 
নাটককে শুধুমাত্র প্রগতির আবেদনে আবদ্ধ না রেখে এল-টি-জি চেয়েছে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু, 
এ সমাজব্যবস্থার মধ্যেই কিছু সৃবিধার কথা না বলে বলেছে এ ব্যবস্থাকে ভিত শুদ্ধ উপড়ে 
ফেলার কথা । এল-টি-জি নাটকে এনেছে মার্র্সবাদ-লেনিনবাদের আলোচনা, শ্রেণী-রাষ্ট্র-যুদ্ধ-অস্ত্রের 
তাৎপর্য। প্রগতিশীল নাটক কথাটাকে এল-টি-জি কোনদিন আমল দেয়নি, কেননা এ আবরণের 
পিছলে বিষয়গত অনেক SET কলকাতার মঞ্চে চালু আছে।’ অবশ্যই এর মধ্য থেকে “তীর” 
নাটককে তিনি বাদ রাখতে চেয়েছেন। ওই প্রচেষ্টাকে ‘রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে লিটল থিয়েটারের 
পদক্ষেপ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। “অঙ্গার'-এর প্রান্তিক দৃশ্য বিষয়েও তার ভাবনার বদল 
ঘটেছে। কয়লাখনির পিটহেড, আগুন আর জ্বলের মিশ্রণে যে চমক মূল পাণ্ুলিপির বদল 
ঘটিয়ে দিয়েছিল, দীর্ঘদিন পরে সেই বোধকেই অমান্য করতে চেয়েছেন, “আজ পেছনের দিকে 
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তাকিয়ে অঙ্গার নাটককে আমার অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। যে নাটক GIG মজদুরের আর্তলাদে- 
শেষ হয় তার রচনার waite অস্বীকার করতে পারলে আজ বড় আনন্দিত হতাম!” মিনা 
পর্বে নাটক এবং পোস্টার বা প্রচার নাটকের পাশাপাশি ১৯৬৮ সাল থেকে লিখতে শুরু 
করেন যাত্রাপালা। 


যাত্রা বিষয়ক তার আগ্রহ, নাট্যপ্রেক্ষিতে তার ব্যবহার সম্পর্কে ভাবনার কথা প্রকাশ 
করেছিলেন ১৯৫১ সনে চতুষ্কোণ" পত্রিকায় লেখা একটি প্রবন্ধে। “যাত্রা আর শেকস্পিয়ার 
যে বহিরঙ্গের দিক থেকে এক’ সে কথা বলবার পাশাপাশি তার মনে হয়েছিল, “বাংলা নাট্যশালাকেও 
THT মঞ্চ ভেঙে যাত্রার প্রভাবে অবগাহন করতে MAI এই ধারাবাহিকতার অন্বেষণেই 
১৯৫৭ সালে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদৌলা” মঞ্চস্থ করেন “পুরাতন ক্র্যাসিককে মঞ্চে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করবার” প্রয়োজনে । তাই বিদেশি নাটক ভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান অধিকারী হয়েও, তিনি 
বিশ্বাস করতেন, ‘কখনোই আমরা একথা বলতে পারি না যে অনুবাদ নাট্য আমাদের প্রয়োজন 
নেই। কিন্তু অনুবাদ নাট্য কখনও মৌলিক নাটকের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না। মৌলিক 
নাটক একান্ত প্রয়োজন । এবং দেশজ নাটক। এ দেশের নাটক। এবং এও তো ঠিক যে, 
ভালো করে বুঝে এতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এই প্রশ্থে তিনি গণনাট্য 
আন্দোলনের বৈরী ভাবনাকে আক্রমণ করেছেন। শিকড়ের সন্ধান করেছেন, সেই সন্ধানীর 
রসাস্বাদনে নিজের নাটক তার নির্মাণ শৈলীকে সংহত করতে চেয়েছেন_ পাশ্চাত্যের হাজার 
উপকরণের সার্বিক ব্যবহারের সমতায়। বিশেষত, উৎপল দত্ত তার বিস্তৃত সৃজন আঙিনার 
নানা প্রতিমায় বিদেশি উপাচার মিশিয়েছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈচিত্রিক কুশলতায়। দেশজ 
রীতির আত্মীকরণ করতে চেয়েছেন যে কোনও দেশের উপাদানকে বেটেল্টি ব্রেখটের সেই 
এতিহাসিক উক্তিটির সাহায্যে। রঙ্গমঞ্চ তো আর নাট্যকারের দাস নয় । THT হচ্ছে সমাজের 
দাস। সেবক ।' তাই এই সময়ের, এখানকার সমাজের শর্তে, বেঁচে থাকবার স্পন্দনেই রচিত 
হতে পারে যথার্থ নাটক। 


এই ভাবনার আবর্তনে লেখা হয় “টিনের তলোয়ার” নাটক । মিনার্ভা-উত্তর দ্বিতীয় পর্বের 
প্রথম নাটক টিনের তলোয়ার”। ১৯৭০ সালের প্রান্তিক পর্বে যখন তিনি নাটকটি লিখছেন- তখন 
একদিকে যেমন তার নিজস্ব বৃত্তে ভাঙন ও নির্মাণের সন্ধিক্ষণের যন্ত্রণা ছড়ানো, তারই পাশাপাশি 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রীয় হিংসার তাগুব। কলকাতায় প্রতিদিন: 
সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবাধিকীতে প্রণাম’ করে রচিত হল এই নাটক তাদের নিয়ে “যাহারা 
দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মৃর্তি।” এই নাটক রচনা সময়ে প্রাক্‌ পর্বের তিনটি শর্ত অনুপস্থিত। পেশাদারি 
মঞ্চের কোনরকম দায় নেই, এক অর্থে এই প্রথম তিনি অনেকটা নির্ভার। সাবেক সংগঠনের 
সংঘাত নেই, নির্দিষ্ট ইশ্তাহারের প্রতি কমিটমেন্ট নেই। আর তাই টানা ন’মাস মহলা দিতে 
পারেন এই নাটকের (‘First of all we rehearsed for nine months, '— উৎপল 
Wal যদিও শোভা সেন লিখেছেন ‘হ-মাস আমরা এক নাগাড়ে এই নাটকের মহলা দিয়েছি।)। 
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মঞ্চ উপস্থাপনে কোনওরকম ‘চমক’ প্রদর্শনের কথা ভাবেননি । বিপরীতে, “একটা নাটকে theatrical 
সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় কিনা, তারও experiment ছিল “টিনের তলোয়ার” নাটকে ।? 


উৎপল দত্ত তার গোটা জীবনযাপনের এই মধাপর্বে মাত্র একবারই কর্মকাণ্ডের তুমুল 
জোয়ার থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিভৃতে আত্মসমীক্ষায় বুঝতে চেয়েছিলেন শিল্পিত পরিসরকে, 
জানতে চেয়েছিলেন পরিচয়ের প্রাকৃতিক চিহৃগুলি। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের যথার্থ মীমাংসা তখন 
না হলেও অনুচ্চারে “দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরা'র অভিনেতা কাণ্তেন বেণীমাধবের মতো বলতে 
চেয়েছিলেন, “আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেচে খাই।” পরবর্তী কর্মকাণ্ডের 
জমি প্রস্তুতির আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছেন ওই বেণীমাধবের কণ্ঠে, ‘কিন্তু আমি শিক্ষক । আমি 
আটা । আমি তাল তাল মাটি নিয়ে জ্রীবস্ত প্রতিমা গড়ি। আমি একদিক থেকে ব্রহ্মার সমান! - 
আমি দেবশিল্লী বিশ্বকমাঁ।' তিনি জানেন, এই মাধ্যম অনেকটাই নাগরিক । দেশের নিম্নবিত্ত 
মানুষ এই yea কর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন না। কাণ্তেন বেণীকে খুব সহজেই এ 
কথা জানিয়ে দিয়েছিল উনবিংশ শতকের সেই মেথর। এমনকি সেদিনের বাংলার গ্যারিকের 
কণ্ঠে মাইকেল শুনে- মুহূর্ত প্রতিক্রিয়ায় “জঘন্য, বলতে তার আটকায়নি। “টিনের তলোয়ার” 
সূচনা পর্বেই উৎপল দত্ত আমাদের থিয়েটারের সামাজিক অবস্থানকে এই ভাবেই চিহ্নিত করেন। 
হয়তো ব্রেখ্ট্‌ অনুগামী পিটার স্টেইন-এর কথা মনে পড়তে পারে। যে কোনও শর্তে__যে 
কোনও পরিস্থিতিতে কাণ্তেনবাবু আটকে রাখতে চেয়েছিলেন “গ্রেট বেঙ্গল অপেরা'-কে। যে 
নাটককার আধুনিক তরুণ প্রিয়নাথকে শিখিয়েছিলেন কেমন করে নাটক লিখতে হয়, “শোনো 
ছোকরা, তোমার এ চল ছাটতে হবে, এসব টুনটুনি মার্কা পোষাক পরে বোগ্ধাজাক সং ATS 
ছাড়তে হবে, সারারাত আমাদের সঙ্গে খাটতে হবে, একে ae fie হবে কিউ sare 
হবে। এসব করো কিছুদিন, থিয়েটার কাকে বলে বোঝ, তারপর নাটক লিখো।” সেই প্রিয়নাথকে 
"তবু মনে হয় “ই দেশপ্রেম জেগেই শালার সবেবানাশ হোলো।” এবং তারই আবর্তে শেষ 
পর্যন্ত বেণীমাধবকে নাট্যের মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে হয়। আর তাই বিমূর্ত এক আলোকে 
ওই প্রিয়নাথ-এর প্রতি নিভৃত উচ্চারণ করেন, “আমি আসলে বড় একা । কেউই কখনো 
পাশে CAB! দেবতার যতন একা । অভিশাপের মতন, অবস্যার মতন একা ।? 


উৎপল দত্ত এই নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন, “আসল কথা, আমার মনে হয় যে 
“টিনের তলোয়ার*-এর যে-বক্তব্য সেটা তো থিয়েটারের বক্তব্য । থিয়েটার যেন বলছে পৃথিবীকে....এই 
. বক্তব্যের সঙ্গে ave অভিনেতা-অভিনেত্রী একমত হয়ে গিয়েছিল প্রায় ।” একদিকে যেমন বিষয়ের 
নাট্যিক প্রেক্ষাপটে এই নাটকটি উৎপল war সৃজন কর্মের উদাহরণ তথা অন্যতম নির্বাচিত 
দিক চিহ্ন, তারই সঙ্গে টিনের তলোয়ার’ নাটককারের সব থেকে সাহিত্য সমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপি। 
তার বিন্যাস শৈলীতে প্রয়োগগত বিভাগীয় বিভাজনের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় পূর্বেকার 
নাটক বা পরবর্তী নাটকগুলির ক্ষেত্রে, তুলনায় এই নাটকে দৃশ্য, বা অংশ বিভাজনের প্রত্যেকটি 
মুহূর্ত নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণ সংলাপ নির্ভর। অন্যান্য পাণ্ডুলিপি পাঠে পাঠক যতটা অর্জন করেন, 
তার থেকে অনেকটাই অধরা থেকে যায় নাট্যিক পরিভাষার অনুপস্থিতির কারণে । টিনের তলোয়ার’ 
পাঠে সেই তৃপ্তি সম্পৃক্ত থাকে। 


৬৩০ 
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{EAS 
hood: 


এই পর্বের দ্বিতীয় যে নাটকটি বিশেষ উল্লেখের দাবি করে, তা সাবেক ভারতীয় ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে রচিত “সূর্য শিকার” নাটক। যদিও গঠন ভঙ্গিতে আতাসিত ছিল প্রখ্যাত এক বিদেশি 
নাটকের বিন্যাস ধারা। কিন্তু পাশাপাশি দুটি নাটক, পি এল টি ১৯৭১ সালের ১২ ও 
১৩ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে উপস্থিত করে। বিস্মিত হতে হয় দুটির ভিন্ন রীতির ভাষা কাঠামোর 
উজ্জ্বলতায়। অবশ্যি বাংলা ভাষার গঠনগত বৈচিত্র্যকে অসম্ভব দক্ষতায় বাবহার করেছেন। যেহেতু 
তিনি ইতিহাসের দূর দৃরান্তে পৌঁছেছেন নাটক-উপাদানের সংগ্রহে, তাকে সমকালে উপস্থাপনের 
জন্য যেমন ভাষাকে তৈরি করে নিতে হয়েছে, আবার বিদেশি উপকরণ সংকলন ও নির্মাণে 
তাকে চয়ন করতে হয়েছে পৃথক শব্দবন্ধ। আঞ্চলিক চরিত্রের নিজস্ব ভাষা বা উচ্চারণ অভ্যাসকে 
যেমন বাবহার করেছেন, বিশেষভাবে মনে পড়ে তিতাসের কথা, তেমনই দেশজ ভাষার গঠন 
রীতির সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়েছেন একাধিক সমৃদ্ধ বিদেশি ভাষা জার্মান, ফরাসি, রুশ, স্পেনিয়, 
রোমানিয় ইত্যাদির প্রয়োগ কৌশল। উৎপল দত্তর প্রবন্ধ পাঠক মাত্রেই জানেন, এক ধরনের 
অভিক্রমিক ভাষা ব্যবহার করতে ভালবাসতেন তিনি। আপাত সহজ গঠন শৈলী প্রায় সকল 
সময়ই উগ্রতার অলঙ্কার সাজাতেন। নাটকের ক্ষেত্রে ভাষার এই ধরনের প্রয়োগ “তীর” ছাড়া 
শেষের পর্বের নাটকগুলির মধ্যেই বেশি প্রতাক্ষ করা যায়। ভাষা প্রসঙ্গেই তাকে পৃথকত্তে 
উদ্ভাসিত দেখি বহুদিন আগে বিভিন্ন বিদেশি গল্পের অনুবাদ সংকলনে প্রকাশিত “এংকোর” 
ETZI ১৯৬২ সালে “দেশ” পত্রিকায় এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। সন্দেহ নেই সাহিত্যের 
দিক থেকেও এর ভাষা ছিল অনেক আধুনিক। অর্থাৎ শুরুর সময় কাল থেকেই তিনি খদ্ধ 
ছিলেন এক নয়, একাধিক ভাষায়। 


থিয়েটার বা নাট্য তার শৈল্পিক মাধ্যমগত চরিত্রেই সৃজনের কোনও প্রতিমা স্থায়ী হয় 
না। বিশেষত অভিনয় এবং নির্দেশনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারই মধ্যে দর্শক স্মৃতির স্মরণী ধরে 
নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্ভর করে পরবর্তী যুগ বুঝতে চায় পূর্বজদের ভালো-মন্দকে । তাই শিশিরকৃমারকে 
খুজতে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা যোগেশ চৌধুরীর নাটক পাঠ করি। আন্দাজ নেবার চেষ্টা 
করি সাবেক নাট্য রীতির ভঙ্গির আদল ঠিক কেমন ছিল। এই TE বা সমস্যা আপাতভাবে 
অনেকটাই উৎপল war ক্ষেত্রে মীমাংসিত বলে আমাদের মনে হতে পারে। কারণ নাট্য নির্মাণের 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান তিন স্তম্ভ ছিল তারই সৃষ্ট। সুতরাং উত্তরকাল মনে করতেই পারেন, 
তার অঙ্গার’ অথবা “টিনের তলোয়ার” ব্যারিকেড” কিংবা “দুঃস্বপ্নের নগরীর পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে 
আমরা অনেকটাই জেনে যাব এই মানুষটির সৃজন বৈভব। কিন্তু সেখানে একটি গুরুতর সমস্যা 
আছে। আজও আমার তাই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে সমপাতিক আর একটি ভাবনাও আছে, 
উৎপল war রচিত নাটকগুলির পাঠযোগ্যতা কতটা উত্তরকালে বর্তমান থাকছে ? বিপুল কর্মকাণ্ডের 
এই মানুষটির অসাধারণ সৃষ্টিও নির্মাণে আবর্তে এই ধরনের ভাবনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই 
গ্রহণ করবার সময় বোধ হয় আসেনি, বরং বলা ভালো উত্তরকালের গবেষকদের থাক একমাত্র 
সে অধিকার | আমরা কেবল এলোমেলোভাবে ঘুরতে পারি-_ নিজেদের সমকালিক নাট্যের অনুসন্ধানে | 
আসলে আমাদের ধন্ধ জাগে ওই মূলে, যখন শুনি “অঙ্গার” স্মৃতি হয়ে ভাসে সামগ্রিক প্রযোজ্রনার 
কলা-কৌশল নিয়ে। হয়তো একটি নয় এই গঠন শৈলী প্রায় সকল রচনায় বর্তমান, আর 
শুধু পাঠও নয়, ভিন্ন কেউ প্রযোজনার কথাও ভাবতে গেলে মনে হয় উপস্থাপনের ওই 
প্রবাদ প্রতিম নির্িতিকে বাদ রেখে তো করা যাবে না। নবীন দর্শক এবং প্রযোজক কেউ-ই 
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না। এই দ্বন্থ-এর মীমাংসা উৎপল দত্তর পক্ষে তো করা সম্ভব ছিল না। এমনকি কাগজে 
কলমেও তার অনুসন্ধান প্রান্তিক লক্ষ্যে পৌঁছয় না। উত্তরকাল যদি ওই নাটকগুলিকে তার 
সৃজ্জনের উঠানে গ্রহণ করে নতুন মানসে, তখন কেবল উৎপল দত্ত নন, বিংশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যান্দোলনের মূল্যায়ন হবে অপ্রচলিত গরিসংব্যানে। 

যতদিন তা না হবে, ততদিন আগামী প্রজন্ম শুনবে এক উত্তাল সমুদ্রের গল্প, সেখানে 
সীমাহীন জলরাশির মধ্যে জীবন আর মৃত্যু খেলা করেছে নব নব চেতনায়। জাহাজ ডুবেছে 
সেই জলে। হাহাকার উঠেছে তীর প্রান্তের STS! আবার সেই সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে হাজার 
জাহাজের নাবিক আর যাত্রীকে পৌঁছে দিয়েছে পৃথিবীর সুন্দরতর ভূখণ্ডে । সেখানে-তারই ভাষায় : 
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সেই অতীতের সূর্যাস্ত S সভ্যতার সূর্যোদয়ে 
এমন নৃতন ভৈরো রাগে গেয়ে উঠতে হবে গান, 
যাতে সকলে মেলাতে পারে F$, | 
যাতে সর্বহারার সে সামগান 
বিশ্বের সব সর্বহারার কাছে 

নিয়ে যায় আসল ভারতের বাণী১.... 


উৎপল দত্ত : জীবনপঞ্জি 


: ২৯ মার্চ বরিশালে জন্ম few শৈশবের শিলং শহরকেই Saya বলে নির্দেশ করতেন, আদি 


নিবাস কুমিল্লা; পিতা গিরিজ্ঞারঞ্জন দত্ত, মাতা শৈলবালা । গিরিজারঞ্জন প্রথম জীবনে ইংরেজির 
অধ্যাপক, পরে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার । বদলি চাকরি বলে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার প্রতি 
গভীর অনুরাগে প্রথমে শিলং, পরে কলকাতার অভিজাত পরিবেশ বেছে নেন তাদের মানুষ 
করার way) উৎপলরা পাঁচ ভাই তিন বোন, উৎপল see সম্ভান। 

বিদ্যালয় জীবন শুরু হয় শিলংয়ের সেন্ট এডমন্ড স্কুলে। 

দশ বহর বয়সে কলকাতার অভিজাত পরিবেশে সপরিবারে স্থানাস্তরিত, ভর্তি হন সেন্ট লরেন্স 
স্কুলের থার্ড স্ট্যান্ডার্ড তথা পঞ্চম শ্রেণীতে; পড়াশোনার পাশাপাশি পাশ্চাতা ধ্রুপদী সঙ্গীত 
ও ক্রিকেট খেলার প্রতি অনুরাগ । 

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি; স্কুল ও কলেজের যৌথ উদ্যোগে সাঁ A 
প্রেয়ার্স প্রযোজিত ফাদার উইভার পরিচালিত “হ্যামলেট” নাটকের দ্বিতীয় কবর-খনকের ভূমিকায় 
প্রথম অভিনয় | 


: মাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবতীর্ণ । 
: সেন্ট cafeurl কলেজে ইন্টার মিডিয়েট স্তরের প্রথম বর্ষ; সহপাঠীদের সঙ্গে নাট্যচচা, পাশ্চাত্য 
ose সঙ্গীত ও রাজনীতি দর্শন পাঠ; এ পর্বে “ডায়মন্ড কাটস্‌ ডায়মন্ড” এবং মলেয়ের 


‘grea নষ্টামি’ নাটকে স্কাপাঁ-র চরিত্রে অভিনয়। 


: প্রতাপ রায় ও সতীর্থ বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের দল দ্য শেক্সপিয়ারিয়ানস্। 


প্রথম নাটক “রিচার্ড দ্য থার্ড”। প্রথম অভিনয় ১৫ আগস্ট॥ পরিচালকরূপে প্রথম স্বীকৃতি । 
এই অভিনয় দেখেই দা শেকৃসশিয়ারানা ইন্টারন্যাশানালের cise কেন্ডাল আমন্ত্রণ জ্ঞানান 
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তাঁর পেশাদার টিমে অভিনয়শিল্পীবাপে যোগদানের । এ বছবের আগস্ট থেকে অংশ নিযে 
‘মাচেন্ট অব ভেনিস”-এ আন্টোনিও চরিত্রাভিনয়েব মাধামে পেশাদার অভিনয় জীবনের সূত্রপাত i 
কেন্ডাল সাহেবকে Bary বরণ, এ পর্বে অভিনীত চরিত্র : ‘eee অব ভেনিস*- এর আন্টোনিও 
ছাড়া “জুলিয়াস সিজ্ঞারা-এ ডিসিয়াস, “সি স্টপস P কঙ্কাব’-এ সার চার্লস, ‘ওথেলো'-তে 
রডেরিগো, গ্যাসলাইট”- এ কনস্টেবল, 'শিগম্যালিয়ন'- এ wash, কখনও কোনও নাটকে 
মৃত সৈনিক, সেই সঙ্গে নাটা-নেপথোর নানা কাজ ও ঝক্তি ঝামেলা সামলানোর পেশাদাবি 
শৃঙ্খলা; 

জুন মাসে দ্য শেকৃসপিয়ারিয়ান্স-এর নামকরণ হয় লিটল থিয়েটার ক্রুপ ; এই ইংরেজি পর্বে 
এল টি জি প্রযোজিত নাটকে অভিনীত চরিত্র হল : *ওথেলো” (নামভৃমিকা), ‘fs সামার 
নাইট্‌স ড্রিম’ (বেটম), ‘বোমিও জুলিয়েট” (মোবকুশিও), 'টুয়েলফ্থ নাইট’ (মোলভোলিও)। 


£ সাম্মানিক স্নাতক হন ইংরেন্ডি সাহিতো। সাংবাদিকের বৃন্তিশ্রহণ দা স্টেট্‌সম্যানে কোর্ট রিশোটরি 


রূপে এবং কিছুকাল পরেই এ বৃত্তি পরিত্যাগ । চিত্র পরিচালক মধু বসুর আহ্বানে সাড়া 
দেন। ইতিমধো শ’-র ‘এক্ডোক্লিস এন্ড লায়ন’ (কাপটেন) ‘ডিস্টিংওইশৃড গ্যাদারিং (mas), 
‘মেরি ওয়াইভ অব উইন্সর” (মাস্টার ফোর্ড), “ম্যাকবেথ’ (নামভূমিকা) করে ওডেটস-এব 
‘ওয়েটিং ফর লেফৃটি”। 

‘নিষিদ্ধ এক কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী” ওডেটস-এর এটিল দা ডে আই 
ডাই’ হল পরের নাটক। ইপ্টা সম্পাদক নিরঞ্জন সেনের আগ্রহে এল টি fe থেকে ছুটি 
নিয়ে গণনাটা সংঘের মধ্য কলকাতা শাখায় যোগদান । মধু বসুর ছবি “মাইকেল মধুসৃন্দন '-এব 
নামভূমিকায় অভিনয় ও কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত ‘বিদ্যাসাগর’ ছবিতে অভিনয় | 

ইপ্টায় প্রথমে পানু পালের লেখা ‘ভাতা বন্দর*এ অভিনয়, পরে বাংলায় ‘ম্যাকবেথ’ পরিচালনা 
ও নামভৃমিকায় অভিনয়, ‘Ror’ পরিচালনা ও গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রে অভিনয়, গোগোলের 
খাত্িক ঘটক-কৃত “অফিসার" নাটক পরিচালনা ও অভিনয়, sigs ঘটক রচিত ও নির্দেশত 
দিলিল'-এ অভিনয়। “চার্জশীট” এডিট প্রপ নাটকে পানু পালের পরিচালনায় হাজ্তরা পার্কে 
প্রথম অভিনয়। 


> মহেশতলা উপ-নিবচিনে পানু পাল সম্প্রদায়ের ‘ভোটের ভেট'-এ অভিনয়, মাত্র দশ মাস 


গণনাটায সংঘে থাকার পর উপলব্ধি : ‘গণনাট্য সংঘে থাকতে পারলাম না'। 

এল টি জি তখন প্রতাপ রায়ের পরিচালনায় “মিসেস SIAJA প্রফেশসন* নামাচ্ছে, নিযুক্ত 
হলেন মন্ষাধ্যক্ষের দায়িত্বে, পরবর্তী প্রযোজনা নব পর্যায়ে ‘ওখেলো' এবং আহি আজ্ড 
দা ম্যান’। লিমনভের “রাশিয়ান কোম্চেন'-এর AGS দত্ত-কৃত বাংলা অনুবাদ “সাংবাদিক 
এল টি faa প্রথম বাংলা প্রযোজনা, অভিনীত চরিত্র হ্যারি; পথনাটক রচনা “পাশশোটা 
সঙ্গে পরিচালনা ও অভিনয। 


ধরে অভিনয়। 


এল টি জি-তে প্রত্যাবর্তন । বাংলা “ম্যাকবেঘ” প্রযোজনা । 


: সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিক্ষকতার শুরু। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে পথনাটক ‘নয়া তুঘলক' 


রচনা, পরিচালনা, অভিনয় । 
৭ আগস্ট সম্পাদিত 'পাদপ্রদীপ” পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার উদ্বোধন, উদ্বোধন অনুষ্ঠানের 
নাটক মহারাষ্ট্র নিবাসে “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” পরিচালনায় সুনীল রায়, অভিনীত চরিত্র 
ভক্তপ্রসাদ। “অলীকবাবৃ" পরিচালনা, প্রথম অভিনয় ৫ অক্টোবর, "eo, মধু বসুর “মহাকবি 
গিরিশচন্দ্র” ছবিতে অভিনয়। 
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পলাশী যুদ্ধের দ্বিশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে শচীন সেনগুপ্তের ‘সিরাজন্টোল্লা' AENEA নামে 
২৪ Ba, পরিচালনা | 

এল টি জি-র প্রথম নাট্যোৎসব জ্ঞলাইয়ে রঙমহলে মঞ্চস্থ হয় “তপতী' (১৫ জুলাই), 
‘Prarechien’ (১৬ জুলাই) ও ‘নিচের মহল’ (১৭ জুলাই), ‘তপতী’-তে অভিনীত চরিত্র 
রাজা, ‘নিচের মহল '- এ ATAI 

“দ্বাদশ রজলী' পরিচালনা, প্রথম অভিনয় ৫ অক্টোবর মহারাষ্ট্র নিবাস হলে। 

শোভা সেন তখন বাংলা চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় অভিনেত্রী, তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে পেয়িংগেস্টরূপে 
বসবাস। 

শোভা সেনের উৎসাহে প্রথম নাটক রচনা “ছায়ানট ?। 

৮-১০ ডিসেম্বর এল টি fe-a দ্বিতীয় নাটোৎসব : ‘ওথেলো', ‘নিচের মহল’ ও ছায়ালটা”। 
জুন মাসে টিভোলি পার্কের ফ্ল্যাটে বসবাস, বছরের শেষে মিনাভার উপরতলার বাসিন্দা ; 
সাউথ পয়েন্টের শিক্ষকতা ত্যাগ । 

৩ জুলাই এল টি fe মিনাভা mea fre নিয়ে ২৭ জুলাই থেকে নিয়মিত প্রতি বৃহস্পতিবার 


SERT এবং শনি, রবি ও ছুটির দিন “ছায়ানট” । 


‘অঙ্গার’ রচনা, ৩১ ডিসেম্বর প্রথম প্রদর্শন, তারপর বাংলা মঞ্চে সাড়া-জাগানো নিয়মিত 
অভিনয়, অভিনীত চরিত্র গফুর । 


৮৫ সামসুল হুদা রোডে বাসা বাধেন, ১০ মার্চ স্বামী দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ 
করে শোভা সেন চলে আসেন তাঁর পরিচালক-শিল্পীর জীবনের সঙ্গে নিজ্ঞের জীবন একসূত্রে 
বেধে সর্বক্ষণের নাটাশিল্পী হবার লক্ষো। ২৯ মে অঙ্গার 'এর শতরজনী পূর্ণ হয় ১০ জুন। 
২৯ মার্চ নিজের জন্মদিনে শোভা সেনের সঙ্গে বিবাহিত Sten নিবন্ধীভূক্ত mi ৩০ এপ্রিল 
'অক্ষার'-এর ৩০০ রজ্ঞনীতে নাটকের শেষ প্রদর্শন । ইতিমধো “ফেরারী Gite’ রচনা, মহলা 
শেষে ২৮ মে মিনাভায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। স্পেশাল ট্রেন" হিন্দমমোটরের স্ট্রাইক ভাঙা লিয়ে 
পোস্টার নাটক রচনা, পরিচালনা অভিনয়ে আলোড়ন সৃষ্টি। “মেঘ” চলচ্চিত্র পরিচালনা । ১০ 
নভেম্বর কনা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম । 

এস আর দাস রোডে বাসা বদল। মিনাভায়ি নতুন নাটক নামে “ভি আই পি’, বেশিদিন 
না চলায় আবার ‘অঙ্গার’ চালু হয়। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জ্রি ডি আর সফর wile 

“মানুষের অধিকারে’ রচনা, প্রথম প্রকাশ ‘গক্ধর্ব” শারদীয় ১৯৬২ সংখ্যায়। 

১০ মার্চ মিলাভয়ি নতুন নাটক “তিতাস একটি নদীর নায়’ সাড়া জাগায় । 

“ফেরারী ফৌজ’ শ্রেষ্ঠ নাটারচনা রূপে বিবেচিত হয়ে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি আওয়ার্ড 
পায়। 

শেক্সপিয়ার sd শতাব্দী উপলক্ষে মিনাভা্ঘ আয়োক্রিত উৎসবে ‘ওথেলো’' ছাড়া তিনটি প্রযোজনা 
নামে ‘চৈতালী রাতের স্বপ্ন’, অভিনীত চরিত্র atu; “রোমিও জ্ঞলিয়েট* অভিনীত চরিত্র 
মারকুশিও এবং আধুনিক পোশাকে “জুলিয়াস সিজ্ঞার'-এ অভিনীত চরিত্র ব্রুটাস। 

১৮ মে বিদেশ সফর-__পারি, জামান হয়ে লন্ডন ; স্টাটফোর্ড অন আতনে আন্তজাতিক আলোচনাচক্রে 
*শেকৃসাপিয়ার অন ইীভিয়ান OCS" প্রসঙ্গে বক্তৃতা ; সেন্সর বোর্ড ও ন্যাশনাল ফিল্ম ইনস্টিটিউটের 
সদস্যপদ | 

৫ নভেম্বর Gawd সোসাইটি অব ইন্ডিয়া গঠন : 

৭ লভেম্বর সি পি আই (এম)-র ৭ম পার্টি কংগ্রেসের সম্মেলন উপলক্ষে “সমাক্ততাস্ত্রিক 
চাল” রচনা ও STF | 
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£ ২৯ মার্চ মিনাভাঁয় ‘কল্লোল’ GA হয়ে সারা দেশে প্রচন্ড আলোড়ন ও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু 


হয়ে ওঠে অভিনীত চরিত্র র্যটট্রে। 

১৮ এপ্রিল যুব উৎসব উপলক্ষে ‘প্রফেসর ম্যামলক" অনুদিত নাটক amy হয়, অভিনয় 
নামভমিকায়। 

২৩ এপ্রিল gy ভাঙার গান” মুক্তি পায়। 

'এপিক থিযেটার’ পত্রিকা সম্পাদনা শুরু। 


৩১ আগস্ট সংযুক্ত গণশিল্পী সংসদ eT 


“সংগ্রামের একদিক’ প্রবন্ধ প্রকাশ ‘দেশহিতৈষী’ শারদীয় সংখ্যায়, এই প্রবন্ধের way উক্ত 
সংখ্যা নিষিদ্ধ । 

২৩ সেপ্টেম্বর শাসকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ, ‘কল্লোল’ নাটক মিনাভায়ি 
বন্ধ হল না। 

মার্চ মাসে কারামুক্তি ; ৭ মে মনুমেষ্ট ময়দানে “কল্লোল '-এব বিজয়োতসবে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট 
নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে উৎপল দন্ডকে অভিনন্দন, ‘কল্লোল’ পরিচালনার জনা কেন্দ্রীয় সঙ্গীত 
নাটক আকাদেমি কর্তৃক প্রদত্ত আওয়ার্ড প্রত্যাখ্যান। 

৩১ এপ্রিল মিনাভয়ি নতুন প্রযোজনা নামে ‘অজেয় ভিয়েতলাম'* অভিনীত চরিত্র জেনারেল 
ফিৎস 

সেপ্টেম্বরে পূর্ব জামনি ভ্রমণ। 

‘sora অতীত’ পথনাটক রচনা, পরিচালনা ও অভিনয। 

নিবচিনকে কেন্দ্র করে ‘দিন বদলের পালা” পথনাটক রচনা । 

২১ নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল, ‘তীর’ রচনা হল, মিনাভায়ি নামল ১৬ ডিসেম্বর, 
অভিনীত চরিত্র ভিরসা ওরাও। 

সি শি আই (এম)-র সঙ্গে মতপার্থকা তীব্র, এই সময় ইসমাইল মার্চেন্ট ও জেমস আইভরির 
“গুরু” চলচ্চিত্রে অভিনযের জনা চুক্তিবদ্ধ, নকশাল অভিযোগে ২৪ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার । 
আন্তজাতিক চুক্তির কারণে ভারত সরকার ৩ জ্ঞানুয়ারি চলচ্চিত্রাভিনয়ের শর্তে কারামুক্ত করেন। 
ইতিমধ্যে কয়েকদিনের জলা “গুরু'-র ভাবিংয়ের কারণে লন্ডন থেকে ঘুরে আসেন। 

“মানুষের অধিকার’ মিনাভায় নামে, অভিনীত চরিত্র লিবোভিৎস। 

২৪ নভেম্বর মিনাভাঁয় নতুন নাটক ‘yee দেহি" রচনা ও পরিচালনা । 

যাত্রাপালা রচনা-__ “শোনরে মালিক" ও রাইফেল”। বিবেক যাত্রা সমাজ গঠন। “রাইফেল” 
যাত্রাপালা প্রযোজনা করে নিউ আর্য অপেরা, AP সেনের অভিনয়ে এবং রচনা ও প্রয়োগে 
বাংলা যাত্রার প্রবাহে AGA তরঙ্গ তুলল॥ 

১৬ নভেম্বর ঘিনাভাঁয় নতুন নাটক “লেনিনের ডাক", অভিনীত চরিত্র আফানসি। 
“'জ্ঞালিয়ানওয়ালাবাগ " যাত্রাপালা রচনা ও পরিচালনা, প্রযোজনা সতাম্বর অশেরা। 

১৮ মে পিপল্স লিটল থিয়েটার গঠন। l 

মৃণাল সেনের ‘Sey সোম”-এ নামতৃমিকায়, অভিনয়ে প্রভৃত প্রশংসা অর্জ্জন। 

‘নীলরক্ত', ‘দিল্লী চলো” ‘sf নাই প্রিয়া" ও Caa শাসন" ৪টি যাত্রাপালা রছনা। 


£ ২ আগস্ট পিপল্স লিটল থিয়েটার ‘ঠিকানা’ প্রযোজনা মঞ্চ করে আকাদেমি মঞ্চে, অভিনীত 


চরিত্র কর্নেল ওয়ালিউল্লা। 

১২ আগস্ট নামল রবীন্দ্র সদনে পি এল টি-র “টিনের তলোয়ার’, অভিনীত চরিত্র বেশীমাধব, 
এ নাটকে পি এল টি-র- সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। l | 

‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো’ ও "একেই কি. বলে সভ্যতা পুনঃপ্রযোজনা পি এল টি-র 
ব্যানারে। 
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মৃণাল সেনের ‘কলকাতা ৭১', “es আধুরি কাহানি’ মুক্তিলাভ, বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়। 
‘mata তরবারি যাত্রাপালা বচনা-পরিচালনা, লোকনাটা প্রযোজ্ঞনা। পশ্চিমবঙ্গে আধা -ফাসিস্ত 
২৫ ডিসেম্বর কলামন্দির, অভিনীত চরিত্র gen ‘শেক্সপিয়ারের সমাক্ত চেতনা মার্কসীয় দৃষ্টিতে 
রচিত গবেষণা Sg এম সি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। 

স্বাধীনতার ২৫ বছর উপলক্ষে লালকেল্লায় “টোটা'-র অবিস্মরণীয় প্রযোজনা : 

‘gare নগরী’ সম্াসকবলিত কলকাতার বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে, প্রথম অভিনয় ১৬ 
মে কলামন্দির মধ্যাহ্নে, অভিনীত চরিত্র লক্ষ্মণ পালিত। ২৬ আগস্ট স্টাবে এ নাটকের 
প্রদর্শনে sora বর্বর আক্রমণ। 

‘মাও সে তং” ও ‘বৈশাখী মেঘ’ যাত্রাপালা রচনা-পরিচালনা, প্রযোজ্ঞনা যথাক্রমে তরুণ 
অপেরা ও লোকনাট্য | 

২৫ মে-১৯ জন ইউরোপ সফর : পশ্চিম জ্ঞামানি, লন্ডন, প্যারি হয়ে মস্কো চলচ্চিত্র 
উৎসব। : 

২৭ সেপ্টেম্বর “ম্যাকবেঘ" পুনঃশ্রযোজনা। 

“সীমান্ত” যাত্রাপালা রচলা-পরিচালনা, প্রযোজনা লোকনাটা। 

জানুয়ারিতে জুহু fares সি পালেসে বিল্ডিংয়ে নিজস্ব ফ্ল্যাট, মাসে পনেরো দিন বোম্বে 
থাকতে হয়, তাই ওখানের জন্য গাড়ি কেনা হয়, ৪৭ বছর বয়সের তুলনায় ব্লাড সুগার 
বেশি । 
২৬ ফেব্রুয়ারি পি এল B-a নতুন নাটক ‘লেনিন কোথায়’ মিনাভায়ি প্রথম মঞ্চস্থ হয়, 
অভিনীত চরিত্র স্তালিন। ‘তকপের তাস" যাত্রাপালা রচনা-পরিচালনা, প্রযোজনা লোকনাট্য। 

৬ জানুয়ারি “এবার রাজার পালা” নতুন রাজনৈতিক নাটক রচনা-পরিচালনা, কলামন্দিরে 
প্রথম শো, অভিনীত চরিত্র মাড়োয়ারি। 

‘মুক্তি দীক্ষা’ যাত্রাপালা রচনা পরিচালনা, প্রযোজনা লোকনাটা। 

এদিন বদলের দ্বিতীয় পালা’ পথনাটক রচনা আসন্ন লোকসভার নিবচিন উপলক্ষে । 

২৬ জানুয়ারি ‘eet’ প্রথম মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রসদনে, অভিনীত চরিত্র Bras পাইরন। 
‘অরম্যের EN ভাঙছে’ যাত্রাপালা রচনা পরিচালনা, প্রযোজনা গণবাণী। 

৩ ফেব্রুয়ারি ইন্দো-চায়না সুহৃদ সংঘের আমন্ত্রণে সন্ত্রীক চীন সফর, ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত। 
মে মাসে “দাড়াও পথিকবর’ রচনা । ৭ সেপ্টেম্বর ‘ঝড়’ শিশির মঞ্চে প্রিমিয়ার শো হয়, 
উচ্চ প্রশংসা। 

১৭ নভেম্বর নতুন নাটক ‘স্তালিন ১৯৩৪” মঞ্চস্থ হয় আকাদেমিতে, অভিনীত চরিত্র স্তালিন। 
২৫ নভেম্বর . ‘কালোহাত' পোস্টার নাটক নিবচিনী প্রচার উপলক্ষে হৃষিকেশ পার্কে প্রথম 
শো। 

“সাদা পোশাক" যাত্রাপালা রচনা-পরিচালনা, প্রযোজনা গণবাণী; ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম শো। 


লন্ডনে নাটা প্রশিক্ষণের জনা কনা বিষুঃপ্রিয়াকে প্রেরণ। 


২৯ মার্চ১৩ জুনের মধ্যে ইংরেজিতে নিজস্ব বৈপ্লবিক নাটাভাবনার গ্রন্থ রচনা “ওয়ার্ডস 
আ রিভোলিউশনারি থিয়েটার ?। 

‘sora’ যাত্রাপালা রচনা পরিচালনা, প্রযোজনা গণবালী। 

‘দাড়াও পথিকবর’ প্রথম apy হয় ইনস্টিটিউট মঞ্চে ৪ ডিসেম্বর, অভিনীত চরিত্র মাইকেল। 
“স্বাধীনতার ফাঁকি’ যাত্রাপালা রচনা-পরিচালনা, প্রযোজনা ভারতী অপেরা । মস্কো চলচ্চিত্র 
উৎসবে ‘বৈশাখী মেঘ’ আমন্ত্রিত, সে উপলক্ষে Sens মাসে সস্ত্রীক সোভিয়েত ভ্রমণ । 
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কলকাতায় আন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'বৈশাহী মেঘ" ইণ্ডিয়ান ারারাঘায় দেখানো হয় । 
১১ জুন ‘টুওয়ার্ডস আ বিভোলিউশনারি থিযেটাব" এম সি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। 
‘sta অজ্ঞাতবাস" গিরিশচন্দ্রেব নাটক প্রযোজ্জনা, sey হয়, ৬ নভেম্বব ইনস্টিটিউট 
মঞ্চে, অভিনীত চরিত্র কীচক। 

২৪ এপ্রিল প্রথম শো তারাসুন্দরী পার্কে '৮২ বিধানসভা নিবচিন উপলক্ষে ‘corer বোমা? 
পথনাটক রচনা -পর্রিচালনা -অভিনয। 

৭-২৭ জুলাই মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে সোভিয়েত ভ্রমণ, সঙ্গে স্ত্রী শোভা সেন, 
‘লেবেদেফ’ জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্ততি । 

মালদহের বতুয়ার হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার নাটক 'যালোপাড়ার মা" ১৩ অক্টোবর 
আকাদেমিতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। 

“শৃঙ্খলা ছাড়া" মার্কস মৃত্যু শতবর্ষ উপলক্ষে রচিত, প্রথম অভিনয় ১৬ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে 
সকালে, অভিনীত চরিত্র মার্কৃস। 

১৮ সেপ্টেম্বর ‘দাঁড়াও পথিকবর’-এর শো-চলা অবস্থায় অসুস্থ, নার্সিংহোমে মাসখানেক পূর্ণ 
বিশ্রাম । 

“আজ্কের Tera’ রচনা-পরিচালনা-অভিনয়, ইনস্টিটিউট মঞ্চে ২১ এপ্রিল প্রথম শো, 
অভিনীত চরিত্র কুণ্ডবিহারী। 

১ নভেম্বর বার্লিন, লন্ডন, কানাডা, নিউইয়র্ক AFA '৮৪-র সাধারণ নিবচিনে “মালোপাড়ার 
সার ব্যাপক প্রদর্শন। 

২৭ জুন থেকে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদান | 

'অহাবিদ্রোহ” (“টোটা' র পুনঃপ্রযোজনার নতুন নামকরণ) ৬ সেপ্টেম্বর, রবীন্দ্রসদনে। 
৮-২২ অক্টোবর পি এল টি-র পূর্ব জ্ঞামানি সফর : “মহাবিড্রোহ" নাটক নিয়ে। 

৩ জানুয়ারি দিল্লি শ্রীরাম সেন্টারে “হোয়াট ইক্ত ট বি ডান’ বক্তৃতা, বক্তৃতা অসমাপ্ত 
থাকে শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায়। 

“কাচের wa’ বিধানসভার নিবচিনী পথনাটক রচনা-পরিচালনা-অভিনয়* অভিনয়কাল মার্চ মাস। 
২৭ জুন থেকে বার্লিন, এথেন্স, রোম, প্যারিস, লন্ডন সফর। 

ag হানি ঘটে দ্রুতগতিতে, ২৬ জানুয়ারি ‘নিচের মহল’ পুনঃশ্রযোজিত হয়। 
সোভিয়েত সফরে পি এল টি, সঙ্গে নাটক ‘নিচের মহল» ১২ মেড FI 
“দামামা এ বাজে", ছ বছর পরবে আবার যাত্রাপালা রচনা -পরিচালনা, প্রযোজনা আর্য অপেরা | 
১ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রদর্শন মহাঙ্গাতি সদনে। 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রযোজনায় 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন’ পরিচালনা শুরু সেন্টেম্ববে। 
শরীর প্রায়শ অসুস্থ । ১৫ জানুয়ারি ববীন্দ্রসদনে ‘চৈতালী রাতের স্বপ্ন'-এর উদ্বোধন | 

২৯ মার্চ বাড়িতে যাটবছর পূর্তি পালন। 

ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবর্ধ উপলক্ষে “নীল সাদা লাল" রচনা-পরিচালনা-অভিনয় ; প্রথম অভিনয়, 
১৩ এপ্রিল, রবীন্দ্রসদনে, অভিনীত চরিত্র দাতো। 

জানুয়ারি স্তরে আক্রান্ত, ৭ জানুয়ারি “আজকের শাজাহান’ অভিনয়াস্তে অসুস্থতার বৃদ্ধি, ১০ 
জানুয়ারি কলকাতার আস্তক্ঞাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মন্ত্রীর ডিনারে তাজবেঙ্গলে 
পড়ে গিয়ে মাথায় চোট, Sons নার্সিংহোমে চিকিৎসা শুরু; 

১৫ জানুয়ারি কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ ; সাময়িক আরোগালাভের পর আবার ২১ মার্চ রধীন্দ্রসদনে 
একলা চলো রে'-তে অভিনয়; ৫-৯ এপ্রিল ল্যাঙ্কাস্টার নাটা সমাবেশে অংশগ্রহণ ; THT 
‘sare থিয়েটার ও মতাদর্শ) ৩ জুল দীনবন্ধু পুরস্কার গ্রহণ নন্দনে; ২১ জুলাই_১ 
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আগস্ট কালিম্পংয়ে বসে 'লালদু্গ' রচনা; ২৫ নভেম্বর 'লালদগ" মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্র সদনে, 
অভিনীত চরিত্র ডাক্তার ; | 

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত MATENUI খেতাব প্রত্যাখান ; 

১৮ এপ্রিল সক্ষীত নাটক আকাদেমি প্রদত্ত ফেলোশিপ গ্রহণ ; 

“সত্তরের দশক" পথনাটক রচনা, সতাজিং রায়ের আগন্তক" রিলিজ, অভিনয়ে উচ্চ প্রশংসা; 
জন মাসে দীঘার বিশ্রামালয়ে বসে ‘aware আফিম" রচনা; “বাংলা নাটকের আদিপর্বে 
gara প্রভাব শীর্ষক বক্তৃতা নাটা আকাদেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে 
২৭, ২৮. সেপ্টেম্বর ; ‘mele মাঝি'-তে হোসেন মিঞার চরিত্রে অভিনয় উপলক্ষে তিনবার 
ঢাকা গমন; ১৫ ডিসেম্বর পৌত্র লাভ; ১৬ ডিসেম্বর ‘জনতার 'আফিম' অভিনয়ের উদ্বোধন 
রবীন্দ্র সদনে, অভিনীত চরিত্র সাংবাদিক । 


'ক্রশবিদ্ধ FAs প্রথম প্রযোজনা, ১২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদনে ; শেক্সপিয়ার অবলম্বনে 'ফুলবাবু” 


রচনা, পরিচালনা ; ১০ জ্ঞানুয়ারি প্রথম অভিনয় হয় | 

মার্চ মাসে আবার অসুহ্ব__২ মার্চ পিজ্ঞি তে চিকিৎসা শুক ২২, ২২ মার্চ বোদ্বে হাসপাতালে 
কিডনি ট্রান্সপ্রাশ্টের জন্য ভর্তি ১৮ এপ্রিল কলকাতা প্রত্যাবর্তন, সপ্তাহে ৩ দিন নিয়মিত 
ডায়লিসিস; এবই umn 'প্রতিবিপ্ররব' গ্রন্থ রচনা wma, এম সি সরকার প্রকাশের জন্য 
মুদ্রণ শুরু করে; ২ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে ‘একলা চলো বে" অভিনযে শেষ অংশগ্রহণ ; 
৭ আগস্ট টিভি সেন্টারের সামনে দূরদর্শনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা । শিল্পী শোভা সেনের অভিনয় 
জীবনের ৫০ বৎসরে পূর্তি উৎসবের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা, ‘apres’ পুনঃ শ্রযোজনার মহলা 
১৮ আগস্ট রাত্রি টা পর্যন্ভ; sa আগস্ট পি জি থেকে ডায়ালিসিস করে বাড়ি ফিরে 
বেলা ৩-৩০ মিনিটে দেহাবসান ; ৩১ আগস্ট শি এল টি ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির 
উদ্যোগে রবীন্্রসদনে স্মরণসভা, এই স্পমরণসভাতে প্রকাশিত হয় নাটা আকাদেমি প্রকাশিত 
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নাট্যকার পরিচিতি 


ংলা নাট্য রচনার ক্ষেত্রে বরাবরই aoe ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটলেও অতীতে; 
মতো বর্তমানেও দু’ তিনজনের নামই এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণযোগ্য । প্রয়োগগ্ডণের সমাস্তরাল 
সাহিতাগুণের রসাস্বাদী বাংলা নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনোজ মোহিত দেবাশিসের নামের 
Ate চতুর্থ যে নামটি সহজেই আজ উচ্চারিত হয সে নামটি চন্দন সেনের। বস্তুত 
বাংলা নাট্য প্রয়োগে ও রচনার ক্ষেত্রে শহর ও মফন্বলীয় বিভাজন রেখা মুছে এই 
চারজন নাট্যকারই আজ সর্বজনগ্রাহ্য । চন্দন সেন নাট্যরচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মফস্বলীয় 
প্রান্ত থেকে VSR রচনা ও প্রয়োগের মাধ্যমে, আজ তিনি মনোজের মতোই বাংলা 
ভাষার সংক্কৃতি-কেন্দ্রের জনপ্রিয়তম নাটাকার। চন্দন সেনের এই নাট্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠার 
সেনাপতা দিয়েছেন প্রয়োগশিল্পী মেঘনাদ ভট্টাচার্য ও কলকাতার সায়ক গোষ্ঠী । 

চন্দন সেন ১৯৬৭-তে প্রথম মৌলিক vars “নিহত সংলাপ’ দিয়ে নাট্যকাররূণপে 
পরিচিত হলেও ১৯৯৭-এর মুখে ত্রিশ বছরে একাক্ রচনা করেছেন মাত্র বারোটি 
আর ১৯৭৩-এ ‘wey ইতিহাস” প্রথম মৌলিক পূণঙ্গি নাটক লেখার পর এই ১৯৯৬-এর 
শেষ প্রান্ত সময়ের মধ্যে পৃণক্ষি নাটক লিখেছেন কুড়িটি। অনুবাদ ও রূপাস্তরিত পূর্ণাঙ্গের 
সংখ্যা পাঁচ। প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা দশ। নাটক ছাড়া নাট্য প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ ও 
সমালোচনা গত দু দশক ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছেন। 

চন্দন সেন আজ্জ কেবল সমগ্র বাংলার প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার নন, একজন সমর্থ 
নাট্য প্রয়োগশিল্পীও । মফস্বল শহর চাকদহের যে হযবরল নাট্যদলে তার নাট্যচচারি 
সূত্রপাত, সেই দলের হয়ে নয়ের দশকে তিনটি পূণক্গ নাটক রচনা ও প্রয়োগ BAT 
‘হে শঙ্খচিল’ ও ‘অলৌকিক আয়নার পর ‘অনিকেত Fe’) ‘অনিকেত সন্ধ্যা’ 
হযবরল গোষ্ঠীর সফল aes aby আকাদেমি পত্রিকা” সম্প্রতিকালের. বিশিষ্ট 
নাট্য প্রয়োগের নিদর্শনরূপে তাঁর ‘অনিকেত aay’ প্রকাশ করল। 


পাপু 
প্রিয়তোষ 


পাপু 





প্রথম CAFI 


প্রিয়তোষের ঘর ডিভানের উপর পাপু। প্রিয়তোষ ঢোকে। 

পাপু, তোমার পুজো ভেকেশন শেষ হচ্ছে কবে খেয়াল আছে? 

পাপুর ঘোর ভাঙে, তাড়াতাড়ি বই লুকিয়ে ফুল বই পড়ে। 

(কাছে এসে) কবে? 

সেভেন ডেইজ বাকি। 

সেন্ট জ্বোশেফে-এ এবার পূজা ভেকেশন মোট দশ দিন। 

ইয়েস বাপি। 

এক্‌জাম কবে? 

সেকেন্ড সেমিস্টার ইলেভেনথ্‌ নভেম্বর থেকে। 

প্রিপারেশন? 

পাপুর বইয়ে মনোনিবেশ | 

এত মন দিয়ে এখন বই পড়ে ATS নেই। আমি জানি তুমি ওই স্প্রিং রিডার-এর 
মধ্যে এতক্ষণ কমিকস্‌-এর বইটা লুকিয়ে পড়ছিলে। বইটা দাও 

(omy cat) উহু, আসলটা নয়, ওই কমিকস্-এর বইটা যা তুমি খুব চট করে 
লুকিয়ে ফেলেছ, দাও | 

উঠে দাঁড়ায়, বইটা তলা থেকে বের করে দেয়! 

ee রিটা জা E MG 


HEF SEE E 
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(eg: 
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পাপু ইংলিশ মিডিয়াম-এ পড়তে পড়তে তুমি যেমন বাংলাটা এখনও খুব রপ্ত 
করতে পারনি, লুকিয়ে পড়াটাও রপ্ত হয়নি। 

(হাসি) লুকিয়ে পড়ো না। তা কেমন হবে পরীক্ষা এবার ? প্লেস থাকবে প্রীতম 
কুমার ? (হাসি) 

মিসেস্‌ আয়ার যদি প্রপারলি খাতা দেখেন__ 

মালবিকা অফিস বাবার জন্যে ASS হয়ে ঢোকে। 

ডোন্ট WES ফল্ট উইথ ইওর mq পাপু, নিজে ঠিকমত লিখতে পার না! 
সব্বাই নো দোট্‌ মিসেস্‌ আয়ার CHS হার ফেভারিটস, যারা ওর কাছে প্রাইভেট 
পড়ে, তারাই সু-সু-সুবিস্তা 

সুবিধা, সুবিস্তা নয়, ওটা হিন্দি সুবিধা-প্রিভিলেজ-সুবিধা__ 

সরি, তারা এখন সুবিধা পায়_ 

ভাল লিখলে এটা কোনও সমস্যাই নয়। দাদুর কাছে হিষ্টি-র সিক্সথ লেসনটা 
পড়ে নিও। 

তোমার কিন্ত ore একটু দেরি হল মালবিকা। 

কী করব? দাদুর বিছানাটা এমন নোংরা হয়েছিল না। বাবা তো স-ব করতে 
পারেন না, করা উচিতও না, তাই__ 

এই জন্যে বারবার বলেছি একজন হোল্‌ টাইমার রাখতে অন্তত এই মাসটা__ 
তোমার দাদু একজন পারসিয়ালি প্যারালাইজড্‌ বৃদ্ধ। ভাল হয় হোল টাইমার 
TEA লোক রাখলে। একজন নার্স সেবাযত্ব করবেন। তোমার বাবা এতে রিলিফ 
পাবেন। আরেকজন কাজের লোক। এ সব কাচাকুচি, পরিক্ষার -টরিফ্কার 
করবে-__তুমি কি শুধু আমায় রিলিফ দিতে চাইছ? 

না। 

যা সম্ভব না তার পেছনে না ঘুরে যা সম্ভব সেটা করলেই ভাল Wi শোন 
হারার মাছ হেরি হযে অনি ভিন বারা নজির -তহি 


(হাসি) আজ করব না__ 

আমার কথায় হঠাৎ এক্সাইটেড হয়ে লাভ নেই। তোমার ব্যান্ক-এর ও-টি-টাই 
সবটাই বড় প্রিমিয়াম তোমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে না। সামনে অনেক 
খরচা। 

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা-__ 

তুমি নিজেই ওয়াসিং মেশিন কেনার তালটা তুলেছ-__ 

তোমার দিকে তাকিয়ে, মানে তোমার কষ্টের দিকে তাকিয়ে-__ 

(Bris গলিয়ে) না, (হাসি) টি ভির বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে__ 

করেক্ট বলেছ মা) বাপি ভীষণ টি fea আ্যাডভারটাইসমেন্ট দেখে জিনিস 
পারচেজ্‌ করে। লাস্ট ইয়ার-এ টি ভি-তে একটা হিন্দি হিট গানের প্যারোডি 
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পাপু 


fè বয় : 


প্রিয়তোষ 
পাপু 


শ্রিয়তোষ 


পাপু 


শুনেই একটা সাবান কিনে ফেলেছিল। কিন্ত সে সোপ্টার ফ্লেভার তুমি 
পছন্দ করনি, দিদাও না, আমিও না, শেষে গ্র্যান্ডি দাদাইকে মাখানো হল 
এক মাস (হাসি) প্র্যান্ডি-র তো এক সাইড প্যারালিসিস্‌ কথা বলতেও পারে 
নাঁ_তাই নিজেও ভাল করে-__ l 

(হাসি) হিন্দি ফিল্ম-এর কোন্‌ RE গানটা বলো তো পাপু ? বাবাকে মনে করিয়ে 
দাও তো? 

(বাবার দিকে) ও হাসি না__ মেরে স্বপ্না শুলাবি পামোলিভ্‌__ 

মালবিকা ও প্রিযতোষ হেসে ওঠে! 


মালবিকা বুঝতে পারছ তো টি fea আ্যাড্গুলো প্রোগ্রাম এর চাইতেও 
সাম্টাইমস্‌ বেটার পাপু। তুমি কিন্তু anf বা দাদাইয়ের মতো গানের লাইনে 
আসতে পারো। তোমার গানের গলাটা বেশ ভালই-_কি বলো মালবিকা ? 
হু, চল, (পাপুকে) তুমি দাদাইয়ের মতো পার্ট টাইম সিঙ্গার, ফুল টাইম প্রফেসর 
হতে পার। কিংবা গ্র্যান্ডি দাদাইয়ের মতো ফুলটাইম্‌ সিঙ্গার আর পার্ট টাইম 
বিস্নেস্‌ মান্‌ হতে পার। পাপু তোমার বাপির যা নেই তোমার মধ্যে কিন্ত 
সেটা আছে। হেরিডিটারি গানের গলা-__ 


আমারও ছিল ম্যাডাম তোমার জন্য চাপা পড়ে গেছে। (হাসি) চলো। 

মা, আমি সিঙ্গার হব না, কোনদিন না, হলে গ্র্যান্ডি দাদায়ের মতো দশা 
হবে আমার। একা একা একটা ঘরে। কথা বলার কেউ নেই। থাকতেও 
নেই- _ শুধু ক্যাসেট রেকর্ড পুরনো গান। শুধু পাস্ট টেনস্‌ আমার দাদাই 
ছাড়া আর তোমাদের সববার কাছেই গ্র্যান্ডি কেমন একটা এক্‌স্টা লায়াবিলিটি 
আমি ফুলটাইম সিঙ্গার হব না বাপি.... 

লায়াবিলিটি বলছ কেন পাপু ? আমরা কি তোমার প্রযান্ডি দাদাইকে ভালবাসি 
না? খুব বাসি। যতটুকু সময় পাই তার প্রতি ডিউটি করি না? 

মুখের দিকে তাকায়। 

চল, চল, দেরি হয়ে গেল। পাপু, বুড়ো হলে সবার এমন হয়। গান চর্চা 
করলেও হয়, না করলেও হয়। তোমার দাদাই এখনও চলতে ফিরতে পারেন 
তিনিও তো গান জানেন ; যখন তিনি আরও বুড়ো হবেন তখন ওই গ্র্যান্ডির 
মতোই একা একা শুয়ে থাকবেন। ক্রিয়ার 2 

সুখ টিপে দেয়। 

(মুখ বাবার দিকে তুলে) মা তোমার কে হয় বাপি ? 

প্রিয়তোষ ও মালাবিকা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। 


ওয়াইফ্‌। বাংলা জানতে চাইছ তো? বাংলায় H, চলতি বাংলায় বউ। 


যালবিকা হাসে! 

বাপি, তুমি তো সিঙ্গার নও, তাই মা বেচে আছে। আমিও সিঙ্গার হব 
না। হলে আমার ওয়াইফ, সরি বউ বেশিদিন বাঁচবে না। বুড়ো বয়সে আমার 
সঙ্গে কথা বলার কেউ থাকবে না, জাস্ট লাইক দাদাই, জাস্ট লাইক প্র্যান্ডি। 
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কর্ণদেব 





দ্বিতীয় corre 

কর্ণদেবের রাইটিং টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, ফোন, লেখার সরঞ্জাম 
ইত্যাদি। কর্ণদেবের হাতে বই, সে চেয়ারে একটু রিল্যাকস্‌ করে 
বসে বই পড়ছে। ফোন বাজে । একটু হেসে কর্ণদেব ফোন তোলে | 


হু আটচশ্লিশ ঘণ্টা পর হ্যালো। কাল কী হয়েছিল তোর? রুটিন ভাঙলে 
খুব খারাপ লাগে নিখিলেশ? (হাসি) কী বললি আবার লাইন পাসনি ? শোন্‌ 
তোকে তো আগেই বলেছি আমার প্রস্তাবিত নিঃসঙ্গতা দূরীকরণ সমিতিটা 
তৈরি করতেই হবে। ওই সমিতি টেলিফোন মন্ত্রীর কাছে তোর আমার মত 
শ’খানেক বৃদ্ধের আমরণ অনশনের হুমকি দিয়ে দরবার করুক-_এই বয়সে 
আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি আমরণ অনশন সম্ভব নয়.....কারচুপি তো করতে 
পারব না.... (হাসি) বৃদ্ধদের হুমকিতে ফোন ঠিক কাজ করবে....না, দুদিনে 
নতুন কোন খবর নেই...তোর বউ আর বউমা থিয়েটার কেমন দেখল? (হাসি) 
খুব ভাল? তা তুই গেলি না কেন? 

ছেলে, ছেলের বউ যখন এত করে ধরল-_(হাসি) an, বিপত্নীক বলে 
সিম্প্যাথি দেখাচ্ছিস। দ্যাখ, নীলিমাকে নিয়ে থিয়েটার খুব বেশি দেখিনি এখন 
এত বছর হয়েছে___ও নিয়ে সেম্টিমেন্ট এখন আর নেই। 

আমার সঙ্গে কোনদিনই তোমার যাওয়া হবে না বতস....সময় কই? এখান 
থেকে আকাদেমি, রবীন্দ্রসদনে সন্ধ্যার শো দেখে ফিরতে দশটা/সাড়ে দশটা...তো 
সিনিয়র মুখার্জিকে খাওয়াবে কে? GN? বাবার জ্রীবনযাত্রা জ্ঞানিস না? 
সংগীতাচার্যের তো গান না শুনলে পেটের খিদে চাগিয়েই ওঠে না...খাবার 
আধঘন্টা আগে থেকে are টাইম কিংবা ডিনারটাইম মিউজিক চাই। তাকে 
খাওয়াবে কে? যদি থিয়েটারে ঢুকি? কী বললি? নতুন ক্যাসেট? আমার 
জন্যে জোগাড় করেছিস...কার? দরবারি সব! মাস্টার-দের কালেকৃশন্‌ দারুণ ! 
বাবা খুব খুশি হবে... 

‘কাল নিয়ে আসব। ware ইউ নিখিলেশ। an ক-দিন থাকবি না?.... 
পাচদিন। কোথায়? চাদিপুর.....বউঠান যাচ্ছে। 

ভেরি গুড্‌। মন খারাপ তো হবেই প্রাক্তন অধ্যাপকরা সব সময় বকবক 
করতে চায়। যত বুড়ো হয়....তত প্রবণতা বাড়ে... পাচটা দিন....যাক পুষিয়ে 
আমাদের পলাশচন্দ্র আর শ্রীমতী লীনা তোর জন্য যথেষ্ট করছে....তুই 
দৌড়ে সেকেন্ড হয়েছিলি কিন্তু ফাস্ট যে হল সে ট্র্যাক oa করায় বাতিল 
হয়ে গেল....তুই সেকেন্ড হয়েও ফার্ট-এর মেডেল পেলি। (হাসি) ...না, 
না....আমারও ARE খুব খারাপ না....হোয়াট্‌....আরে বাবা সত্তর বছরে মা 
গেছে_ আরেকটু বাচলে ভাল হত- _হল না, কিন্তু সত্তর তো কম নয়। নীলিমা 
অবশ্য একটু আরূলি গেল- চুয়াল্নয়। 
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কর্ণদেব 


কর্ণদেব 


accra 


কর্ণদেব 


অর্জন 





হঠাৎ__আরে দূর....গলায় এখন বিষাদ খেলেই ন্না__কেমন ক্যাজুয়ালি 
বলছি দেখছিস্‌ না (হাসি) এ্যা- সাড়ে বারোটা বেজে গেছে__এই কাল 
খাওয়াতে হবে, আমাদের অর্জুনচন্দ্র নিশ্চয়ই এখন ও ঘরে সাস্তানুবুদ 
হচ্ছে... হ্যা.... 
অল্প আলো । 
are ভীত্ঘদেবের ঘরে আলো । 
অজ্ঞন পিছন পিছন থালা লিয়ে ঘৃবছে। 
দাদু খেয়ে নাও! কাকা ফেরেনি এখনও- অ-দাদু গান চালাব-__ 
টেপ্-এর কাছে WT! FH থেমে যায। 

না না__ 

কি মুস্কিল হল বলো তো, বউদি তো বলেই খালাস, ঠিক সাড়ে বারোটায় 
যেন দাদুকে__অ দাদু, কাকা পোস্ট অফিসে গেছেন।॥ এসে পড়বেন এক্ষুনি | 
খাও না গো, লক্ষ্মী সোনার মতো খেয়ে নাও তো অ দাদু-_ 

FUT ঢোকে | 

রেখে দাও অর্জন, টেবিলে রাখ। 

এই তো নাঁচালে কাকা, ছয় বছর ধরে প্রতিদিন তুমি এখানে না ঢোকা 
পর্যস্ত এ বাড়িতে যতবার ঘুরপাক খাচ্ছি; দেখো আমার কোনদিন বাত 
হবে না। আমার বংশে সববার ছিল। দেখো আমার হবে না_ 


হবে, এ বাড়িতে তো মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা রান্নার. কাজ কর বাকিটা তো 
বাজারে ফুলুরির দোকানে গিয়ে চপ ফুলুরি ভাজতে বস। টানা রাত ন'টা 
পর্যস্ত। বসে বসে ভেজে WS! কোনও মুভূমেন্ট নেই, তোমার বাত হবেই। 
ঠেকাবে কে? 

আর মাত্র তিনশো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিও না, afea পর্যন্ত এখানে 
থেকে যাই। সবাইকে খাইয়ে -দাইয়ে বিদেয় হই। বছরের পর বছর ফুলুরি 
ভাজতে আর ভাল লাগছে না কাকা। 

এ বাড়ির হেড অফিস্-এরও তোমায় আর টাকা বাড়াতে ভাল লাগবে ATI 
বোঝ তো সব- হোল্‌ টাইমার রাখার হ্যাপা অনেক । আচ্ছা যাও-_ 
কাকা, বউদিকে বলে দিও, তেল আজ আধ শিশিও খরচ হয়নি__আমায় 
শুধু শোনায় “অর্জুনদা তোমার তেলের খরচ বাড়ছে_ বলো দিকি আমি 
তেল বেশি খরচ করি? 

মোটেই না। বেশি তেল খরচ করলে এত তেল বাচাতে পার? আধ শিশি 
তো? 

হ্যা। 
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বুঝতে পারছি মাছের ঝোল আজ আর খাওয়া যাবে না। থালায় পড়েই 
প্রচণ্ড গতিতে ছুটবে। টপ স্পিড-এ কার্ল লুইস কিংবা জনসনের মতো 
(হাসি) । 
আআ (হাসি) হ্যা আমিও খেতে পারিনি। ট্যাল্‌ ট্যাল্‌ করছে ঝোল। ভাগাস 
ঝোলটার চারিদিকে আলুসেদ্ধ দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছিলাম _তবেই না 
খেতে পারলাম। 

তোমাদের জনাও আলুসেদ্ধ আছে, দাদু কিছুতেই ওই ঝোল খাবে না, 
তুমি একটু বুঝিয়ে বল, বুড়ো মানুষ, আমায় যেন মনে মনে শাপ না দেয়। 
হাফ শিশি তেল দাদুকে দেখিয়ে দিও। চলি বুড়ো মানুষ । ঠিক বুঝে নেবে 
দেখো | 
প্রস্থান কর্ণদের হাসতে থাকেন। বাবার দিকে চোখ পড়ে, বাবা বিহানায় বসে হাসচ্ছেন । 
কী হল মুখুজ্যেমশাই। কেউ নেই। সংগীতাচার্যের একমাত্র ছেলেই এখন 
একমাত্র বন্ধু। খিদে পেয়েছে তো? 
না (হাসি) মাথা নাড়ে। 
বুড়ো হলে খিদে কমে। আমিও আগের মতো খেতে পারি না। কন্জাম্পসন্‌ 
হাফে নেমে গেছে বাবা, ওষুধ খেয়েছ ও 
হা (হাসি_) 
চান হয়েছে? 
হা (হাসি) 
তো এখন একটু গল্প হবে। 
(হাসি) হা-হা 
বেশ তাহলে আজকের খবর শুরু হোক। তোমার-কাছে গান শিখেছিল-_অনুপ 
মিত্র, মনে আছে? ওই যে বীরেন মিত্তিরের নাতি....মনে পড়ছে? 
(হাসি) ঠোং-রি, ঠোং-রি__ | 
হ্যা, ঠুংরিতে নাম করেছিল yar খান দশেক রাগপ্রধানের রেকর্ড ছিল। 
দুটো ফিল্ম-এ প্লেব্যাক করেছিল....বৈজু বাওড়া, TAG বাহার না কী যেন....মনে 
পড়ছে? 
হা, হা, (খুশি) 
ওর সঙ্গে দেখা হল, আমার বয়সী তো, তবে অনেক রোগা হয়ে গেছে। 
তোমার মতো বন্বেতে গিয়ে বহুদিন ধরে পড়ে থেকে চেষ্টা করছে। এদ্দিনে 
নাকি চান্স পেয়েছে। একটা হিন্দি ফিল্ম-এ মিউজিক ডিরেক্টর হয়েছে। বুঝে 
দেখ ষাট বৎসর ক্রস্‌ করার পর (হাসি) এদ্দিনে মিউজিক ডিরেক্টর। 
গভীর হয়ে যায়। ` 
খুশি হওনি তো? তোমার খুশি দেখতে ওদের বয়েই গেছে। জীবনের শেষ 
লগ্নে এসেও যদি নাম, যশ, অর্থ হয়, তুমি বুঝবে না, ভয়ংকর মরীচিকা 
ফাদার তুমি বুঝবে না ব্যাক ডেটেড মানুষ তুমি....যাক্‌গে ওর সঙ্গে দেখা 
হল হঠাৎ। অনেক গল্প হল তুমি খুশি না হলেও আমি জানতে বাধ্য ওর 
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সুর দেওয়া হিন্দি বইয়ের নাম সগর্বে শুনিয়ে গেল আমায়__খুশ হো গ্যায়ে 
দিল’ 

খু....আ? 

“খুশ হো গ্যায়ে দিল” তোমার ঠুংরি জানা শিষ্য সুর দিযেছেন। তবে ও 
বইয়ে কোনও ঠংরি নেই-__অখিলেশকে মনে আছে তোমার? অখিলেশ 
রায়__বছর পাঁচেক তোমার সঙ্গে গান শিখেছিল__ওই যে, ওই যে তুমি 
“সেইদিন শ্যামপ্রেয়সীর সোনার নৃপুর’ গানটা শোনাতে গিয়ে গাইছিল। তুমি 
সহ্য করতে না পেরে এক চড় মেরেছিলে....মনে আছে? 

হ্যা, মো...হ...মো-.-হ- 


হ্যা, হ্যা প্রতি ১লা বৈশাখ তোমাকে মোহর দিয়ে প্রণাম করত। বড়লোকের 
ছেলে, মস্ত বড় মাংসের দোকান মনে হয়েছিল দৈত্যকুলের একজন প্রহ্লাদ....মনে 
পড়ছে তাহলে বাবা সাতাশি-তেও কি সার্প মেমরি তোমার আমি তো একষট্রিতেই 
প্রিয়তোষের অফিসের ফোন নম্বর মনে রাখতে পারি an ভাতে অবশ্য 
ক্ষতি খুব হয় না বাবা, সেদিনও ভুল নম্বরে ডায়াল করেছি, পরে টেলিফোন 
এক....দুই ক্ষেত্রেই ও প্রান্তে অখণ্ড নীরবতা ....মাঝে মাঝে সৌঁ-সৌ আওয়াজ 
ভেসে আসছে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে টেলিফোন- টেলিফোন-_ 
অ-খ-লে-ছ _ 


বলছি, অতীতের কথা উঠলেই তুমিও হ্যাংলা হয়ে পড়।....বলছি অধিলেশের 
ভুলে গেছি....সবার খোঁজ নিচ্ছিল, বাবলা.... অখিলেশ এখন প্রায় সন্ন্যাসী 
হয়ে গেছে বাবা। 


পাঠা কাটার মতো হিংস্র ব্যাপার-ট্যাপার একদম সহ্য হচ্ছিল না। শেষে 
ংসের দোকানই তুলে দিল অখিলেশ...-ঠিক করেনি? হ্যা মাংসের দোকান 
ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকল সে। মাংসের দোকান তুলে দিয়ে ভিডিও 
ক্যাসেটের দোকান খুলেছে । ছেলে বসে এখন সেই দোকানে -...আর অখিলেশ 
যায় মন্দিরে, ভজন-টজন গায়। এবার খুশি তো? 
(মুখ ঘুরিয়ে) গা..গা..ন 


এটাও পছন্দ হল না। WA খবর রাখি তোমার শিষ্যদের মধ্যে কারুরই 
খু-ব পছন্দসই ফিউচার হয়নি, প্রায় সববাই বলতে পারো ট্রাক চেঞ্জ করেছে 
বেচে থাকার জন্য....আমিও তো তাই হবো। গান তো হল না, গানে 
ভবিষ্যৎ যখন নেই। তার অতীত মানে ইতিহাস নিয়েই রইলাম.... এসো 
খাবে চলো। 

ভীক্মদেবের মুখের মধ্যে জল ছেলে দেয়! CA হাসতে হাসতে জলটা PAPE করে 
ফেলে। 
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তারপর খাওয়া-দাওয়া ? ডাক্তারবাবু নিজে হাতে খেতে বলেছেন, মনে 
আছে, চেষ্টা অন্তত করতেই হবে। খেয়াল আছে তো? আমি মেখে দিচ্ছি। 
আলুভাতে, ভাজা ডাল আর এই ঝোল। ঝোল বোঝ তো। কোলের জল 
মিশ্রিত সমুদ্রের মধ্যে একখণ্ড মতসা বলছে_-__ট্র-_কি। আসুন মি. ভীষ্মদেব 
মুখার্জি, লাঞ্চ শেষ করতে আজ্ঞা হোক জনাব-__ (বদ্ধ হাসে) (হাত ধুতে বায়) 
ও হো আপনি তো গান শুনছেন । লাঞ্চ টাইম-এ মিউজিক চাই আপনার। 
তো SIS কোনটা হবে, আজ আমি কিন্তু ক্লান্ত ; নিজে গাইতে পারব ar 
টেপে হোক কেমন ? কোনটা হবে? এটা “ছিল চাঁদ মেঘের পারে'_ হবে? 


সুর সাগর ‘হিমাংশু দত্ত’ হবে”? 


মা 

অ। ঠিকই তো এখন ভর দুপুরে চাঁদ কেন? তাই না? 

হা। yo 
তবে? তবে এইটা হোক। তোমার গড়া এই তাজমহলে বসে বসে বহুদিন 

শচীন কত্তার গান শোন না, শুনবে, তাজমহল-__“প্রেমের সমাধি তীরে 

নেমে এল শুভ্র মেঘের জল’ জল কথাটা আছে, ....ভাল লাগবে....কারণ 

তেল বাচাতে গিয়ে অর্জন আজকে তোমার ঝোলটাতে সত্যি সত্যি জল 

(টেপ্টা চালায়, প্রেমের সমাধিতীরে। FS মেখে দেয়) খাও..-খাও।, 


(কক্জিতে ডান হাতে গ্রাস ওঠায় তারপর গান শোনে) আ আ- a 
গান ভাল লাগছে? শুনতে শুনতে খাও। এ গানটা মা খুব ভালবাসত, 

লা? 

Shorea তাকায় I 

বলছি এই গানটা মা খুব ভালবাসত, না? 

হা" 

(crea সঙ্গে একটু গেয়ে ওঠে) নাও বাও...এইভাবে হাতটা তোল আর একটু 

মুখের সামনে, ডাক্তারবাবু বলেছেন, বয়সটা কিছু নয় বাবা চেষ্টা করলেই a 


পারবে খাও....চেষ্টা তো করতেই হবে....আমাদের তো বেচে থাকার চেষ্টাতেই 
এখন জীবনের একমাত্র ওয়েজ এন্ড মিনস্। তো গানের সঙ্গে একটু কবিতা 
হবে? কবি কর্ণদেবের কবিতা ? 


“একদিন ছিল ভিতরে বাইরে TA কত বল 

একদিন ছিল তোমার সঙ্গে কত গুণমুক্ষের দল 

একদিন ছিল প্রাণ থেকে প্রাণে 

তোমার নৌকো ছুটত উজানে | z 

একদিন ছিল চারিদিক ঘিরে কত মানুষের কোলাহল ।' j 
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মালবিকা 


“আজ কিছু নেই খাটে শুয়ে শুধু 
একা একা তারা গোনা 
আজ কিছু নেই ঘরে বসে বসে 
কেউ নেই দুটো কথা বলিবার___ 
শুধু আছে এক 
এই বুড়ো হাসটিকে বার দুই ডেকে 
এক ঘেয়ে গান শোনা 
এই পোষা হাসটিকে বার দুই ডেকে 
একঘেয়ে গান শোনা 
আজ কেউ নেই। ঘরে বসে বসে 
অতীতের জাল বোনা”। 
কি? কেমন লিখেছি বাবা? যেখানে সব মাস্টাররা সাইলেন্ট সেখানে এই 
কর্ণদেব মুখার্জি ভোকাল্‌। 
পেরেছি। ইতিহাসের লোক হয়েও পেরেছি। কেমন হয়েছে? UN, ভাল 
তাই না....খাও, খাও গানটা আর একটু জোরে দিই বাবা.... 


তৃতীয় প্রেক্ষণ 


প্রিয়তোষের ঘর। রবিবারের সকাল । মালবিকা. ও AMAI পাপু মাকে 
পড়া দিচ্ছে। 


ঠিক আছে, ইংরেজি ও. কে। এবার জিওগ্র্যাফি i 

কাল জিওগ্র্যাফি ক্লাস হয়নি মা, জিওগ্র্যাফি -র মাম-এর কাল ম্যারেজ 
এন্গেজমেন্ট অনুষ্ঠিত ছিল। 

উহু, অনুষ্ঠিত নয়। ওটা পাস্ট পার্টিসিপল্‌ অনুষ্ঠান__তা এসব কে বলেছে? 
আমাদের ক্লাসের রনি__ও তো জিওগ্র্যাফি মাম-এর সঙ্গে একই কমপ্লেক্স-এ। 
ওদের বি-২৯ আর মাম-এর ডি-১১। জান মা, রনি বলল কাল থেকে 
নাকি জিওগ্র্যাফি-র মাম নতুন একটা রিং পড়ে 
আসবেন_ _অঙ্গুটিতে....এন্গেজমেন্ট আংটি__(হাসি।) 

তোয়াদের ওই রনি খুব... যাক্‌গে “আংটি” কথাটা নির্ভুল বলতে পারলে 
অথচ অঙ্গুটি বললে কেন? বাংলাটা আজকাল খুব বেশি ভুল হচ্ছে পাপু। 
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অঙ্গুটি ইজ্‌ হিন্দি Fors আঙুল-আউুর-_ শ্রেপস্‌ জান তো ?-_ইয়েস্‌, 
আঙুল-_ ফিঙ্গার ও. কে.? 
পড়া শেষ তো? আজ তো সানডে, একটু টি ভি দেখব। স্পোর্টস্‌ প্রোগ্র্যাম্‌। 
উহু, হিষ্টি। 
ও বাবা হিস্ট্রি ? কখন কম্প্রিট দাদাই কালই পড়িয়েছে। মেমোরাইস্‌ করিয়েছে। 
পড়া নিয়েছে। দাদাই সহজে ছাড়ে ? 
তাও তো হিস্টি-তে Aenea ফাস্ট হয়। এমন দাদাই কি ওদের বাড়িতে 
আছে? তবুও 
নীলাঞ্জন জিনিয়াস মা__ 
(মুখ তুলে) আর তুমি? 
মিসেস্‌ আয়ার বলেছেন আমি এট্‌ বেস্ট ব্রিলিয়ান্ট, জিনিয়াস নই। 
কম্পিটিশন্-এর যুগ পাপু! জিনিয়াস বলে তো হাল ছাড়লে চলবে 
না-_ব্রিলিযাম্ট-কে আরও বেশি পরিশ্রম করে জিনিয়াসের এট্‌ পার আসতে 
হবে। 
দাদাই বলেছিল আমেরিকায় নাকি সাজরির হেল্প নিয়ে হিউম্যান ব্রেন-এ 
কম্পিউটার ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে? কী মারভেলাস্‌ ব্যাপার। বাপির 
তো চাকরি আমেরিকান ব্যাক্চ-এ, দেখ না মা__ 

(wafer তাকায়) একবার ব্রেন -এ যদি কম্পিউটার ঢুকিয়ে দিতে পারি। 
তাহলে ঠাই ঠাই লীলাঞ্জন, ঠাই ঠাই নীলাঞ্জন as আউট। 
(হাসি) ও সব লাগবে না। তুমিও জিনিয়াস পাপু, ইয়েস্‌-__ 


 পাপুকে বুকে জ্ঞড়িয়ে ধরে। 


জান মা, দাদাই হিস্ট্রি নিয়ে বেরুবার আগে কাল একটা গান শিখিয়েছেন। 
দারুণ TET গান-__ 

তোমার বাঙালি বন্ধ নেই? vers তো হিন্দি। মজার, বলো মজার। (ক্র 
$7) তা গানটা কি বাংলায়? 

না, না ইংতজিতে _স্কুলেও সারপ্রাইজ দিতে পারব। 

দ্যেটস্‌ গুড্‌। কী গান গাও? কুইক্‌, এখনি বারা এসে পড়বে। আমরা 
একটু সপিং-এ বেরোব। তুমি ম্যাথমেটিকস্-এর সিক্সথ্‌ চ্যাপটার-এর সবগুলো 
অঙ্ক আজ শেষ করে ফেলবে কিন্তু। 

এবার হিক্টি-র গানটা হয়ে যাক__ 

গানটা মনে হয় দাদাইয়ের লেখা । মা, সুরটা অবশ্য কমন্‌। 


ইন দ্য ফাস্ট ব্যাটল অফ্‌ পানিপথ্‌ 
বাবর এন্ড লোদি ফট্‌ 

বাট হু র্যাংগ্‌ দা স্টার্টিং বেল? 
BAG উইল নট্‌ টেল্‌ 
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ইন্‌ দ্য ওয়াইজ্‌ কোর্ট অফ্‌ আকবর্‌ 
বির্বল জিব্ড্‌ এন্ড জোক্ড্‌। 

বাঃ! দারুণ! এক্সিলেন্ট! যাও, অক্কগুলো এবার CTS করো। 
দাদাই কাল সন্ধ্যায় কোথায় গেছে মা? 
দাদাই তো বাইরে OV করে না 
আঙসানসোল কতদূর তুমি জান? তুমি কি জান? হাউ মাচ ইওর দাদাই 
BH পেড WA সাচ লেকচারস ? 
দাদাই মোটেই গ্রিভি নয়। গ্র্যান্ডি-কে ফেলে দাদাই সহজে যায় না কোথাও) 
কবে আসবে? 
আজ দুপুরে, পাপু আমরা কিন্তু কেউ fafS নই। ও. টি করলেও তোমার 
বাপিও কিন্তু গ্রিডি নয়। এ যুগে কস্ট অফ্‌ লিভিং কত হাই জান? বড় 
হও বুঝবে । আচ্ছা তোমার দাদাই না থাকলে তুমি এত ছট্ফট্‌ কর কেন? 
এ ব্যাপারে তুমি আর তোমার গ্র্যান্ডি একই রকম। 
দাদাই না থাকলে গ্র্যান্ডি কিছু খায় ari আমি কিন্তু সব খাই। 
মালবিকা পাপুকে আদর করে I 
আদর করলে কেন? 
RR উইল AQ টেল্‌। 
পাপু হাসতে হাসতে বেরিয়ে বার । মালবিকা ঘর শোছায় / 
কলিং বেল বাজে । রিনি প্রবেশ করে। ১৪-১৫ বছরের মেয়ে জিনস্‌ পরা ! 
আরে রিনি, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! কতদিন আসিস না, খোঁজ নিস্‌ না। 
ভাল আছ মাসি। (ব্যাগটা নামায়) মেসোমশাই ? মেসো কই? 
একটু বাইরে। না সানডে মর্নিং এনজয় করতে নয়, বড্ড ড্রাই ব্যাপার। গ্যাসের 
সিলিন্ডারের খোঁজে, বোস্‌ এখুনি আসবে। RR কেমন আছে রে? 
মা ভাল নেই। 


কেন? আবার সঞ্জয়ের সঙ্গে ঝগড়া চলছে? 

হুঁ, সেপারেশন হয়ে গেলেই ভাল হত মাসি। 

কী বলছিস? 

হ্যা মাসি, রোজ রোজ বিশ্রি ঝগড়া, মারামারি। ইউ নো এভরিথিংগ্‌। 

সে তো বহুদিন আগৈর ঘটনা । তারপর তো হিমি আর সঞ্জয়ের একটা 
আযাড়্জাস্টমেন্ট হয়েছিল। এই বছর দুয়েক আগেই আমি গিয়েছিলাম বেলগাছিয়া 
থেকে গড়িয়া....এর মধ্যে তো আর সময়ই পেলাম না। 

মা তো তোমারই মাসতুতো বোন। তুমি তো তাকে ভালই Ga সি হ্যাজ 
অলওয়েস্‌ বিন্‌ রিলাক্টেন্ট টু পুট আপ্‌ উইথ্‌ মাই ড্যাডস্‌ বিগ্‌ ফ্যামিলি। 
বাপির বাবা, মা, বিধবা বোন মানে আমার পিসি... এত সব লায়াবিলিটি 
নিয়ে মা কোনদিন সংসার করতে চায়নি। 
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তুই বাবার দিকে তো? 

(তাকায়) আমি কারুর দিকে নই। আমি জন্মাবার পর মা চিরকাল আমাকে 
সামনে রেখে অজুহাত দিয়েছে। এত বড় সংসারে মেয়েকে ঠিকমতো নার্স 
করা যাবে না। মানুষ করা যাবে না এন্ড সো অন্‌ আর মার সঙ্গে ঝগড়া 
করতে করতে কনসাস্লি বা আনকন্সাস্লি বাপীরও একদিন আমার উপর 
বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। বাপি ভাবল আমার মা আগে ভাল ছিল। আমার জন্মের 
পরেই সে শ্বশুর, শাশুড়ি ননদকে সহ্য করতে পারছে না। অত সব আমিই 
যত অনর্থের মূল। আই এম্‌ গেটিং CAPT ক্রম বোথ্‌ সাইডস্‌... 

থাকবি তো এখানে কিছুদিন ? 

না। ইউনিভার্সিটি-র লেডিস হোস্টেলে চলে যাব আজ বিকেলেই। ওখানে 
অনেক কষ্টে একটা সিট ম্যানেজ হয়েছে। এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে, দখল 
না নিলে কক্ষে যেতে পারে। যা ক্রাইসিস্‌__ 

কেন, এখানে থাকলে খুব অসুবিধা হত? 

(হাসে) না, মা হয়তো শুনে বলত, ও বাড়িতেও বিগ্‌ ফ্যামিলি তুই আবার 
ওখানে গেলি কেন? আমরা সবাই কোনও না কোনও সময়ে কোথাও 


“না কোথাও এক্সেস্‌ মাসি। আমি একটু খেয়ে দেয়েই রেস্ট নেব মাসি। 


কাল হোল্‌ নাইট জাগতে হয়েছে। 

(সামনে এসে) ব্যাপারটা এক্স্‌ট্রিমে গেছে? 

খু-ব! বাপি আজকাল আ্যাব্নমলি He করছে। কাল মারপিট হয়েছে। 

হিমি সেপারেশন্‌ নিয়ে নিক। এভাবে তো-_ 

হোসি) হু, বাপি রাজি হচ্ছে না। বলছে বিয়ের সময়ের সব গয়নাগাঁটি এত্রিথিংগ্‌ 
টু দ্য ফা্দিং মা যদি রেখে যায় তবেই সেপারেশন দেবে। 

রেখে যাক। যখন থাকতেই পারবে না একসঙ্গে | 

মা? রেখে যাবে? সব? (হাসি) এত সহজে? কার জন্যে? 

কেন তোর জন্যে? তুই তো বাবার কাছে থাকবি। মানে আইনত থাকতেই 
হবে। 

জানি না, মনে হয় আমি কারুর কাছেই থাকতে পারব না। কারণ-_যাক্‌ 
চলো ঝটপট কিছু খেতে দেবে । একটু ঘৃমুবো। 

কারণটা বলবি না রিনি? 

তুমি শুনে হয়তো খুব কষ্ট পাবে মাসি। তুমি তো এখানে কেমন চমতকার 
আযাড্জাস্ট করে চলেছ। আমি জানি তোমার এখানে দু দুটো বুড়ো-ফাট 
আর আশি-__তাই না? 

(হাসি) একটি, সাতাশি। 

ও সরি, তা এমন উদারপ্রাণা মহিলা হয়ে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট পাচ্ছ যখন 
জানতে পারছ যে তোমার আপন মাসতুতো বোন তার স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ি 
ইত্যাদির সংসার ভেঙে বের হয়ে আসতে চাইছে__ 
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মালবিকা হিমানির বরাবরই একটু ধৈর্য কম। 
রিনি এর মধ্যে একটা দ্বিতীয় কারণও আছে মাসি। কে জানে সেটাই প্রথম কারণ 
কিনা। 
মালবিকা কি?” 
রিনি থাক্‌, চলো, একটু স্নান করে নিই.... তারপর একটু খেয়ে নেব__ 
মালবিকা দ্বিতীয় কারণটা কি? তোর মামার বাড়িতে হিথির ফিরে যাওয়া নিয়ে প্রবলেম্‌ 
হচ্ছে? 
রিনি না, না, ও সব an বাপি বলছিল কদিন আগে। মা তখনও বাড়ি 
ফেরেনি__বিকেল বেলা বাপি বলছিল- _সিরিয়াস্লি বলছিল মা নাকি তার 
অফিসের ওই পলাশ কাকুকেই বিয়ে করবে... সেপারেশন হয়ে গেলেই__মানে 
ওদের মধ্যে নাকি এ রকম কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। 
মালবিকা কী বলছিস? 


রিনি পলাশ কাকুর একদম ছোট্ট সংসার । ছয় বছরের মেয়ে দার্জিলিং কনভেন্ট-এ 
পড়ে আর স্ত্রী কলকাতায় কোন্‌ একটা কলেজে পড়ায়। তিন কুলে আর 
কেউ নেই। মা যেমনটি চায় আর কি__ 
মালবিকা পলাশের সেপারেশন হয়ে গেছে? 
রিনি হবে। এই ডিসেম্বরে। ওটা নাকি পিস্ফুলি হচ্ছে? (হাসি) বাপি বলছিল 
আমি এখনও বিশ্বাস করি না। তবে এনি ওয়ে, চলো... মেসো এখনও 
এল না? 
মালবিকা আসবে, চল, আগে চেঞ্জ করে নে, আয়। 
রিনি পাপু অনেক বড় হয়েছে না? আরও বেশি পাকা পাকা কথা বলে না? 
মালবিকা হ্যাঁ। 
রিনি ওর দাদাইয়ের গ্রযান্ডি__ 
মালবিকা দাদাই লায়নস্‌ ইন্টারন্যাশনাল্‌-এর একটা সেমিনার-এ গেস্ট স্পিকার হয়ে 
আসানসোলে গেছেন। আজ বিকেলের আগেই চলে আসবেন। আর গ্র্যান্ডি 
যেমন থাকেন আর কি। তবে ভীষণ সেপ্টিমেন্টাল, ভীষণ সেন্‌্সিটিত্‌। ছেলের 
উপস্থিতি ছাড়া খাবেন না। এও এক বিরাট প্রবলেম, চল, এক মিনিট 
অর্জুনদা__অঙ্জুনাদা__ 
রিনি আমি ও ঘরে একটু পাপুকে দেখে আসি। এ ঘরে ঢোকবার সময় দেখলাম 
শ্রীতমকুমার নিউটনের মতো সিরিয়াস্‌ ভঙ্গিতে হোম ওয়ার্ক করছে। পাপু! 
পাপু! 
Cet আসে । 
মালবিকা দাদুকে খাবার দেবে না? 
অর্জুন লাভ নেই বউদি। খাবেন না। কাল সন্ধ্যায় খাওয়াবার জন্যেই থেকে গেলাম 
তাও খাওয়াতে পারলাম না। আজ সকালেও পারিনি । একেবারে কাকা আসুক। 
তখন না হয়-__ 
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কি অস্বস্তির ব্যাপার বলো তো? শোনো, রিনি এসেছে। রিনিকে চেন তো? 
আমার বোনের মেয়ে। ওকে যা আছে তা দিয়ে একটু খেতে দাও তো। 
সঙ্গে একটা ডিম__অমলেট্‌ করে দিও। একটু হাত চালিয়ে । অসুবিধে হবে 
না তো-_ 

না, না, দাদুর তিন বেলার খাবারই তো পড়ে রয়েছে। মিলে ঝুলে হয়ে 
যাবে। কিস্যু ভেবো না। চলে এসো। আমি অমলেটটা করেই আসছি। 
SIATE: কলিং বেল ANTS 

দরজাটা খুলে দাও। পাপুর বাবা এল বোধ হয়। 

তেতরে চলে যায় । অজুর্ন খুলে দেয়। প্রিয়তোষ প্রবেশ করে। 


অর্জনদা, কে এসেছে? 


বউদির বোনের মেয়ে রিনি । এখানে খাবে। 

ও আচ্ছা, শোন, দাদু খেয়েছে কিছু? 

না। 

মানে কাল রাস্তির থেকে না খাওয়া। 

একটু দুধ তুমিই তো খাইয়েছো দাদাবাবু। 

ব্যস, ওইটুকুই। 

চেষ্টা তো অনেক করা হয়েছে। খাবেন না, বুড়ো মানুষের গোঁ বড় সাংঘাতিক 
গোঁ। কাকা আসুক_ 

সে তো বিকেলবেলায় আসবে 

বউদি বলল দুপুরে । 

আরে বাবা, ট্রেনের কিছু ঠিক আছে! যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ ওই 
সাতাশি বছরের বৃদ্ধ অভুক্ত থাকবে । এ হতে পারে? 


- বউদিকে বল না, আমার দ্বারা তো হল না কিছুতেই। বয়স তো আমারও 


কম হল না। আমি বাপু এখন যাই, আমায় আবার অমলেট বানাতে হবে। 
(erupt) পাপু_ পাপ 
মালবিকা ঢোকে | 
পাপুকে ডাকছ কেন? ওর অঙক এখনও কম্প্রিট হয়নি । রিনি এসেছে। 
শুনেছি। নতুন কোনও প্রবলেম? 
ওই একই। ও বিকেলে ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে চলে যাবে। 
হু, ওদের ফ্যামিলি প্রব্লেম্টা এমন আ্যাকিউট, বাট এনি ওয়ে ব্যাপারটা 
জটিল হচ্ছে। ইটস্‌ টু মাচ্‌। 
সবাই তোমার বউ না মশাই? 
প্রিয়তোষ জামাটা খুলছিল । 
জানি, পার্থক্যটা. শুধু ডিগ্রির । কোনও apy দৃষ্টিভঙ্গি না 
(যেতে গিয়ে খেমে বায়) মানে? 
দাদু, গত রাত থেকে না খাওয়া। 
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আমি দায়ী? চেষ্টা তো কম হয়নি। আমার আর কী করার আছে! 

কিছুই না, আমরা এখন টাইম্‌ মতো লাঞ্চ খাব। কাল যেমন ডিনার খেয়েছি। 
আমরা তাহলে খাব ATi ইউ ওয়ান্ট টু সে দাদু খাচ্ছে না তবু আমরা 
খেয়েছি, অতএব আই এম হিউম্যান FETA | 

মোটেই না, তুমি কেন, আমরা সবাই কেমন স্মুখ্লি, যুগোপযোগী হয়ে 
উঠেছি। লয়্যাল টু আওয়ার টাইম । 

তুমি চেষ্টা করনি কেন? যখন বুঝতেই পারছ__আমার বা অর্জুনদার মধ্যে 
চেষ্টার ফাঁকি বা চালাকি, তখন তুমি আরও অনেকক্ষণ চেষ্টা করলে না 
কেন তোমার গ্র্যান্ড ফাদারকে খাওয়াতে ? 

যে কাজটা তোমার বা তোমাদের করা উচিত সবক্ষেত্রে সেটা আমি করতে 
পারি না বলে। 

প্রিস্‌ ডোন্ট রিডিকিউল্‌। রিনি এসেছে। ওর সামনে সিন্‌ ক্রিয়েট কর না। 
ও জানে, ওদের ফ্যামিলির মতো আমাদের ফ্যামিলি স্টাকচারটা হলো নয়। 
হয়তো ভুলই জানে । তবু প্রিস্‌-__ 

(হাসি) মালবিকা, উই হ্যাভ্‌ টু ডিসএশ্রি এট্‌ লিস্ট ইন সাম্‌ পারসোনাল্‌ ম্যাটার । 
এ সংসারের সমস্ত রোগ উপশমে তোমারটাই আমি মেনে নিয়েছি, নিচিছিও। 
কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা পরস্পর একমত নাও হতে পাবি। তুমি সেটা 
জান। 

প্রেস্ক্রিপসান্টা আমর একার নয়, তোমারও । আর তুমি যদি মিন্‌ করে 
থাক আগামী A দাদুর ব্যাপারটাকে | তবে সেক্ষেত্রেও বলব- _ওটাও তোমার 
এবং আমার যৌথ সিদ্ধান্ত। রিলাক্ট্যান্টলি আমরা কমপেলড্‌ হচ্ছি। তাই 
না? 

(Aea) হ্যা॥ এ যুগে আমরা সব অনৈতিক কাজেই রিলাক্ট্যান্টলি কমপেলড়্‌ 
হই (হাসি)। 

অনৈতিক > হোয়াট ডু ইউ মিল? 

এতিহ্য যাকে নৈতিক aa স্বীকার করে না তাই অনৈতিক। (AA ঢোকে) 
আরে fafa: একটি মাত্র শালী আমার, একটি মাত্র শালী। একটি মাত্র 
কন্যা তাহার, একটি মাত্র-__শালীর সঙ্গে কন্যা জমল না, না? (Ras - 
প্রিয় হাসে) পরে ভেবে মিলিয়ে বলব। থাকবে তো? 

না, বিকেলেই চলে যাব। অনেক কষ্টে ইউনিভার্সিটি-র লেডিস্‌ হোস্টেলে 
একটা By মিলেছে । এখন আর কথা AT) চলে আসুন খাবার টেবিলে । 
ভীষণ ভীষণ হাংশ্রি মেসো। 

হাংগারটা একটু বাড়িয়ে নাও। কিন্তু আজ কিছুতেই তোমার যাওয়া হচ্ছে 
না। আমি ফোন করে তোমার হোস্টেলে জানিয়ে দিচ্ছি। ওখানে কর্মকতার্দের 
মধ্যে আমার বাবার দু-এক জন ছাত্র পাওয়া যাবেই। 
তাড়াতাড়ি আয় রিনি, তুমিও এসো। 
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আসছি। ব্যাগ খুলে ক্যাসেট বের করে। (হাতে নিয়ে) (মালবিকা রিনি ভেতরে 
বায়) ছু, হারানো দিনের গান। এ ক্যাসেট্টা দাদুকে শোনাব। দাদুর কাছে 
টি একনি i জারি জারি বারা লা আমা গর্ভ এতেই 
কাজ হবে। দাদু 

(কলিং cm বাজে)। 

(ভেতর থেকে) তুমি একটু দেখো কে? অর্জুনদা এখানে ভাত দিচ্ছে। 

(প্রিয়তোক খুলে দেয়, কালিদাস নাহা প্রবেশ করেন। FH! 

কি হল বৎস? চিনতে পারছ, কালিদাস কাকা । আরে ইয়োর ফাদারস্‌ ফ্রেন্ড 
কালিদাস নাহা কে. ডি. এন্‌ তোমার বাবা কে. ডি. এম্‌ কর্ণদেব মুখার্জি। 
আমি তার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধ। 

আরে, কে. ডি কাকা, ক-ত-দি-ন পর। বসুন-বসুন। 

বিশ বছর বেশি দিন নয়। 

যাত্রা থিয়েটার করছেন ? 

যাত্রা থিয়েটার এক হল Un? মূর্খ-বেল্লিকের মতো কথা বল সব। চুরি 
ডাকাতি বাড়ছে___এরকম কথা সাধারণ মানুষ প্রায়ই বলে। আরে চুরি আর 
ডাকাতি এক কথা ? জ্যা, বিশাল পার্থক্য! শাহেনশা আকবর আর যশোরের 
জোতদার প্রতাপাদিত্য দুই-ই রাজা । এক হল? মূর্খ! | 

বোঝা শেল, যাত্রা এখনও করেন। 

না, বোঝা উচিত যাত্রা এখন আর করি না। করলে এই সময়ে এখানে 
না থেকে মছলন্দপূর, ক্যানিং কিংবা আসানসোলে কোলিয়ারিতে থাকতাম। 
যাত্রা ছেড়ে দিয়েছি কবে। তবু দেখ কথাবাতায় ধরনটা পালটাতে এখনও 
পারিনি। চল্লিশ বছর যাত্রা করেছি। একেবারে কি বলে রক্তের মধো- বাবা 
কই? কে. ডি. এম্‌ কোথায়? 

কাল বিকেলে আসানসোলে গেছেন একটা সেমিনারে | আজ বিকেলের আগেই 
আসবেন। আপনি স্নান খাওয়া-দাওয়া করে নিন। 


স্থান, খাওয়া ? (হাসি) a বালক। চিৎপুরে 88 পুরনো মালিকের 


(হাসি)কে. ডি কাকা। উঃ আওরংগীব করে কত নাম, খ্যাতি, টাকা তখন 
আপনার 

সিরাজদ্দোল্লা আর হরিশচন্দ্র বললে না-প্রথমটা আতা নাইট্‌ হয়েছিল 
আর দ্বিতীয়টা একশ তিরিশ ARR হয়েছিল। কলকাতা যাত্রা সম্মেলন থেকে 
এই.দুটো অভিনয়ের জন্যই “লট flea’ টাইটেল পেয়েছিলাম। পড়নি! 
বাবা নিশ্চয়ই পড়েছেন। আপনি বিশ্রাম করুন । আমি একটু স্নান করে খেয়ে -দেয়ে 
আসছি। 

এসো, তোমার বাবা ধূমপান করেন? 
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না, (হাসি) আমি সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি। আপনি বসুন । 


না, না-আসলে সিগারেটের প্যাকেটটা কখন নিঃশেষিত হয়েছে । টের পাইনি। 
থাক লাগবে না। পরে কিনে নেব। 
প্রিয়তোষ না, না, পাঠিয়ে দিচ্ছি। বসুন। কোনও অসুবিধে হবে না। তাহলে কিছু 
খাবেন না? একটু সরব দিক? 
কালিদাস না, আমাকে রোগী বানিয়ো না, বাপু। শুধু ধূমপান করব ব্যস্‌। 
প্রিয়তোষ বসুন। (রিনির গলা___“মেসো”) আসছি। (grew এসে) এই আ্যাস্ট্রেটা রইল। 
সিগারেট পাঠিয়ে দিচ্ছি। (মালবিকা ঢোকে) মালবিকা, ইনি বাবার TH স্কুলমেট। 
খু-ব বড় অভিনেতা....বাবা না আসা পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম করবেন। আমার 
Hi 
মালবিকা নমস্কার করে। 
মালবিকা স্গানটা করে খেয়ে নিন না। পরে বিশ্রাম 
কালিদাস আমি ডায়ালোগ রিপিট করি না বউমা। প্রিয়তোষ বলে দাও। 
প্রিয়ভোষ উনি খেয়ে-দেয়ে এসেছেন। আমি দেখি আপনার সিগারেটটা (eres): 
মালবিকা আপনি তাহলে রেস্ট নিন আমি একটু-_ 
পাপু সিগারেটের প্যাকেট লিয়ে ঢোকে । 
পাপু সিগারেট। রাবা পাঠিয়ে দিল। 
কালিদাস ও,__ তুমি? 
পাপু আমি প্রীতম, মা বাবা পাপু বলে ডাকে। 
কালিদাস প্রিয়তোষের ছেলে? 
পাপু হ্যা। সিগারেট। 
কালিদাস ওরে বাবা, কত বড় ছেলে প্রিয়তোষের। 
পাপু মোটেই বড় AB এগারো প্লাস। তুমিও তো দাদাই। বাপি বলল দাদাইয়ের 
বন্ধু দাদাই। 
কালিদাস তুমি ঠাকুদাকে দাদাই বল? ° 
পাপু হ্যা, দাদাইয়ের বাবাকে গ্র্যান্ডি বলি। 
কালিদাস বাবা, এত দামি সিগারেট! প্রিয়তোষ আপ্যায়নে ক্রটি করছে না-এক মিনিটের 
মধ্যেই আনিয়ে দিল। 
পাপু মোটেই না, বাবা অবশ্য বলতে বারণ করেছে। তবু সিক্রেটটা বলেই দিচ্ছি। 
ওটা বাপি খায়। এটা বাপির প্যাকেট। 
কালিদাস অ। 
সিগারেট ধরার । 
পাপু তুমি তো আ্যাক্টুর, সিরিয়াল করছ? 
কালিদাস আয? 
পাপু তুমি কোন সিরিয়ালে অভিনয় করছ? স্মল্‌ ক্রিনে অবশ্য সবাই আসতে 
চায় না। তুমি কি বিগ স্ক্রিনে করছ? 
নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ৩৬১ 


পাপু 


পাপু 


৮৬২ 


না, না, (হাসি) আমি তো এখন অভিনয় করি না দাদু। 

আমি দাদু না পাপু-_আগে করতে? তুমি হামলোগে করেছ? তোমার মতো 
একজনকে আমি করমচাঁদেও দেখেছি। পঙ্কজ কাপুর, সুস্মিতা মুখার্জি। 

না, না, ও সব না, আমি যাত্রাশিল্লী। একসময় যাত্রা করেছি। তার আগে 
অবশ্য থিয়েটার করেছি দু-এক বছর। চল্লিশ বছর যাত্রা করেছি। 

যাত্রা, হোয়াট ইজ দ্যাট? 

অভিনয়-_এক ধরনের আ্যান্টিং_ সবদিক খোলা মঞ্চে আ্যাক্টিং। 

টি ভি-তে দেখায়? সেদিন জাপানি জুডো আর ফ্রিস্টাইল্‌ কুস্তি দেখাচিছিল। 
উঃ ফ্যানটাস্টিক্‌ । যাত্রা দেখায় টি ভি-তে? 


না, বোধ হয়। দেখাতেও পারে । ও তো পুরনো যুগের ব্যাপার 
তুমিও পাস্ট OH! 

হ্যা। 

দাদাই বা গ্র্যান্ডির মতো তুমিও ওনলি পাস্ট টেনস্‌ আাষ্টর বাট্‌ পাস্ট টেনস্‌ব_ 

পাস্ট টেনস্‌। হ্যা দাদু। না-না পাপু (হাসি) আমিও পাস্ট টেনস্‌ এখন আর 

অভিনয় করি না। 
একটু দেখাতে পার। অল্প একটু । জাস্ট এ স্যাম্পেল, যাত্রাটা কেমন ? বডি 
বিল্ডিং কিংবা ক্যারাটে না? যাত্রার চেহা--চে- মানে ফর্মটা কেমন? 


তুমি বাংলা ভাল বলতে পার নানা? 
বাড়িতে খু-ব প্র্যাকটিস করি। স্কুলে তো একদম বলতে পারি না। 


তা হলে তুমি যাত্রা বুঝবে কী করে? ওর ভাষাটা সবই তো পুরনো দিনের 
বাংলা । মডার্ন বাংলাও আবার.... তবে ভাল ভাল শব্দ তো। ভাল বাংলা 
না জানলে, যা হোক একটু শুনবে? 
ইয়েস্‌.....(আোস্ট্রেটা হাতে নিয়ে) এখানে ঝাড়। 


(উঠে দাড়ায়) কোনটা বলি বল তো, সবই ভুলে গেছি। দশ-পনেরো বছর 
কোনও সম্পর্ক নেই। হু আচ্ছা এক মিনিটের একটু হোক। 

সেকেন্দার / জানি তুমি অমিত শক্তিধর, জানি লক্ষসৈন্য আর সহশ্র অস্ত্রের 
ংকারে হিন্দুস্থান আজ কম্পিত। পদানত প্রায়, কিন্তু হায় সেকেন্দার... 
সব মানুষকে দিয়ে যে তোমার পায়ের জুতো পরিষ্কার করা যাবে না হিন্দুস্থান 
কি তোমায় এখনও সে শিক্ষা দেয়নি। কারণ সব মানুষের মধ্যে ভয় আছে, 
শঙ্কা আছে, আছে সংকোচ আর জীবন রক্ষার ইচ্ছা, কিন্ত আরও একটা 
জিনিস আছে, না, না সবার মধ্যে নয়। কারও কারও মধ্যে । যারা বশ্যতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে জানে, সেই সব গুটিকয় মানুষ তাদের মধ্যে কে 
আছে জান সেকেন্দার ; জান তুমি? সেই মানুষের মধ্যে আছে দুটি অমৃতের 
ধ্বনি-_তা হল মান আর হুশ এই দুয়ে মিলে মানুষ । সেকেন্দার এই দুইয়ে 
মিলেই তো মানুষ (হাসি) এখানে, বুঝলে, একটু হাততালি পড়বে (হাঁপায়)। 
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পাপু 


পাপু 


পাপু 
কর্পদেব 


পাপু 
কর্ণদেৰ 
পাপু 
কর্ণদেব 
পাপু 





(হাততালি cr) তোমায় আমাদের মিস্‌ সিন্হার কাছে নিয়ে যাব দাদাই, আমাদের 
স্কুলের মাম্‌ মিস্‌ সিন্হা। 

যাত্রা শোনাবে আআ? 

না, আমাদের ক্লাসে মিস্‌ সিন্হা বলছিল__লাউড স্পিকার, স্লোগান জোরে 
জোরে কথাবার্তা, গাড়ির হর্ন, চেচানো এসবই সাউন্ড পলিউসান্-এর সোর্স। 
কিন্তু তোমার এই যাত্রার কথা মিস্‌ সিন্হা কখনও বলেননি। তোমারটা 
শুনিয়ে আমি মিস সিন্হাকে জব্দ করার জন্য ons করবো। মাম্‌, ইস্‌ ইট 
নট্‌ এ সোরস্‌ পলিউশন ? (হাসি) 

(হাসি) যাত্রায় সাউন্ড পলিউশন্‌ ? হতেও পারে, সেই জনোই তো যাত্রা ছাড়লাম। 
একদম নতুন জিনিস। তোমায় টি ভি-তে চান্স দেওয়া উচিত 
দাদাই...একদম...নতুন জিনিস, মান....হুশ 

দুজনেই হেসে ওঠে। 


চতুর্থ প্রেক্ষণ 


রাত দশটা-এগারোটা | কর্ণদেবের ঘর। কর্ণদেবের পরনে হাফহাতা গেঞ্জি, 
গায়ে তোয়ালে । মুখ মুছতে মুছতে মাথা ঠিক করছেন। পিছন থেকে 
পাপু এসে দাঁড়ায়। 


দাদাই এত রাতে ইউ টুক্‌ ইওর বাথ্‌? 

কে পাপু? হোসি) BTA রাত বরোর্টা পর্যস্ত পারমিসিবল্‌ এখন তো মনে 
হয় রাত সাড়ে দশটার বেশি হয়নি__ 

নো ইট ইস টেন ফরটি ফাইভ দাদাই, হোয়াই সো লেট? 

ie, 

হোয়াই সো CAR? 


আস্ক্‌ দ্য রেলওয়ে মিনিস্টার স্ট্রেইট। (E হেসে ওঠে) দুপুর দুটোর ট্রেন. 


যখন হাওড়ায় পৌঁছায়” ee eee ene 





(হাসি) বিলম্বিত গুলি খাঁ | 

হ্যা বিলম্বিত গুলি খাঁ। নাম শুনেই বলা যায় কার আস্মীয়। বলো তো 
কার আত্মীয় বিলম্বিত গুলি খা। 

বিলম্বিত গুলি খাঁ ইস্‌ দ্য গ্রেট গ্রান্ডসন অফ মুর্শিদকূলি খাঁ অফ মুর্শিদাবাদ। 
কারেক্ট। গুলি খাঁ মিনস্‌ব_ 

এনজয় ডেথ্‌ বাই গান-সট্‌ 

বাঃ সব মনে আছে দেখছি। নাউ টেল্‌ মি বিলম্বিত মানে__ 

CARI 
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& 
জেন UBER 


এন্ড আই এম্‌ লেট ইন হ্যাভিং মাই বাথ্‌ হোসি) তা কোনও খবর আছে 
মিস্টার পি. টি. আই.পাপু % 

ইয়েস্, প্র্যান্ডি কিছু খাচ্ছিল না। পাক্কা টু ডেস্‌ উইদাউট ফুড আমি পেরেছি। 
একটু আগে একটা গান গেয়ে খাইয়েছি। মা পারেনি, বাপি পারেনি-__তারপর 
কি ঝগড়াঝাঁটি_দ্য হাউস ইস্‌ স্টিল হ্যাভ ডান্‌ ইট। 

ইস্‌। তোমার প্র্যান্ডিকে নিয়ে আর পারা গেল না। যাক্‌গে কী খাইয়েছ? 
জাস্ট দু টুকরো কটি, ব্রেড উইথ্‌ জেলি। তারপর টেপ চালিয়ে দিয়ে এসেছি। 
এখন বোধ হয় ক্রাসিকাল শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ছে গ্র্যান্ডি। 

থ্যাক্ক ইউ পাপু, তা কোন্‌ গানটা শুনিয়ে গ্র্যান্ডিকে খাওয়ালে ? 

তুমি-ই শিখিয়েছিলে__ওই যে প্যারোডি__ ইউ BE মি। (ma) খাওরে 
খাও সবে ভারত ABA! পেট যে তোমার করে আনচান। 

(হাসতে হাসতে পাপুর সঙ্গে গলা মেলান) সারাদিন ভীষণ খাটো, তারপর মুরশীটা 
কাটো। মাংসের খুশবু পাবে যারা, অর্ধভোজনে তারা হোক GBA! খাওরে 
খাও সবে ভারত সন্তান... | 

ROTA হাসে। 

প্রিয়তোষ মালবিকা প্রবেশ করে। 

(বাবা যার দিকে তাকিয়ে গর্ভীর হয়ে । গাছাইকে) গ্র্যান্ডি বলেছে আজ রাতে ইজিচেয়ারে 
শুয়ে থাকবে। বিছানায় শোবে না-__ প্র্যান্ডির ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে দাদাই। 
চালে বার i 

পাপু, গ্রযান্ডিকে ওষুধ খাওয়াতে পেরেছ? 

নো। গ্র্যান্ডি বলেছে আজ ওষুধ খাবে না। ঘুমোবে। কাল সকালে খাবে। 
(যেতে যেতে) তবে অনিকার হাতে নয় । গাদাইয়ের হাতে I 


চলে VIN I 


এটাই বলতে এসেছিলাম বাবা, এই রাতে 


ওষুধও না। 
“তোমাদের? প্রসঙ্গ আনছ কেন প্রিয়তোষ ? তোমরা অফিস করবে, না বাবাকে 
খাওয়াবে? 

না, তাড়াহুড়োর মধ্যেও দু-একদিন আমরা চেষ্টা করেছি। উনি খাননি__ 
অর্জুনদা অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও- খাওয়াতে পারল ATI বাবা, তোমাকে 
তো বাইরে যেতেই হবে_ এবং গিয়ে এভাবে ট্রেন বিভ্তাটের জনা বা অন্য 
কোনও কারণে আটকে পড়া অস্বাভাবিক নয়__- 

কী বলতে চাইছ তোমরা ? 

দাদুর এই বাতিকটা ইন্করিজিব্ল্‌ ম্যানিয়ার মতো-_ 
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কর্দেব বাতিক বলছ কেন? বাবা তোমাদের হাতে খান না। অর্জুনের হাতেও খান 
না__ নিশ্চয়ই বাবার খাওয়া উচিত__ fey এটা তো বাতিক নয়-_ 

মালবিকা তাহলে বাবা, এটাকে আপনি কী বলবেন? আপনার দুদিন অনিবার্য আবসেন্সে 
আমরা যে ওর কাছে অস্পৃশ্- এটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? 

কর্ণদেব না, না, ব্যাখ্যা নয়, মালবিকা নো এক্সপ্র্যানেশন্। শুধু একটু সহমর্মিতা 
দিয়ে উপলব্ধি। একজন বৃদ্ধ যে আট-দশ বছর আগেও অসংখ্য মানুষ পরিবৃত 
হয়ে থাকত সেই বৃদ্ধ আজ নিঃসঙ্গ একা একটা ঘরে। রোগে যন্ত্রণায় 
অভিমানে একা একটা ea অদৃষ্টকে অভিশাপ দিচ্ছেন কিংবা তার 
বয়সটাকে__এই অবস্থায় একটা বৃদ্ধ শুধু দুবেলা দুমুঠো খেতে চায় না, 
না প্রিয়তোষ, গরিবের খুদও না, রাজভোগ না, সেই বৃদ্ধ চায় সঙ্গ, কোম্পানি। 
কথা বলার লোক, যে তার পাশে বসে তাকে সহানুভূতি জানাবে, খোঁজখবর 
নেবে কিংবা. দেবে। সে সংসারের পক্ষে এখনও গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা 
আভাস দিয়ে তার বেচে থাকাটাকে অর্থবহ করে তুলতে পারে এমন লোক 
কিংবা কোম্পানি সে চায়। তুমি একে বাতিক বলছ মালবিকা-__ক্যান্‌ এ 
ম্যান fers বাই ব্রেড এলোন্‌? 

প্রিয়তোষ সেই সঙ্গ আমার কিংবা মালবিকার পক্ষে দেবার সময় কই ? আর অর্জনদারই 
বাসে যোগ্যতা কই? 

কর্ণদেব তার জন্যে আমি তোমাদের একদিনও দোষারোপ করিনি__করবও না__বাট 
ইটস্‌ রিয়ালিটি। 

মালবিকা কিন্তু বাবা, তার চেয়েও বড় রিয়ালিটি আজ এত বছর পর আমাদের এবং 
আপনাকেও এখন অন্য কথা ভাবতে হবে-__ 

কর্পদেব মানে? 

প্রিরতোষ আজ থাক মালবিকা, এখন থাক__ বাবা ক্লান্ত 

কর্পদেব না, আমি are ছিলাম এখন আর নেই-_ বলো মালবিকা, আমার বোঝার 
মধ্যে ভুলটা কোথায় ? 


মালবিকা ভুল নয়, বলছিলাম ওই যে সহমর্মিতা, সহানুভূতি-_এসব বলছিলেন- ওগুলো 
আমাদেরই বোধ হয় প্রাপ্য। 

কর্ণদেব কে অস্বীকার করেছে? আমি তো বারবার বলি তোমরা যা করছ___তা 
যথেষ্ট, এ যুগের পক্ষে মোর দ্যান্‌ এনাফ্‌। 

মালবিকা কিন্তু বাবা, আপনি বলেন- কিন্ত মন থেকে বোঝেন না বা বুঝতে চান 
না যে এভাবে চিরকাল চলতে পারে না। অলরেডি আমি একবার আর 
ও দুবার প্রোমোশানাল্‌ ট্রান্সফার রিফিউস্‌ করেছি। করেছি কারণ আমাদের 
মধ্যে একজন কিংবা দুজন যদি দূরে ট্রান্সফার হয়ে যাই নিজেদের উন্নত 
কেরিয়ারের লোভে তবে_ _দাদুর কী হবে? আপনাকে নিয়ে কোনও অসুবিধে 
নেই, কিন্তু উনি তো এই ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আর দিনের 
পর দিন প্রোমোশান স্যাক্রিফাইজ করা, ভবিষ্যতের দিকে না তাকানো- আপনি 
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স্যাতসেতে ঘরের মধ্যে অতীতের প্রাচীন বিগ্রহ পুজো করে যাব? আমৃত্যু? 
মালবিকা-_ইটস্‌ টু মা_বাবা, আসলে তোমার চলে যাওয়ার পর দাদুকে 
নিয়ে খুব নাস্তানাবুদ হয়েছি আমরা- তুমি অন্য কিছু ভেবো না বাবা__ 
(হাসি) আর প্রিয়তাষ। 

আমার দু-দুবার প্রোমোশানাল্‌ ট্রান্সফার হয়েছিল, দুবারই লক্ষ্রোতে_ তবে 
যাইনি__ | 

এবার? 

এবারও হয়তো- হয়তো কেন নিশ্চয়ই যাব না-__ 

দাঁড়াও । তোমরা স্বচ্ছন্দে ট্রান্সফার নিয়ে নিতে পার। মানে প্রোমোশানাল্‌ 
ট্রা্ঘফার। আইদার অফ্‌ ইউ অর বোথ্‌ অফ ইউ-__ আমার তাতে খুব একটা 
অসুবিধে হবে না। 

আপনি নিজেও জানেন-__তা হয় না-_ 

এটাও তো হয় না বউমা- _মহত্তের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে কিংবা শুনিয়ে বার্ধক্যের 
অনিবার্য যস্তরণাকে ঠেকাবে তোমরা ? প্রিয়তোষ, আমাকে বাবার কাছ থেকে 
আলাদা করে ভেবো না। তোমাদের কাছ থেকেও অবিশ্যি আমাকে আলাদা 
করে ভাবা ঠিক না-__আই ফিল ফর ইউ....এটা আমার ট্র্যাজেডি আই ফিল 
ফর বোথ্‌ দা অপেসিট এন্ডস্-__ এখানেই আমার ট্র্যাজেডি আমি ইয়ং নই 
আবার অথর্ব বৃদ্ধও__নই এখানেই আমার ট্র্যাজেডি । 

বাইরে থেকে কালিদাসের গলা ‘বাবু WIHT আছেন ? কোথায় রে সম্রাট শাজ্ঞাহানের 
হতভাগা ya দারা শিকো। কর্ণদেব চেমকায়) | 

কে. ডি. কাকা এসেছেন হঠাৎ__এত বছর পর “কালিদাস নাহা” তোমার 
TF 

ও, কে. ডি. __ কোথায় ? 

সকালে এসেছিলেন__তোমার সঙ্গে দেখা হল না বলে রাতটুকু থাকতে 
রাজি হয়েছেন? সকালেই চলে যাবেন__ চলি বাবা 

আমার কথায় কিছু মনে করবেন না বাবা-_আসলে আমরা-__ কীভাবে যে 
বলি__একটা ভয়ংকর প্রবলেম এগিয়ে আসছে-__আপনি দুদিন না থাকায় 
বোঝা গেল প্রবলেমটা কত আআকিউট। একটা সলিউশান্‌ এনি হাউ__একটা 
সলিউশান্‌ করতেই হবে_ চলি বাবা। 

কালিদাস ঢেকে পড়ে । মালবিকার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে 

এক্সিট ডায়লগ দিল মনে হল। চমত্কার, অভিনন্দন কর্ণদেব কে ডি এম 
(কাছে বার জড়িয়ে ধরে) কতদিন পর-_কতদিন-___আ্যা- কালিদাস কেমন আছিস ? 
কোথায় আছিস-_-এতদিন খোজ নেই কেন? 

আরে দাঁড়া, দাঁড়া, এক সঙ্গে এত প্রশ্ন করে শুধু শুধু ক্লান্ত ফুসফুসটাকে 
কেন কষ্ট দিচ্ছ বাপু? আমি যাত্রা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর লম্বা লম্বা 
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কর্ণদেৰ 


কর্ণদেব 


কর্ণদেব 


কর্ণ দেব 





ডায়লগ বলি না এবং (হাসি) ডায়লগ্‌ ব্িপিটও করি না। প্রিয়তোষের কাছ 
থেকে সব শুনে নিও- রাত অনেক হল-_-এখন শুধু চুপি চুপি দেখা, 
মনে মনে সময় গোনা-_ওই বুঝি আসে ঘুম বা চিরনিদ্রা-__ঘুমাব কর্ণদেব__আজ 
প্রাণ ভরে ঘুমাব__ঘৃমাব কারণ আজ পেট ভরে খেয়েছি। 
_ তুই গান ছেড়ে দিয়েছিস তো? 
হ্যা, ধরেছিলামই বা কবে? তবে মাঝে মাঝে ওই নাতির পাল্লায় পড়ে 
আচ্ছা__আমার যেমন মনে পড়ে যায় দু-একটা সংলাপ- যাত্রার কিংবা 
(হাসি) হ্যা... তোকেও মনে পড়ে বিন্ধ, অবিনাশ, শচীন, হরেন.... সকবার 
কথা মনে পড়ে..... গান? গানও মনে পড়ে। 
আমাকেও (হাত ধরে)? 

যে পথে গিয়াছ চলি__ 

আজ সেই পথে হায়__ 

আমার ভুবন হতে 

TAS চলে যায়-__ 
যাই, শুতে যাই-_তিরিশ বছর আগের মতো ঘুমাব দেখিস বিছানায় পড়েই 
ঘুম__ (চলে যায়) l 
wire ওকে এগিয়ে ছেয়। তারপর ঘরে আসতে Are মনে পড়ে বাবার FAI ঘরে 
ঢোকে । দেখে বাবা রাগ সংগীত শুনতে শুনতে ঘ্বমিয়ে পড়েছেন-_ ডাকে 
বাবা, বাবা? বিছানায় শোবে না? 
বৃদ্ধ লীরব। ছেলে চাদরটা গায়ে দিয়ে লাইট নিবিয়ে চলে যায়। 
রাগসংগীত সোচ্চার হয়। 


পঞ্চম প্রেক্ষণ 
ভীশ্মদেবের ঘরে ভীম্মদেবকে খাওয়াচ্ছে কর্ণদেব। লো টিউন্‌-এ “দিনের 


তুমি যদি এমন ছেলেমানুষী কর বাবা তবে তো আমার পক্ষে বাইরে কোথাও 
কোনদিন যাওয়া হবে না। আগে তো এমন করতে না তুমি। অর্জুন তো 
খুব Vy করে তোমার রান্না করে। তোমায় খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বৌমা, 
প্রিয়তোষ ওরা কী ভাবে বলো তো? ওদের তো কষ্ট হয়। আমিই তো 


থাকিই না। 
এত ক’রে ধরল। উত্তরবঙ্গের পুরনো দিনের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর 
সেমিনার...... তা ছাড়া ওরা খু-ব ভাল রেমুনারেশন্‌ দিয়েছে বাবা । অফারটা 


কর্ণ দেব 


কর্ণদেব 


p 2, 
egy: 
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এমন আট্রাকৃটিভ যে বউমা প্রিয় সবাই মিলেই বলল....একটা দিন আমরাই 
সামলে নেব__তাই ওদের কথায় গিয়েছিলাম । যদি জানতাম.... তুমি কিছু 
Sacre আঁ, আ শব্দ করে। 

কী হল? গানটা পালটে দেব? ক্লাসিক্যাল শুনবে? তুমি তো ক্লাসিকাল 
মল্লিকের সুর তুমি তো আগে পছন্দ করতে বাবা, পালটে দেব? 

লা 

শুনবে? 

হা। প্রি তোষ। ক্যাস-এট-__ 

আঁ, প্রিয়তোষ কাসেট্‌ কিনে দিয়েছে? তাহলে তো। 

বৃদ্ধ হাসে । বাঁ হাত দিয়ে ক্যাসেট তুলে ধরে। একটা চোখ বন্ধ করে BWA কর্ণদেবও 
হাসিতে ফেটে পড়ে। 

এই জন্য _এত রাগ! অভিমান-_ আঁ! মুখুজ্যেমশাই আপনি তো আমার 
বন্ধু কে. ডি-র মতো পাকা অভিনেতা_ পাকা AY অব্সোলেট হোসি) কে 
ভি এসেছে__কে. ডি. এন্‌ আমার বন্ধু ওই যে অভিনয় করতে পারে_ যাত্রায় 
খুব নামযশ করেছিল। ও এখুনি আসবে তোমায় দেখতে । এ বাড়িতে এই 
ঘরে ও তোমায় দেবলাদেবী শুনিয়েছিল মনে আছে? ও খিজির খাঁ সাজতো। 
SHIT, মনে আছে ? (হাসে)। 

হা_ _হরি-_ চন্দ__ 

হ্যাঁ, হ্যা, হরিশ্ন্দ্রও শুনিয়েছিল তোমায়। মা তখন বেচে। পাশের ঘরে 
থাকত, এখন যেখানে শ্রিয়তোষ থাকে । ওই ঘরটায় কে.ডি মাকে সীতা 
শুনিয়ে ছিল। মনে আছে? কে.ডি-র পার্ট শুনে মা'র কি কান্না কে.ডি 
তখন থিয়েটারে আযকৃটিং করত। মনে আছে তো সব? 

নেই, নেই, তোমায় তো বলেছি বাবা, মা'র ওই খাটটা পুরনো ডিজাইনের, 
খাটটা খুব ভাল। কিন্তু ডিজাইনটা পুরনো! প্রিয়তোষ, মালবিকা আজকালকার 
মানুষ । ওরা ওটা ব্যবহার করবে কেন? শ্রিয়তোষদের ঘরে কত আধুনিক 
মানুষজন ঢোকে । ওরা কখনও একটা পুরনো আমলের..... কিন্তু তোমার 
এই ঘরটা তো ঠিক আছে। আমি কোনরকম রিমডেল করতে দিইনি। আর 
এই যে ফটোগুলো ড্যাম্প লেগে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে__আমি এগুলোকে সরিয়ে 
রেখেছি, এগুলোতে কাউকেই হাত দিতে দিইনি। এই দেখো, এই দেখো, 
এখানে ফৈয়জ খাঁ, আমীর খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, নিধুবাবু, ওংকারনাথ ঠাকুর, 
জ্ঞান গোস্বামী, দক্ষিণামোহন ঠাকুর তোমার সময়ের সব ফটো আছে। 
ফটো 

আগে খেয়ে নাও। ফটো দেব। 
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(উতলা! হয়ে ওঠে) ফটো-_ফটো-_ 

এই তোমার পাগলামো শুরু হল। এখন ফটো দিয়ে কী হবে বাবা? 

ফ-টো (বৃদ্ধ উঠে দেওয়ালের জ্ঞায়গাগুলো খোজে, যেখানে ফটোগুলো থাকত) ফ-টো-_- 
কর্ণদেব উঠে পিছনে পিছনে যায় । 

ঠিক, স-ব মনে আছে তোমার । কিন্ত এখন ওইগুলো লাগিয়ে লাভ কি? 
দেওয়ালে ড্যাম্প দেখছ না? দামি ফটোগুলো নষ্ট হলে নতুন করে তো 
আর করা যাবে না__ 

ফটোটা নষ্ট হয়ে গেল না? এত করেও তো নতুন একটা জোগাড় করতে 
পারলাম না। তুমি এখনও দুধটুকু খাওনি। বাকিটা চুমুক দিয়ে খাও 1 আমি 
ধরব। আচ্ছা, রবীন মজুমদার লাগাচ্ছি। খুব প্রিয় গান, “আমার আধার 
ঘরে প্রদীপ? 





Suma ফ-টো_ ওই ঘর, মৃ-ণা_ 

কর্পদেব না, মার ঘরে গিয়ে লাভ নেই। কষ্ট করে যাবার কিছু নেই বাবা, না 
কিছু নেই। মৃণালিনী দেবীর ফটোটাও নেই ওখানে-__কেন যাবে ও ঘরে? 
সিলভার স্ট্যালোন, কপিলদেব আর মাইকেল জ্যাকসন্‌_ তুমি এদের সবাইকে 
চেনো না বাবা__ আমার মার ফটো তুমি পাবে না। 
Sacre ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় | 

কর্ণদেব চলো, চলো নিজের বাটে বসো । অতীতকে ফিরিয়ে আনা যায় না বাবা- হিস্ট্টী 
রিপিটস্‌ ইটসেলফ্‌..... | 
(ভীগ্মদের a)i কে. ডি প্রবেশ করে। 

কালিদাস পিতামহ, স্মরণে কি পড়ে এই দীন অভাজনে ? হোসি) মনে পড়ছে আমায় ? 

কর্ণদেব বাবা। এই তো কে ডি কালিদাস নাটক করত। মা'কে সীতা শুনিয়েছিল। 
SHITE প্রণাম করে। 

ভীম্মদেব (হাসি) হরিচচ-ন্দ__ 

কালিদাস হা, ঠিক ঠিক পিতামহ, প্রতারণা করে নাই স্মতি__ (হাসি) দেখো, দেখো 
না, কে ডি এম অভিনেতার মৃতা হয়। অভিনয়ের মৃত্যু নেই.... 

কর্ণদেব বাবা বছরের পর বছর ধরে এই ঘরে, এইভাবে ‘UM তব’ বলে এই 
যুগে কেউ যেন আশীবদি না করে। বার্ধকা এখন বড় অভিশাপের বিষয় 
রে কে ডি__তুই আমি__ আমরা আর যেন বুড়ো না হই__নো ফারদার। 

কালিদাস শুনছেন ভীশ্মকাকা, কি আশীবদি চাইছে আপনার ছেলে? আপনার মতো 
যেন বুড়ো না হতে পারে। আমি কিন্তু তা নই__আমি আরও বুড়ো হতে 
চাই, “মরিতে চাহি না আমি”__ পিতামহ কি চোখ বুজে ধ্যান করছেন? 

কর্ণদেব চল, আমার ঘরে চল, বাবা এখন গান শুনবেন, বাবা, এখন কোনটা 

| হবে__ কে ডি-র অনারে “দিনগুলো মোর’ হোক এই তো? 
ভীম্মদেব শূন্য শূন্য এ বু-কে। 
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অ ‘শূনা এ বুকে পাখী মোর’ কে ডি তোর অনারে নজরুল হচ্ছে_ 
ক্যাসেটে গান বাজে শ্রন্া এ বুকে । 

চলি ভীম্মকাকা, আবার আসব-_-আপনি যে এখনও ব্যাটিং aca 
যাচ্ছেন ভাবতে দারুণ লাগছে আমিও যাত্রা ফাত্রা থেকে রিটায়ার করে 
ব্যাটিং করে যাচ্ছি নিজেই বলটা দেওয়ালে ছুড়ছি। বলটা যেই ফিরে আসছে 
অমনি ব্যাট হাতে নিজেই মারছি।....(হাসি) কেউ নেই খেলার AAR. aT 


নান্‌__ 

গলা ভারী হয়ে আসে। 

তুই ভালো নেই কালিদাস। তোর চেহারা, তোর মুখটা, তোর কথাবাতা...... 
আমায় ফাঁকি দিস্‌ না.... এই বৃদ্ধকে ফাকি দিতে পারিস.... আমায় না। 


পারলাম না, মনে পড়ল না, গলাতেই এল না-_গলাটাতো বিশ বছর বিক্রি 

করেছি। অত্যাচার করেছি_ চোখ বুজে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছি.... তারপর 

ধারাই বাতিল। আমার নাম, খ্যাতি সব, সব মহাকালের খরচের খাতায় 

ঢুকে গেছে। ছেলের বাড়ি গিয়ে দাড়ালাম__আমিই তাকে টাকা দিয়ে ব্যবসায় 

তো আমার মধ্যাহ্ন (হাসি) তখন তো আমি “নট ভশ্গীরথ"। 

ছেলে তোকে চিনল না তো? 

চিনল, চিনল, বলল-__হাত খরচ দেব। আলাদা থাকুন । শাহেনশাহ, আকবর, 

ভারতজয়ী সেকেন্দার, মহারাজ নন্দকুমার ছেলের দেওয়া হাত খরচ নিয়ে 

বস্তিতে থাকবে! (হাসি) কর্ণদেব, আজ সারাদিন কিছু খাওয়া জোটেনি। 

আজ তোর ছেলে, ছেলের বউ যখন আমায় খেতে বলল কোথায় যেন 
ংকারে লাগল। বললাম খেয়ে এসেছি, শুধু ধূমপানের নেশাটা চাগিয়ে 

উঠল বলে একটু Segie করলাম। চেয়ে সিগারেট খেয়েছি..... তোর ছেলেরই 

সিগারেট (ভীক্মদেবকে) পিতামহ, তুমি তো রাজার হালে আছ.... এতগুলো 

কুরু সেনাপতি। MGT সম্ভান তোমার তো WAS FA... হ্যা..... অথচ 

আমি (care ফেলে) আমি আরও বাচতে চাই, কারণ আমি মরতে ভয় পাই। 

আমায় পোড়াবে কে? আমায় পোড়াবে কে? 

চিৎকার করে ওঠে। 

আঃ, আঃ, (উঠে wa) 

পার্ট বল্ছে_ নাটকের সংলাপ বলছে বাবা_ তুমি ঘাবড়ে যেও AT! ও 

দারুণ SBT! ওই দেখ মনে হচ্ছে রিয়্যালি কাঁদছে। ও uns করছে 

বাবা। তুমি গান শোন। OPT এ বুকে) 

ভীগ্মদেব বসে । 

চল, ও ঘরে চল, কে. ডি ও ঘরে..... চলো। 
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মালবিকা ও রিনি। রিনি তার ব্যাগ কাধে নেয়। 


চলি মাসি। একঘেয়ে লাগলেই এখানে চলে আসব। 

এসো । আমাদেরই এবানে একঘেয়ে লাগে । তুমি এলে তার মধ্যে একটু 
ফ্রেস্‌ এয়ার আসবে। 

হ্যাটস্‌ অফ্‌ মাসি। তুমি সব দিক আগলে যেভাবে.... আমার মা যদি 
কিছু দিন এখানে এসে থাকত তবে হয়তো আমাদের সংসারটা 
এভাবে__এনি ওয়ে চলি___ 

রিনি দাঁড়ায় । 

একদিন হিমিকে নিয়ে আয় এখানে .... না না আমি তোকে বাড়িতে 
ফিরতে বলছি না-...এমনই হোস্টেল থেকে একদিন বাড়িতে গিয়ে হিমিকে 
নিয়ে আয় জাস্ট বেড়াতে | পারলে তোর বাপিকেও আসতে বল না__আমি 
তোর মেসো, আর onze দাদাই__সবাই মিলে একটু বুঝিয়ে বলি না 
ওদের — 

লাভ নেই মাসি! বাপি আর মা দুজনেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে... 
মুস্কিল হচ্ছে আমার, আর আমার চাইতেও বেশি মুক্কিলে পড়েছে আমার 
গ্র্যান্ড ফাদার আর গ্র্যান্ড মাদার..... দাদু, দিদিমা, দিদা আমার হাত 
চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল “রিনি Hears বল না আমাদের দুজনকে 
অনা কোথাও পাঠিয়ে দিতে 1 ওই ওল্ড এজ্‌ হোম্__ভীর্থের আশ্রম -টাশ্রম-এ 
যে কোনও SII | তারপর AE আর বৌমা সুখে শাম্তিতে ঘর Ses’ 
বেশ তো, এতো খুব ভাল কথা__ বুড়োবুড়ি যখন নিজে থেকেই যেতে 
চাইছে...... খুব ভাল প্রোপোজ্াল__গো অন্‌ উইথ্‌ ইন সংসারটা জোড়া 
লাগুক-__ 

না হোসি) বাপি শুনেই বলল ইম্পসিবল্‌-_অসস্ভব-_ আমার বাবা-মা 
অন্য জায়গায় থাকলে আমার অনা কোনও অসুবিধা নেই কিন্তু আমার 
সম্মান, মযাদা রিনি, তোর মার কাছে হেরে যাব যে, আমি বললাম 
“বাপি একজনকে তো'__ কথা শেষ করতে না দিয়েই বাপি প্রায় গর্জন 
করে উঠল-_ ‘fafa ইউ AS নো আমার মধ্যে একটা এক রোখা পৌরুষ 
আছে। যাকে তোরা, মানে তোর মা বলে জিদ.... এই বুড়োবুড়িকে 
নিয়ে আমার অনা কোনও সেম্টিমেন্ট নেই কিন্তু ওদের এখানে রাখাটা 
AIT আমার কাছে একটা চালেঞ্জ একটা পাসেনালিস্ট টেষ্ট -এর 
বিষয়.... (হাসি) বুঝতেই পারছ তো দয়ামায়া, মমতা, ভালবাসার টানে 
AT! আমার বাবা তার বৃদ্ধ মা-বাবাকে কাছে রাখতে চায় শুধু পৌরুষ 
দেখাবার জনা...... এরপর বাবাকেই বা তোমাদের মতো উদার মহামানব 
ভাবি কি করে বল। - 
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রিনি, আমরা উদারও নই, মহামানবও নই। ওসব হওয়া খুব কঠিন। 
ইন্‌ ফ্যাক্ট আমরা এখন একটু অন্যরকম ভাবছি। এ যুগে উদার কিংবা 
মহৎ দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়াটা সামটাইম ইম্প্রাকৃটিকাল্‌, খুবই বিপজ্জনক 
ব্যাপার | তোর মার ক্ষেত্রে বাপারটা হয়তো বাড়াবাড়ি কিন্তু প্রবলেম্টা 
যে খুবই বার্নিং তা কিন্তু আমরাও এখন টের পাচ্ছি। 

পাপু হটে আসে ।. 

রিনিদি, যাবার সময় আমার গান শুনে যাবে না? 

(হাসে) খান দশেক তো শুনিয়েছ পাপু। আরও স্টকে আছে? 

ony জিনিয়াস মাসি। আমি বলছি দেখে নিও ও কিন্তু বিরাট কিছু হবে 
একদিন । হোসি) পাপু লাস্ট গানটা ইংরেজিতে না, বাংলাতে হোক, 
প্রিজ। 

বেঙ্গলিতে ! 

বারে, তোমার স্কুলে দু-একটা রবীন্দ্রসংগীত শুনে শুনে তো শিখে 
নিয়েছ। তার থেকে শোনাও-_ | 

আমাকে কোনদিন রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হয় না, নেভার- রিনিদি ants 
আমার গান মানে ইংলিশ সংগ্‌ শুনতে চায় না বলে আমি কষ্ট করে 
দু-তিনটে শিখেছি জাস্ট শুনে শুনে-_ অনু, অর্পিতা, শুভ্রদের কাছ 
থেকে__ | 
ভেরি গুড, তার থেকেই একটা হোক । কুইক আমার দেরি হয়ে UTOR | 
জাস্ট দু-লাইন-_ 

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে/ওগো নেয়ে নাওখানি বাইও/ 
তুমি কষে ধর হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল, হাই মারো মার টান, 
হাইও হাইও/ বাস্‌ আর জানি না..... 

(হোসি), ores গাল টিপে দেয় কষে তুমি দারুণ গাও...-ট্রাই টু বি এ গ্রেট 
সিঙ্গার। বড় গায়ক হওয়ার চেষ্টা তুমি করতে পার পাপু....গো অন্‌..... 
CA তো আমিও afer) ওর বাপিও বলে। 

বাট আমি বলি ari রিনিদি, ae এট্‌ মাই গ্র্যান্ডি এন্ড দেন্‌ সে দিস্‌। 
মালাবিকা ও রিনি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। 

আচ্ছা, অনেকক্ষণ পায়তারা কষছি এবার আসি। মেসোকে বলো আমি 
মাঝে মাঝে ফোন করব। আসি 

পাপু গ্রান্ডি-র ঘরের দিকে পা বাড়ায় I 

কোথায় যাচ্ছ ? 

প্রান্ডি-র ঘরে। 

উহু, AT নয়, এখন গ্র্যান্ডি গান শুনছেন | তাছাড়া তোমার আলজেব্রা 
এখনও কমপ্লিট waft শেষ করো। 

আমি প্র্যাঙ্ডিকে গান শুনিয়েই চলে আসব। 
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গ্রযান্ডি তোমার গান লাইক্‌ করে না, ইউ. নো ইট। 

সে তো আমি ইংরেজি গান গাই বলে। আমার গান লাইক না করলেও 
আমাকে কিন্ত anf ভেরি মাছ ভালবাসে । ইয়েসটারডে-আগামীকাল-__ 
উহু গতকাল | 

গতকাল অর্জুন কাকা নিজে পারছিল না, কিন্তু আমি যেই গ্র্যার্ডি-র 
হাতের অঙ্গুটি সরি আঙুলে বোরোলিন্‌ লাগাতে গেলাম গ্র্যান্ডি এক 
চোখ বুজে হাসতে হাসতে আঙুল এগিয়ে দিল_বাই গড় আমি তখন 
টি. ভি-র গানটা গাইছিলাম। গানটার মধো বেঙ্গলি ছিল-“সুরভিত এস্টি 
সেপ্টিক ক্রিম বোরোলিন' 

বোরোলিন লাশিয়ে__ 
হ্যা....কোনও ভয় নেই মা, ডেটল দিয়ে.....বাপি ধুয়ে দিয়েছে। 
নিজের ঘরে যায়। 

তাড়াতাড়ি আলজেব্রা শেষ করো পাপু। আমি শপিং থেকে এসে সব 
পড়া কমপ্রিট চাই। 


এনি ওয়ে হাত ধুয়েছে তো। 


অর্জন এসে বাজারের ব্যাগ নেয় । 
অর্জনদা, চিতা le 
হবে। কাল আড় মাছ কিনে আনব.....আজ কাটা মাছ এনেছি... 


দাদুর এখন সু খাতির কাল তুমি পটল এনে দিলে। কান মাসে 
পটল YA দাম না? 

হুঁ, আগাসী সাত দিন....শুধু দাদু স্পেশাল । শুধুই দাদু স্পেশাল। CATH 
যাবে। হাসি 

দাদুর জন্মদিন আসছে? 

মালবিকা ঘর গোছান শেষ করে প্রিয়জেষের দিকে। 

জন্মদিন (হাসি) হ্যা। এক হিসেবে একটা সেরিমনি তো বটেই। তাই না 
মালবিকা ? 

মালবিকা গঞ্ভীরজাবে। 

রাধতে তো ভালই লাগে। কিন্তু বউদি তেল নিয়ে যদি একটু ARG 
কম করত.... 

AEE করি তেল বাঁচানোর জন্যে নয়, বেশি তেল দিয়ে রাম্নাটা দাদুর 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে না বলে। 

দাদুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে যতটা পারো তেল দিও অর্জুনদা। কি বল 
মালবিকা সাত দিন তো? 

এতো ভাল কথা। সাত দিনের জন্যে ধদি একটু মন খুলে রান্না করতে 
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পারি ঠিক আছে। বুড়ো মানুষকে খুশি করা..-অক্ষয় স্বর্গবাস দাদাভাই, 
আমার ঠাকৃমা বলত অর্জন রে.... 
স্বর্গের তরে ছোটে খুব জোরে 
যত দাদু-দিদা আর বুড়ো 
যত তিন কাল শেষে এক কালে এসে 
কাদে জ্যাঠা খুড়ি-খুড়ো | 
নইলে পরমায়ু শেষে যম নিজে এসে 
মুখে জ্বেলে দেবে নুড়ো। 
বুড়ো মানুষকে ঠিকমতো না খাওয়ালে নরক বাস কেউ ঠেকাতে পারবে 
না বউদি চলি। 
ays | 
আমাদের নরকবাস হচ্ছে না মশাই...-অস্তত তুমি এই সাত দিন যা করছ। 
স্মান করে নিই__ তোমার হয়েছে? 
আজ আমি একটু লেটে যাব। ব্যাঙ্কের সামনে এক ঘণ্টার উপর 
লেকচার-টেকচার হবে। অসহ্য! প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই শুনতে হয়__ 
মাইনে বাড়ায় কিন্তু ওই ইউনিয়ন | 
ওই ঘরে তোমার যে দাদু রয়েছেন, তার মামাশ্মশুর কী বলত ভুলে গেছ? 
তুমিই কিন্তু শুনিয়েছিলে_ আমি বাপু স্বদেশী-টদেশী করতে পারব না। 
ভারত যদি স্বাধীন হয় তবে আমায় বাদ দিয়ে তো হবে ATI 
দাদুর মামাশ্বশুর যা বলতেন আমার দাদু সেটা মানতেন ati তিনি স্বদেশী 
তখন অন্য এক সাধনায় চলে এলেন- _ গান। ক্লাসিকাল থেকে MAANA, 
আমীর খা থেকে সায়গল, সুধীরলাল-___উঃ চোদ্দ-পনেরো ঘন্টা প্র্যাকটিস 
করতেন শুনেছি...ও ঘরের ওই লোকটা আজ যে অবস্থাতেই থাকুন না 
কেন, আজ আমাদের কাছে যত বড় লায়াবিলিটি হোন না কেন, এক 
সময়ে ওকে দিয়েই আমাদের পরিবারকে চেনানো হত। হয়তো ভবিষ্যতেও 
রেখেই দেবে। হি ইজ আওয়ার প্রাইড মালবিকা | 
গলা ভাবী হয় প্রিয়তোষের । মালবিকা সামনে আসে । 
দু তারিখ আসতে এখনও সাত দিন বাকি। এত আগেই মন খারাপ করছ 
কেন? 
না, মন খারাপ নয়। আসলে এতগুলো বছর দাদু কি এত সহজে মানতে 
পারবেন! (Firs) আর দাদুর চাইতেও আমি ভাবছি বাবার কথা-_বাবা 
কি? 
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মালবিকা বাবা আনরিসনেবল নন। তোমার বাবাকে আমি শ্রদ্ধা করি-___কারণ তিনি 
বোঝেন আমাদের লিমিটেশন, আমাদের সুবিধা-অসুবিধা কোনটা প্র্যাকটিকাল 
কোনটা ইমপ্র্যাকটিকাল। তোমার বাবার চাইতে এ বাড়িতে আর কেউ 
বেশি বোঝেন না__ 

প্রিয়তোষ কিন্তু মালবিকা, প্রায় পঞ্চাশ বছর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যে মানুষটা এই 
বাড়িটার ইট, কাঠ, চুন, সরকির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল সেই মানুষটাকে 
যত বড় প্রয়োজনেই আমরা আজ যত ভালো জায়গাতেই পাঠাই না কেন, 
তা কি শুধু প্র্যাকটিকাল ইমপ্র্যাকটিকাল-এর দোহাই দিয়ে মেনে নেওয়া 
কিংবা মানিয়ে নেওয়া যায় ? এতো মস্তিষ্কের ব্যাপার নয় মালবিকা, হৃদয়ের 
ব্যাপার। 


মালবিকা আমি কিন্তু তোমায় বাধ্য করিনি। তুমি আমায় বোঝাতে চাইছ কেন? 
ডু ইউ ফিল আই এম রিয়ালি গিল্টি (চিৎকার) ? 

প্রিয়তোষ না__ 

মালবিকা একটা দিন তোমার বাবা না থাকলে তোমার দাদু খাবেন না অথচ বাবা 
দিনের পর দিন কত PTS জায়গা. আযাটেন্ড করতে পারেন না শুধু 
বাবার জন্য। শুধু টাকা নয় বাবার সম্মান মর্যাদারও অনেক ক্ষতি হচ্ছে। 
তাছাড়া এ-ভাবে তো দিনের পর দিন আমরাও নিশ্চিন্ত মনে বাইরে যেতে 
পারি না। খেয়াল-খুশি মতো ঘুরতে পারি না। বেড়াতে পারি না। বাইরে 
Ob করতে পারি an তিনি আমাদের নার্সিং, সেবা Sy নেবেন না, 
আমাদের হাতে খাবেন না। 


প্রিয়তোষ মালবিকা, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমাদের, মানে আমার বা তোমার সেবা-যতু 
করার সময়ই নেই। তাই আমাদের প্রশ্র এখানে আসে না। 

মালবিকা এ যুগে তোমাদের ভাল মানুষটা ভীষণ দুমুখো। ওই রামকৃষ্ণ না কে যেন 
বলেছেন পাকাল মাছ এ পাকাল মাছের মতো। সংসারের পাকে থাকবে 
পাক লাগবে. না। বউকে চাকরি করাবে খাটাবে বুড়ো বাবা-মা ঠিকমত 
সেবা পাচ্ছে না। প্রয়োজনে তোমরা ভীষণ আপ-টু-ডেট আবার "লোক 


অর্থোডক্স প্রাচীনপন্ছী...... 

প্রিয়তোষ হয়তো তাই, মালবিকা হয়তো যেটা বলছ সেটাই ঠিক। সত্যিই আমাদের 
চাওয়াটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইমপ্র্যাকটিকাল ...... না, আমি তোমায় দোষ 
দিই না। 

মালবিকা ডিরেক্টলি না হোক ইনডিরেক্টলি আমায় দোষ দিচ্ছ। আমি জ্ঞানি আরও 
দোষ দেবে ভবিষ্যতে | 


শ্রিয়ভোষ ভুল করছো কেন, এই ওল্ড এজ হোমটা আমিই নিজে সিলেক্ট করেছি...তুমি 
আমার সঙ্গে একমত হয়েছ----বদিও খুব কস্টলি তবুও আমরা তো একমত 
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নার্স রাখার ব্যবস্থাও করেছি পাচ-ছ মাস। লেট আস হোপ সবটাই ভালোয় 
ভালোয় মিটে যাবে। | 

দেখ মিটে যাবে। তোমার কষ্ট হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক | আমারও হচ্ছে।....ইন 
ফ্যাক্ট এ বাড়ির সবাই....-এমন কি পাপুরও ভীষণ.... (চিৎকার) পাপু...অন্ক 
শেষ ? 

পাপ দাদুর ধর থেকে উত্তর দেয়। আলো দাদুর ঘরে পড়ে। 

(চিৎকার) আর মাত্র চারটে বাকি__ গ্র্যার্ডির সঙ্গে গান শুনছি... amos আমার 
গান শুলছে....বেঙ্গলিতে। 

আলো আবার প্রিয়তোষের ঘরে । 

কিন্তু তোমার__ 

(ইশারা করে) 

ঠিক আছে, গ্র্যার্ডির সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিটিং-টা শেষ করে নাও । তারপরেই 
অন্কগুলো ধরবে (হাসি) 

পাপু ঝরবায়ু বয় বেগে গেয়ে চলে এক নাগাড়ে । বৃদ্ধা হাসতে হাসতে হাতে তাল 
ঠোকে। গাল শেষ হয়। 

(এগিয়ে আসে) দাদু, আমার এই হারানো দিনের ক্যাসেটটা TAR? BAR 
তো? 

হাহা 

কেমন ? ভালো না? 

(হাসি) হা হা 

(চিৎকার) আমার চাইতে বেটার শ্র্যার্ডি ? 

(এক চোখ বুজে হাসছে) ঘাড় ATS | 

থ্যাক্ষ ইউ গ্র্যান্ডি। 

এতক্ষণ তো পাপুরটা হল। এবার এই ক্যাসেটটা একটু শোন-_আমরা 


অফিস যাব-বাবা এখনি আসবে | 


মালবিকা বুড়োর চলে হাত দিয়ে আঁচড়ে দেয়। 

উঃ ঘরটাকে এমন অন্ধকার করে রাখেন। ওই দিকের জানালাগুলো খুলে 
দিই_ 

এগিয়ে যায় 

ন্না__মাঁ_ 

থাক দাদুর গানের জগতের শব্দ বাইরে চুরি হয়ে যাক_এটা দাদু চায় 
না। তাই না? 

হা হা 

তো গানটা হোক? 

(ইঙ্গিতে পাপুকে জিজ্ঞেস করে) হবেব  হবেব? 
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কর্ণদেব 


প্রিয়তোষ 


কর্ণদেব 
মালবিকা 


(গাল চালায়, সায়গলের গান।) “যেদিন রব না আমি, দিন হলে অবসান '..... 
গানটা বাজতে থাকে । একে একে সবাই নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে যায়। বৃদ্ধ একা 
CUT হয়ে শোনেন | 


সপ্তম প্রেক্ষণ 


কর্ণদেবের লেখার টেবিল। কর্ণদেব AVG ব্যাগ কাধে প্রবেশ করেন। 
সাইড ব্যাগটা সুটকেসের উপর রাখেন। টেবিলে বসেন। তারপর 
ডায়েরি খুলে লিখতে গিয়েই দর্শকদের মুখোমুখি হন। 


দেবালয়ের দীর্ঘ জীবনের একটা ব্যতিক্রম দিন ।...আজ ভায়েরিটা লিখতেই 
হচ্ছে..-বাবাকে নিয়ে একটু পরেই আমাকে রওনা হতে হবে----প্রোগ্রামটা 
গতকাল রাতে পেয়েছি.... বহু বছর পর সংশীতাচার্য ভীশ্মদেব মুখোপাধ্যায় 
মানে আমার সাতাশি বছরের বাবা তার একষটি বছরের পুত্র-কাম-বন্ধুর 
হাত ধরে বাইরে বেড়াতে বেরুবেন-..সাজগোজ করিয়ে এসেছি....অনেক 
ঢোলা প্যান্ট আর সাদা হাওয়াই সার্ট...-বাবা খুব 
খুশি.....ভাবছেন_ গান শোনাতে নিয়ে যাচ্ছি__কোনও বড় ক্লযাসিকাল 
জলসায়....ডাক্তারের পরামর্শে আর বাবার নিজের অক্ষমতার কারণে 
বহু বছর তো তার....আসলে বাবাকে এখনও সব খুলে বলতে 
পারিনি....সবটা তো নিজেও জ্বনি না....প্রিয়তোষ আর মালবিকা কাল 
দিল....বাবাকে না খিদিরপুরের একটা নামী লাক্সারিয়াস্‌ ওল্ড এজ. হোমে 
পরীক্ষামূলক ভাবে দু-এক মাসের মধ্যে নিয়ে যেতে__ 

আজই-_এটা নাকি একটা এক্সপেরিমেন্ট ব্যাপারটা এমন অভাবিত ও 
আকস্মিক যে প্রিয়তোষ যখন খুব হ্যেজিটেট করে প্রায় শ'দেড়েক কারণ 
দেখিয়ে আমার বাবাকে অমন দামী বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিল 
আমি একটু আপত্তি করতে পারি না-_মালবিকা হয়তো এতটা আশাই 
করেনি....সে হয়তো অবাক হয়েছে_ আমি বাধা দিলাম না বলে..." 
প্রিয়তোষ ঢোকে | 

বাবা, আজ দাদুর যাওয়া হচ্ছে না। 

হচ্ছে না? আমি তো তাকে পৌঁছে দিতে রেডি। তা হচ্ছে না কেন? 
আমিই গণ্ডগোল পাকিয়েছি বাবা। না বুঝে আমি তাকে প্রণাম করতে 
গিয়েছিলাম । ছাদের উপরের টব থেকে ১০-১৫টা গোলাপ তুলে.... 
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০১:৩০ 
Sa- 


গোলাপ তো দাদুর খুব প্রিয়....গোলাপগুলো দাদুর হাতে দিয়ে যখন 
জি eine: রা হর হর বারতা Nena re 
দাদুর কি হয়ে গেল.. 

প্রিয়ভোষ আমি বারণ কা না যা করতে হয়....বাবা 
করবেন....অর্জুনটাও আজ আসেনি....ওদিকে দাদু SY মেরে বসে 
পড়েছেন খাটে 

মালবিকা এতক্ষণ যে মানুষটা আনন্দে প্যান্ট-সার্ট পড়লেন, পায়চারি করছিলেন 
ঘরের মধো, ছটফট করছিলেন কখন বেড়ুবেন কখন বেডুবেন-__সেই 
মানুষটার এখন চোখ জ্বলছে...কাপছিলেন তিনি রাগে...তারপর টলটল 
করে উঠল চোখের জল....বসে পড়েছেন খাটে, ফটোশুলোকে আকড়ে 
কোলে নিয়ে একলা বলে চলেছেন ন্না_ ন্না_ 


প্রিয়তোষ যা হয় হবে। আজ থাক বাবা....কাল না হয়, তুমি.... 
কর্ণদেব বউমা আমি কিন্তু একটু রাগ করেছি। তোমরা কিন্ত অনেক আগে থেকেই 
ব্যাপারটা ঠিক করেছিলে । আমায় কিন্ত এতদিন বলনি, কিছু ati এই 
গোলে কেন ?....আমার সঙ্গে... 


কর্ণ দেব বাবাকে SG এজ হোমে পাঠাতে হবে॥ এতে লজ্জা সংকোচ কেন? 
নিশ্চয়ই তোমাদের পাঠানো দরকার-_আমি” এতে বিশেষ অন্যায় দেখি 
না-__সময় অনুসারে এটাই তো অনিবার্য ভবিতব্য তবু....তোমরা আমায় 
এসব আগে বললে পারতে...না, না আমি বাধা দিতাম না, কেন দেব? 
বরং আমি একটু একটু করে বাবাকে প্রস্তুত করতাম... তোমরা আমার 


শ্রি়তোষ লজ্জায় সংকোচে.. বাবা, সতা বলছি__একটা ভীষণ লজ্জা eee এতগুলো 
বছর- দাদু এখানে...আমার জন্ম থেকেই আমি দেখে আসছি দাদুর 
আধিপতা, দাদুর কাজ, দাদুর চলাফেরা-_একখানা ঘর আর একখানা 
রান্নাঘরকে দাদু আস্তে আস্তে গান শিখিয়ে আর একটা ভাঙা স্টেশনারি 
দোকান চালিয়ে কি কঠিন পরিশ্রমে কত বড় করে তুললেন। আমি নিজে 
বড় হতে হতে সব দেখেছি। দাদু এ বাড়ির প্রতিটি ইট নিজে বেছেছেন__এ 

কর্ণদেৰ আঃ প্রিয়তোষ ছাদে ওঠার পর কেউ সিড়ি গোনার প্রয়োজন বোধ 
করে না। কেন এ সব ভেবে এ সব বলে মন খারাপ করছো- _এ 
'বাড়িটা বাবার তৈরি এটা যতখানি সতা-__এ বাড়িটায় বাবা আজ ৮৭. 
বছর বয়সে একটা অপ্রয়োজনীয় লায়াবিলিটি-এটাও ততটাই AST 
দেখছ না কি ভীষণ দুরস্ত একটা অতি ae যুগ....-সুপারসনিক স্পিড 
হাই টেকনোলজির ০৪ টেকনোলজির যুগ__একটা সর্বগ্রাসী ভাঙনের 

iiai বিজি 


কর্ণদেব 


কর্ণদেব 


২ ate 
গেলা, দা 


যুগ__ যুক্ত থাকতে থাকতে আরামে faye হবার যুগ-_না, না আফশোষ 
করো না প্রিয়তোষ__ তোমরা তো সময়ের বাইরে: নও-_বাবা চেষ্টা 
করছিলেন-_অতীত নিয়ে থাকতে, আমি চেষ্টা করেছিলাম সেতুবন্ধন করতে | 
তোমরা অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের মতো সেতুটাকে এক ধাক্কায় ভেঙে দিয়ে 
না, না পারে না। ঘটালেও সেটা দুর্বল, ভীষণ নড়বড়ে ভঙ্গুর একটা 
সেতু...থ্যাক্ক ইউ প্রিয়তোষ, ধন্যবাদ বউমা, চলো-__ 

কোথায়? 

BS থাক বাবা, একটা ভুল মালবিকা করে ফেলেছে, কাল তুমি একটু 
কোনও ভুল মালবিকা করেনি । বউমা অনিবার্যকে একটু আগে শুধু__তা 
পাপু কোথায় ? 

থেকে একটা গানের ক্যাসেট বাজিয়ে পুরো গানটা তৈরি করেছে.... 
বলছে.... দাদুকে ফেয়ারওয়েল সঙ্গ CATA | 

তাই নাকি?... কে যেন বলেছিল ইভেন্‌ ইন্‌ দ্য স্টোন এ ফ্লাওয়ার 
ব্লুমস। চলো ব্যাপারটা দেখা যাক। আমার বাবাকে আমি চিনি। খুব 
প্রবলেম করবেন না। 

আজ থাক। 

কেন থাকবে? আজ না হলে কাল, কাল না হলে তো পরশু-_ ঠেকানো 
যাবে? আঁ? কত টাকা জমা দিয়েছ বউমা ? 

মালবিকা প্রিয়তোষের মুখের দিকে তাকায়। 

পাঁচ হাজার । এটা আাডমিশন চার্জ। এই হোমে সিট পাওয়া যায় না। 
আমার ব্যাঙ্কের ইউনিয়নের এক নেতাকে ধরে-__ 

তবে, এত কষ্ট করে এত টাকা খরচা করে সিট জোগাড় করেছ। চলো 
চলো। 

কিন্ত বাবা আজ্ঞ দাদু যেতে চাইছেন ati তিনি বোধ হয় সব বুঝতে 
পেরেছেন 

কী বুঝতে পেরেছেন? কী বলো? 

(অসহায় ভাবে) ভাবছেন আমরা তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি__ 

দিচ্ছ তো দিচ্ছ। সো হোয়াট? ট্রান্কুইলাইজারের যুগ এটা ৷ প্রিয়তোষ, 
বউমা-_তোমরা আধুনিক মানুষ-_ তাড়িয়ে দেওয়া, অপমান করা, সহ্য 
করতে না পারা__এসব নির্মম কঠিন শব্দ এখন কেউ বলে না, কেউ 
বাবহার করে AT! এখন অনেক মোলায়েম করে-_ আমাদের ডিক্সুনারিতে 
যত শীতল আর মোলায়েম শব্দ আছে তার সাহায্যে মধুর করে ব্যাপারটাকে 
গ্রহণীয় করে বলা হয়, ছাড়া হয়। সময় ছাড়া এ যুগের কোনও ভিলেন 
নেই প্রিয়তোষ। চলো একগোও। ডায়েরি লেখাটা শুরু করতেই পারলাম 
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প্রিয়তোষ 


পাপু 


 কর্ণদেব 


Oro 





না। সঙ্গে অভ্তত নিয়ে নিই। বাবাকে পৌঁছে দিয়ে লেখা যাবে-_তোমরা 
ও ঘরে যাও-_অর্জন বোধ হয় টের পেয়ে গেছে ওর প্রয়োজন 
ফুরুচ্ছে__ তাই আসেনি-_ আসলে আমিই টের পেতে একটু দেরি করে 
ফেন্ললাম। (হাসি) যাও আমি আসছি_ভেবো না কোনও ভয় নেই। 
আমি থাকতে এমন ইজি অপারেশন হবে না। 
আলো, তীগ্মদেবের ঘরে। ভীগ্মদেবর খাটে বসে পাপুর মাথায় হাত বুলাচ্ছে। প্যান্ট 
ফুলগুলো হাতে ধরে গান গাইছে 

‘রাতের কবিতা শেষ করে দাও___ 

এবার ঘুমাও কবি’ 

প্রিয়ল্তাষ ও মালবিকা এসে দাঁড়ায়। 
পাপু ! 
গান TH করে পাপ ছটে আসে । 
গ্র্যান্ডি যাবে না, আমার শ্রান্ডি যাবে না-_নো। sme are টেকেন্‌ 
এক্‌সেপশন্‌ গ্র্যান্ডি তুমি বলো- তুমি যাবে না_ বলে দাও- __এটা তোমার 
বাড়ি গ্র্যান্ডি_তুমি বলো-__আমার বাবা মা তোমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে! 
কেদে ফেলে | 
(চড় মারে) পাপু! 
এসো এসো পাপু। কাছে এসো। 
Al... মা... গা....ন, গা.... ন। 
গান হবে দাদু-_কোন গান ? দাদু কোন গানটা হবে ? আমার ক্যাসেটের_ 
নো, ইউ আর Beas, ইউ আর ক্রয়েল ! apie, আমি দাদাই তোমায় 
গান শোনাব। মা না, বাপি ATI দ্যে আর ক্রুয়েল, দো আর ক্রুয়েল ! 
কে _ কে বলেছে আমরা জুয়েল (চিৎকার, চোখে SAI NRE বোঝাতে 
শুরু) রিয়ালিটি বুঝিস পাপু ? নেসেসিটি বুঝিস-__তুই বড় হবি না__ তখন 
এমনভাবে বলতে পারবি ? পারবি ony? 
আমিও তোমাদের তাড়িয়ে দেব। এইভাবে ঠিক এইভাবে- ঠিক এইভাবে 
বলব গেট আউট্‌-গেটু আউট 
কেদে ফেলে. মালবিকা পাপুকে ধরে । সুটকেস ও ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ । সুটকেসটা 
দরজার কাছে রাখে তারপর এগিয়ে আসে I 
মিস্টার মুখার্জি, রেডি! (em তিন জন বিশ্গরিত নেত্রে তাকায়) কি হল 
মুখুজ্যেমশায়, বেড়াতে যাবেন না.... দীর্ঘ ভ্রমণ তোমার মনে আছে 
বাবা, ১৯৪৯-এ তুমি আমাদের নিয়ে সিমলা গিয়েছিলে.... বাড়িতে 
দিল। সংগীতাচার্য ! বাড়ির বাইরে বেরোলে নতুন জগৎ, বিরাট পৃথিবী 
তোমায় আদর করবে ; ভালবাসবে .... এবার যাবার সময় হল বিহঙ্গের..... 
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উঠুন মিস্টার মুখার্জি, ও, রাগ করেছেন । রাগ কেন, কেন অভিমান ? 
কে. ডি-টা থাকলে ভাল ae gt নাটকীয়ভাবে বলতে পারত-_ওই 
দেখুন__ আপনার গুণমুগ্ধরা কাদছে দেখুন__উঠুন-_ও, যাবার সময় 
একটা গান শুনবেন? আমি সিলেক্ট করে দিই__ভাল লাগবে 
বাবাঁ-_ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য.... “বাবলা” ছবিতে গেয়েছিল। মনে 
আছে? মলে আছে বাবা? 





কর্ণদেব হ্যাঁ! মনে আছে জনম মরণ-_ (গেয়ে ওঠে) যেখানে যাচ্ছ সেখানে গান 
শোনার জনা আমার টেপ রেকডরিটা নিয়ে নিয়েছি। এগুলো এখানেই 
থাক। নিজের তাজমহল থেকে নিজে পাথর সরাতে যাবে কেন ? তবে 
শেষ গানটা এখন শুনে নাও। জনম মরণ পা তোলা আর পা ফেলা 
তোর ওরে পথিক। এবার পথিক হতে হবে যে বাবা, পথ চলতে হবে 
সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মুখুজ্যে সাহেব-__ (বৃদ্ধ ছেলের হাত ধরে এবার) 
উঠুন__অতি-বৃদ্ধ__ 
সামনে প্রিয়তোষৰ ও মালবিকা। 


মালবিকা আমি তো কিছু বুঝতে পারছি ari বাবার তো ব্যাগ আনার কথা, 
শ্রিয়তোষ এগিয়ে বায় কর্ণদেবের দিকে । গান সোচ্চার হয়। ভীগ্রদ্দের এতক্ষণে নতুন 
এক আনন্দে উঠে দাঁড়ায় । 

মালবিকা আপনি সুটকেসটা নিয়েছেন কেন? 
কর্ণদেব ভীখ্রদেবের ব্যাগ্‌ কাধে, সুটকেস হাতে । 

প্রিয়তোষ বাবা তুমি দাদুকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে তো? 

কর্ণদেব না, এই বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখ প্রিয়তোষ, আনন্দে চোখ দ্বলছে_ এক 
মিনিটে ওর চোখে আমি নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছি__-আমার বাবা জানেন 
না পঞ্চাশ বছরের এ বাড়ির দরজা থেকে তিনি চলে যাচ্ছেন দূরে__অনেক 
দুরে 


' মালবিকা তা কেন? কে বলেছে এসব? 


কর্ণদেব আমি, আমি বলছি। ইটস্‌ রিয়ালিটি আর তার চেয়েও বাস্তব__আজ 
আমি চলতে ফিরতে এবং কিঞ্চিৎ অর্থ রোজগার করতে পারছি..-. 
কিন্তু আমি জানি পাঁচ বছর বা দশ বছর বা আর একটু পরে আমিও 
আস্তে আস্তে লায়াবিলিটি 'হয়ে যাব-_ বাবার মতোই আমাকেও পাঠানো 
হবে মানে পাঠাতেই হবে_ ওল্ড OH হোমে । কি দরকার লেটে গিয়ে 
যদি সিট না পাই। তার চেয়ে অর বৃদ্ধকে নিয়ে আমার সময় কেটে 
যাক। সিট আমি পেয়ে যাব, দেখে নিও, ভেবো ATI কেউ না কেউ 
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ছাত্র বা রিলেটিভ বেরিয়ে পড়বে । আর সবেপিরি এই বৃদ্ধ খুব সিম্পাথি 
ড্র করতে পারেন। 


প্যারালিসিস্‌ রোগী যেমন হয় আর কি.... তো চলি.... মাঝে মাঝে 
এসো.... ভাল লাগবে.... রবিবারে স্পেশাল্‌ রান্না-টান্না যদি হয় তবে 


নিয়ে এসো। সব উইকে নয়, কোন কোন উইকে । কি হল বাবা___ 
ভীক্মদেব বা-_ইরে, বা ইরে__ 
কর্পদেব ওঃ! একটু প্রস্থান সময়ের ডায়ালগ 'বলতেও দেবেন না মুখুজোমশাই। 
আপনি বড় স্বার্থপর__আপনি তো আপনার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে 
চললেন-_ এদিকে আমার ছেলেটি যে। 
মালবিকা, আমার কোনও অনুযোগ নেই। পাপু, ডোন্ট উইপ, টা টা 
বাই বাই কর- ডু OR কম্যান্ড পাপু। চলো বাবা, বেরিয়ে পড়া যাক, 


কথা স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে থাকে । ওরা পেহনে কাঁধ ধরাধরি করে অনস্তে মিলিয়ে 
যায়। মাঝে মাঝে Stara পেছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করছে । কর্ণদেব তার মুখ 
সামন্মের দিকে হৃরিয়ে দেয়। ক্যাসেট বেজে .চলেছে। পাপু হাত নাড়ছে! প্রিয়তোষ 
মালবিকা চিত্রাপিতি । 
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Qo ee তা 
নাটক কথাটাই অ-বাস্তবধয়ী নাটক বলে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেয। এ 
দুটোই নাটক। দুটোরই মূল উৎস- কল্পনা এবং মূল উদ্দেশা ভাব ও রস সৃষ্টি করে কোনও 
তত্ত্বের নির্দেশ দেওয়া । বাস্তবধ্মী নাটককে আজকাল slice of life বলে সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে। কোনও একটা জিনিসের একটা টুকরো দেখলে যেমন সমগ্রভাবে সেই জিনিসের 
হলেও, তা সমসাময়িক সমাজের সমগ্র ছবিটি মনে জাগিয়ে দেয়। সমাজের আচার-ব্যবহার 
রীতিনীতি সুরুচি-সৌন্দর্যবোধ সবকিছুই এইসব নাটকে ছড়িয়ে থাকে এবং সেগুলি অবলম্বন 
করেই নাটক চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে । এসব নাটকের চরিত্র কোনও সময়ে অত্যন্ত 
সাধারণ এবং কোনও সময় কিঞ্চিৎ অসাধারণও হয়; কিন্তু তাদের খুজে পেতে এবং মিলিয়ে 
দেখতে দর্শকের কোনও অসুবিধা হয় না। চরিত্রের আচরণ স্বাভাবিক এবং পরিণতিও সম্ভাবোর 
দিক থেকে নিঃসন্দেহভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতেই হবে। আজকের দিনের ক্ষতবিক্ষত মানবজীবন 
ও তার আশা-নিরাশাকে অবলম্বন করে মন্দ-ভালোর ay দিয়ে, সমশ্রভাবে মানব সভাতার 
পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা সম্বন্ধে দর্শককে সচেতন করে, নাটকের চবিত্রগুলির ঘাতপ্রতিঘাতের 
সার্থক বাস্তবধয়ী নাটক বলা উচিত। 

অ-বাস্তবধর্মী নাটকেও ভাব-রস-তত্ব থাকে। তবে তার চরিত্র ও পরিণতি সব সময় 
স্বাভাবিক না। পৌরাণিক নাটকে ঘাতপ্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বে যখন দর্শকমন দোদ্লামান তখন 
প্রায়ই দেবতারা এসে সমস্যার সমাধান করেন এবং ঘটনার গতিও কতগুলি অস্বাভাবিক 
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রসাস্বাদন করে তখন সে সম্ভব অসম্ভব নিযে বিশেষ মাথা ঘামায না। রক্ষসপূরীর রাজকন্যা 
যখন বিপদে পড়ে, তখন তার উদ্ধারকারী রাজপুত্র পত্থীরাজে চড়েই আসুক কিম্বা এক 
ডুবে সাগর পার হয়েই আসুক, শিশুর কাছে তাড়াতাড়ি তার আ'সাট"ই বড় কথা, কারণ 
শিশুর মন তখন রাজকন্যার উদ্ধার চায়। নায়ক-নায়িকার প্রেম হলেই তাদের মিলন হোক, 
এ ইচ্ছাই বহু দর্শককে পেয়ে বসে_ সে মিলনের পথে বাধা-বিপত্তি যতই অস্বাভাবিক হোক 
এবং সেগুলির নিরসন যতই অসম্ভব হোক তাতে কিছু যায় আসে না, মিলন হওয়াটাই 
দস্যুদের বধ করে, সেটা সম্ভব কি অসম্ভব সেকথা কেউ ভাবতেও চায় না। তারপর 
দস্যুসদরিকে ছুরি নিয়ে নাচতে নাচতে যেভাবে হত্যা করে, তাও সম্ভব কি অসম্ভব এ 
নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পুরস্কার হিসেবে যখন তাকে আলিবাবা পুত্রবধূত্বে বরণ করে 
নেয় তখন দর্শক মাত্রেই খুশি হয়ে-__ ‘চাঁদ চকোরে অধরে অধরে পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে...” গান 
ও উজ্জ্বল দৃশ্যের নাচ উপভোগ করে তুপ্তমনে বাড়ি ফেরে। 

অবাস্তব নাটকের শ্রেণীতে সাঙ্কেতিক নাটকগুলিও পড়ে । সেগুলির চরিত্র ও ঘটনাসং স্থাপন 
বাস্তবানুগ না হলেও তার SY এত বাস্তব যে, BY এই গুণেই সে সুধী দর্শকের কাছে 
তারা প্রায়ই এসব. নাটক দেখতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্রকরবী’ নাটকের মূল রসকে 
ফুটিয়ে তোলাও যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের উপলব্ধি করা। এসব 
নাটক নিতান্তই রসিক ও ভাবুক দর্শকের জন্য, সর্বশ্রেণীর দর্শকের জন্য নয়। 

এ থেকেই আর একটি মূল কথায় আমর এসে উপস্থিত হলাম- নাটক দর্শকের 
জনা। অভিনয়নৈপুণো দর্শকমনে ভাব সৃষ্টি করে তাকে রসের আস্বাদন দিতে পারলে নাটক 
সার্থক হয়। দর্শকের রসগ্রাহী মনের দৈনা ও অসম্পূর্ণতার জন্য যেমন PH রসের নাটক 
বিফল হতে পারে, তেমনি অসাধারণ কিম্বা অতান্ত সাধারণ ঘটনার জন্য তাদের আগ্রহ 
সৃষ্টি করতে না পেরেও নাটক বিফল হতে পারে। 


করতে পারেনি । নাটক অভিনয়ের পরদিন স্টারের চাকরকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, “কাল 
কী নাটক হ’লরে?’ উত্তরে চাকরটি বলেছিল, “কাল নাটক হয় নাই। অহীনবাবুর অসুখ 
করেছিল, আর নীহার মা তার মাথায় হাওয়া করছিলেন দেখে, যারা নাটক দেখতে এসেছিল 
তারা বসে বসে চলে গেল।” শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন : সাজ-সজ্জা, কিরীচ-বন্দুক, 
এসব না থাকলে নাটক জমে না। দর্শক Decor চায়! দেবকী বসু মহাশয় বলেছেন যে: 
সাধারণ লোক, সাধারণ জীবনের কথা নিয়ে, নাটকে আগ্রহ জাগাবার মত কিছু পায় না। 
তাই শহরে ‘পথিক’ দর্শক পেয়েছে, মফঃস্বলে কিন্তু সে-অনুপাতে পায়নি। 

যখন ইংলন্ডে নাটককে সর্বপ্রথম বাস্তবধর্মী করার জন্য অনেক দিক দিয়ে অনেক 
রকম চেষ্টা করা হচ্ছিল, তখন Oscar Wilde দুঃখ করে লিখে গেছেন: “Modern audience 
is nothing but Caliban of Tempest (Drama). They like to see their own image 
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in the portrayal of Art. If they find it, they can not stand it, and if not 
they are equally annoyed.’ | 

সুতরাং বাস্তবধর্মী নাটক নিয়ে সাধারণের কাছে পরিবেশন করতে যাওয়ার পথে এরকম 
এদেশে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তাতে পাঁচালী যাত্রা শুনতে অভ্যস্ত দর্শকের কাছে বাস্তবধমী 
নাটক ফিকে বলে বোধ হবেই, যদি নাটকীয় উপাদানে দর্শককে Cathersis পর্যন্ত নিয়ে 
না যাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন একটা সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে যাতে ভাবাবেগের আধিক্য 
aang অথচ বাস্তবধর্মী নাটকে এ বাড়াবাড়ি ও Melodrama হয় বলে পরিত্যজ্য ! 

আমাদের বাংলাদেশের নাট্যকলার আধুনিক আঙ্গিকের প্রয়োগ আরস্ত হওয়ার প্রথম 
সৃত্রপাতেই ‘কুলীন কুলসর্বস্ব’, ‘নীলদর্পণ’, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” প্রভৃতি বাস্তবধমী 
নাটক পরিবেশন করা হয়েছে। সেগুলি সাফলা লাভও করেছে। কিন্তু দেখা গেছে ধর্মমূলক 
পৌরাণিক কাহিনী দর্শকদের যত বেশি আকর্ষণ করেছে অন্য কিছুতে তা সম্ভব হয় নাই। 
আজকালকার সিনেমা দেখে রসবোধ অর্জন করা দর্শকের কাছে ভাব-রস-তত্বের বিশেষ কিছু 
আবেদন আছে বলে মনে হয় ati অন্তরের সংযোগ দিয়ে যার স্বাদ নিতে হয় তার 
খবরই তাদের অনেকে পায় না। তারা শুধু চাকচিক্য ও যৌনকণ্ডুয়ন সৃষ্টিকারী অবান্তর 
বস্তুতে আকৃষ্ট হয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিশ্বরূপার “আরোগা নিকেতন’ নাটক। নাটকে তত্ব 
যাই থাকুক সেটি নাটক থেকে ফুটে ওঠে নাই। তার ইঙ্গিতটুকু মাত্র আছে। দৃশাপট 
আলোক-সম্পাত-কৌশল নটনটীর ary ও সবেপিরি দুটি অবাস্তর চরিত্রের আকর্ষণে দর্শক 
বসে থাকে এবং বিদ্রোহ করে না। এ নাটকে শশী কম্পাউণ্ডার অনাবশাক ত বটেই তাছাড়া 
নাট্যকারের মাত্রাবোধের দৈন্য প্রকাশ করে। মরি বৈষ্বীও তাই। সুগীত গানকটি উপভোগ্য । 
কে এক হিন্দুস্থানী পাচক মনিবকে পরিবেশন করে দেবার পর, এক বাটি ঝোল-জাতীয় 
কিছু একটা দেখে মনিব জিজ্ঞাসা করে, “এ ক্যা হ্যায় মহারাজ্ঞ?” মহারাজ উত্তর দিল 
“ডাল হ্যায় হুজুর ।* বিস্মিত মনিবের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বলল, “নিমক মিরচা 
মশালা crea পানিমে বহুৎ দের তক উবালা, পিছে বঢ়িয়া ঘিসে cars ভি দিয়ে, লেকিন 
ডাল ছোড়না ভুল গয়া হুজুর।” নাটকে অনেক কিছুই আছে, কিন্তু দর্শককে আগ্রহ জাগিয়ে 
ধরে রাখার মত না আছে সমস্যা, না আছে সংঘাত, না আছে ভাব, না আছে FAI 
রস বলে যা আছে, তা সুস্বাদু রস নয়। রসবিকৃতি। 

শুধু এটাই নয়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আজ আজ শহরের জনতা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে 
নির্বিবাদে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এক uf বাড়িতে ভাঁড়ারে এসে একজন পরিবেশক বলেছিল, 
“থাক্‌ থাক্‌, এখন কী দরকার ওসব ভাল জিনিস দেবার, বড্ড ভাত টানছে, কলাই ডালটা 
এই সময় চালিয়ে দাও, জুতিয়ে ভাত গলা দিয়ে নাবিয়ে দেবে॥” উক্তিতে যুক্তি হয়ত 
আছে, কিন্তু নিমস্ত্রিতকে আদর করে ভাল খাওয়াবার প্রবৃত্তি যে নেই, এটা বুঝতে কোনও 
কষ্ট নেই। আমরা ত জোর করে দর্শক ধরে আনি না। তারা যখন পয়সা খরচ করে 
এ-ই দেখতে আসে-_তখন এ-ই তারা চায়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা 
দর্শকের মনোরঞ্জন করতে বসেছি, তত্ব-কথা শোনাতে ব্যস্ত নই। এটা একটা সাফাই বটে। 
কিন্তু প্রাচীর পত্রের প্রচারে এবং সংবাদপত্রের ঘোষণায় যে কৌতৃহল জাগাবার কৌশল 
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আজ বাবসায়ীরা আবিষ্কার করেছে, তার ক্রিয়া ত হবেই। সবার উপরে আর একটা কথা 
আছে। সেটা হচ্ছে কর্মক্রান্ত মানুষ ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করবার জন্য অবসরবিনোদনকারী 
একটা কিছু চায়। জনসংখ্যা অনুপাতে শহরে সে ব্যবস্থার অভাব আছে, তারই সুযোগ 
নিয়ে আজ এইসব ব্যবসা জেকে উঠেছে। মানুষের খেতে হবেই, তাই তারা মেলায় গেলে 
জেলেশুনেও ভেজাল খাবার খেতে বাধা BW অথচ ধনতাস্ত্রিক সভাতায় বলে ‘Buyers 
beware’ জাল-ভেজাল থাকবেই, খদ্দের হুশিয়ার । যা কিছু অপরের কাছে থেকে নেবে সেখানেই 
ঠকার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলে সমশ্রভাবে মানব সমাজের অকল্যাণের কারণ হয়েছে এই 
পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি। সামাজিক দায়িতুবোধ লোপ পেয়েছে বলেই সমাজজীবনে আজ 
সর্বত্র বিষের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে চতুর চোরের মাল সরানোর 
মত চোরেরা লুটে মেতে গেছে। ধরা পড়লেই বলছে _ _গৃহস্থের কল্যাণের জন্যই মাল সরাচ্ছি। 
এদের সাফাই গাইতে ভাড়াটে নেতা ও সাজোস জ্ঞানীরও অভাব নেই। 

সমাজের এই অবস্থায় তার wry সমস্যাগুলি নিয়ে বাস্তবধর্মী নাটকের প্রয়োজন খুব 
বেশি। দিশেহারা মানুষকে আশার আলো দেখান, তার দোষ-ক্রটি সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়ে 
দিয়ে তার সংশোধনের উপায় দেখান, তার পশুত্বের খেয়োখেয়িতে অবসন্ন মনে সমনুষ্যত্বকে 
উদ্ধদ্ধ করে সব দুঃখকট্ট লাঞ্কনা-যাতনা সহ্য করার মত HEN এনে দেওয়ার আজ অত্যন্ত 
প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সংস্কৃতিহীন স্বার্থপর সমাজদ্রোহীদের হাতে অর্থ গিয়ে 
পড়ায়, পোড়া পেটের জন্য বহু চিন্তাশীল শিল্পীকেও ব্যভিচার করে উদরান্ন সংগ্রহ করতে 
হচ্ছে। এ যুগের এই নৈতিক যুদ্ধে বেড়ার দুদিকে দুপা রেখে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। 
প্রত্যেক চিস্তাশীলকে এদিক-ওদিক, একটা কিছু বেছে নিতেই হবে এবং যার হাতে যে 
অস্ত্র আছে তাই দিয়ে যুদ্ধ করতে WAI মনে রাখতে হবে, জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি 
অর্থ যাদের করায়ত্ত___তারা ব্যভিচারী, শিল্পী বিজ্ঞানী রাজনৈতিক কর্মী প্রভৃতি সবাইকে কিঞ্চিৎ 
উচ্ছিষ্ট দিয়ে কিনে নিয়ে, ধ্বংসের মাতনে মেতেছে। একদিকে মানুষের পশু প্রবৃত্তিকে উদ্দাম 
করার জন্য যৌন উত্তেজনা ছড়াতে অন্য দিকে নিষ্কিয় করে রাখার জন্য দৈবশক্তির উপর 
নির্ভর করতে শেখাবার জন্য দেবদেবী সাধুসস্তের জীবনীকে নিজেদের মত রং চড়িয়ে দেখাচ্ছে। 
আর অসহায় দর্শক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বিষ গিলতে বাধ্য হচ্ছে। 

এর প্রতিষেধক হিসেবে বাস্তবধর্মী নাটক এক অমোঘ শক্তিশালী অস্ত্র। হাইড্রোজেন 
ও অক্সিজেন মিশ্রণে জল হয় বললে ছাত্র যা বোঝে, তার চেয়ে রসায়নাগারে পরীক্ষা 
করে দেখলে তাদের বেশ ভাল করে বোঝাবার সুবিধা হয়। বাস্তবধর্মী নাটকে মানুষের 
“জীবনকে বিজ্ঞানশালার পরীক্ষার মত দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হলে বহু উপদেশের 
চেয়ে বেশি কাজ হয়। জীবনে আমাদের চারধারে যাদের দেখি, শুধু তাদের বাহ্যিক রূপ 
ও আচরণ আমাদের মনে তাদের সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করে। নাটকে সেইসব চরিত্রের NIAN 
ও পরিণতির ধারা যখন নাট্যকার অভিনেতাদের সাহায্যে সামনে তুলে ধরে, তখন আমরা 
বিস্মিত হয়ে ভাবি যে__আমরা কিছুই দেখিনি বা বুঝিনি। 

একজন রিক্সাওয়ালার মলিন বেশতৃষ্া ইতরজনোচিত প্রবৃত্তি ও আচরণ দেখে তাকে 
তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা .করি। কিন্তু যেসব কারণে তাকে জীবনযুদ্ধে WS হটতে এ অবস্থায় 
আসতে হয়েছে, জানলে তার প্রতি সহানুভূতিই আসবে ।। তার উপর যদি দেখি__সে আশু 
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ভাড়ার লোভ তুচ্ছ করে ধনী আরোহীকে নামিয়ে দিয়ে পথের "পাশের মরণোন্ুধ ভিশ্ষুককে 
নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটল, তখন তার মনে পশুত্বের AE থেকে মনুষ্যত্বকে 
মাথা তুলে দাড়াতে দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব জাতির প্রতি 
মনে জেগে উরে? বহর মাটির হতেই এই কাজ করতে ct! মারের 





তুলসী লাহিড়ী : জীবনপঞ্জি 
১৮৯৭ : এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে (বাংলা ১৩০৩ সালের ২৩ চৈত্র) বর্তমান বাংলাদেশের রস্তপুর 
Cama মল্গডাঙায় এক জমিদার পরিবারে জন্ম । পিতা সুরেন্দ্রনাথ | প্রথম দিকে তাঁর নাম ছিল 
তুলসীদাস। 
শৈশবে শিক্ষারস্ত ন্যাশনাল স্কুলে । পরে বি. এল. পাশ করে বর্তমান বাংলাদেশের TEA 
ও কলকাতার আলিপুর কোর্টে ওকালতি করার চেষ্টা করেন। 
বালাকাল থেকেই সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সাহিত্য তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সঙ্গীত দিয়েই 
তাঁর মঞ্চে প্রবেশ ঘটে। সঙ্গীতের প্রেরণা পান পিতার কাছ থেকে । অভিনয়ের শিক্ষা রওপুরের 
১৯২৯ : fee মাস্টারস ভয়েস থেকে ওস্তাদ জমিকদ্দীন খাঁকে দিয়ে নিজের লেখা দুখানি গানের রেকর্ড 
করেন। এবপর থেকেই শুরু হয় তাঁর সুরকার, গীতিকার, পরিচালক ও অভিনেতার জীবন। 
আর্ট থিয়েটারে “স্বয়ংবরা’ (১৯৩১) নাটকে প্রথম সুর সংযোক্জনা করেন এবং “টিরকৃমার 
Wor’ নাটকে “চন্দ্রবাবু'র, চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়াও তিনি ‘cary’, “মন্দির নাটকে 
সুর সংযোজনা করেন | 


১৯৩২ : রচনা করেন “যমুনা পূলিনে’ ॥ এটি তাঁর রচিত প্রথম সবাক চিত্র কাহিনী । 


১৯৪১ :  মতানৈকোর ফলে কলকাতার সিনেমা ও গ্রামোফোনের জগৎ. থেকে সরে যান এবং জ্ঞলপাইগুড়ি 
জেলার অংশবিশেষে ১৫০ বিঘা ধানের জমি ও ৬০ বিঘা উঁচু জমি কিনে চাষ-আবাদ শুরু 
FCF | i 

১৯৪৬ £ প্রথম নাটক “দৃঃষীর ইমান’ wey হয় ১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, শ্রীরঙ্গম থিয়েটাবে। 

১৯৪৭ : জে-জুন নাগাদ গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ‘দঃখীর ইয়ান” । 


১৯৪৮-৪৯ : বহুরূপীতে যোগ দেন। শিয়ালদহের রেলওয়ে মানসন ইনস্টিটিউটে অভিনীত (১৬ অক্টোবর, 
১৯৪৯) তার ‘পথিক’ নাটক দিয়েই বহুকপীর যাত্রা শুরু হয়। এই নাটকে তিনি 'যলপাল' 
চরিত্রে অভিনয় করেন। 

১৯৫৩ : ১৭ ডিসেম্বর, নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বহুন্রপীর প্রযোজনায় অভিনীত হয় 'ছেঁড়াতাব" । এই 

১৯৫৩ : অন্যানা কয়েকজনের সাথে বহুরূপী দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন । প্রথমে ‘আনন্দম' ও পরে 
‘ara নাট্যদলের প্রবর্তন করেন। 

৩ অক্টোবর ক্রাস্তিশিল্পী সঙ্ঘ-এর gers তীর “বাংলার ofp’ অভিনীত হয়। 
এরপর তিনি রচনা করেন ঝড়ের মিলন’ । (এটি ছাপা হয়নি) 
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১৯৫৬ >  শালনাটা সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত হয় তাঁব saw নাটক ‘ayers’ । এতে তিনি কমললাবু' 
চরিত্রে অভিনয় কবেন। 
২৬ জানুয়ারি, সেন্ট tart হলে aaah whe অভিনীত হয় cee নাটক ‘চৌযানন্দ' | a 


তার সর্বশেষ নাটক EYA সংসার" । ভবম অসুস্থ অবস্থাতেও এই নাটকটির মূল চবেত্রে 
অভিনয় করেন। প্রসঙ্গত Beery এটিই wee তাব শেম্ব অভিনয় । 

১৯৫৯ : ২২ SA, ৬২ বৎসর বয়সে কলকাতায় তার জইবনাবসান ঘটে । 
শুধু মধ্যেই নয়, চলচ্চিত্রেও ছিল তাঁর অবাধ যাতাঘাত। তিনি তাব Stara প্রায় ২৬ খানি 
চিত্রনাটা বচনা করেন । প্রায় ১২টি চলচ্চিল পরিচালনা ও প্রায় পক্ধাশটি ছবিতে অডিলয় aren | 


রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 








নাটকের নাম প্রথম অভিনয় মঞ্চ পানু প্রকাশ 
> Ete ইমান ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ Wawa মে/ জন ১৯৪৭ 4 
২ ahaa ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৯ man / রেলওয়ে as 
ইনস্টিটিউট 
ও ছেড়া তার ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০ mat / নিউ এস্পায়ার == 
8 বাংলার মাটি ৩ অক্টোবর, ১৯৫৩ ক্ৰান্তি শিল্পী সম্ঘর মণ্ডপ == 
৫ কড়েব মিলন — = — 
৬ নাটাকার (ors) ১৯৫৬ Sen = 
৭ Bufa (aF) ২৬ জানুয়াবি, ১৯৫৬ IIR} / সেন্ট টমাস oe = 
৮ জস্্ীপ্রিয়ার সংসার ১৯৫৭ ১৯৫৮ = 
প্রদীপকৃমার চক্রবর্তী 
4 
নাট্য আকাদেষি পত্রিকা / ৫ 
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৭ ভি এম Pig বলেছেন: “কোন্‌ নাটক আমাদের কল্পনাশক্তিকে 
কতখানি উদ্দীপিত করে তারই ওপর নির্ভরশীল নাটকের গুরুত্ব। কোনো রসায়নাগারে 
বা ওষুধের দোকানে যে মনোভাব নিয়ে লোক যায়, সেই মনোভাব নিয়ে আমরা নাট্যশালায় 
যাই নে; যে-আনন্দ ও তৃপ্তিলাভের আশায় লোক নিমন্ত্রণ খেতে যায়, নাট্যশালায় যাই 
আমরা সেই আশা নিয়ে।” 

কথাটা সত্যি। নাট্যশালায় লোক যায় আনন্দ পেতে, শিক্ষা লাভ করতে বা SGF 
শুনতে কেউ যায় না। তবু জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার বানর্ডি শ’ নাটাশালাকে বলে গেছেন “যুগের 
গীজা।’ Stef বা উপাসনালয়ে তো লোক যায় তন্তকথা শুনতে, চিত্তশুদ্ধি করতেই। তফাৎ 
হল এটুকু যে, গীজায় যাবার আগে লোক Teen শোনার জনা নিজের মনকে প্রস্তুত 
করে নিয়ে যায়, আর নাট্যশালায় যায় আনন্দরসে মনকে ভরপুর করে নিয়ে আসবার জন্যে। 
কিন্ত সেই আনন্দরস পরিবেশন যারা করবেন তাঁদের দায়িত্বের কথা আসে এখানে বিশেষভাবে, 
কি পরিবেশন করবেন তাঁরা ? অহিফেন, সুবাসিত সুরা_ যাতে নেশা ধরে ? না সপ্তীবন-সুধা___যা 


খেয়ে মানুষের viens হয় আবার জীবনশক্তিও বাড়ে? এমন অনেক নাটক আছে যেগুলো 


আপাতমধুর ; অহিফেন ও সুরার মতোই একটা মাদকতা আছে সেগুলোতে ; দেখে দর্শক 
উত্তেজিত হয় এবং তাঁদেরকে আত্মবিস্মৃত করবার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনার উপাদান 
সৃষ্টি করা হয়, যতক্ষণ দেখে ততক্ষণই ভালো লাগে, তারপরই সে-সমস্ত নাটকের কথা 
তারা ভুলে যায় সেগুলোর স্থায়িত্ব কম। আর ভালো নাটক দেখে বিদক্ষ মানুষ নিজেদের 
জীবনের কথা ভাবেন; দেখার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেই নাটকের কথা মনে থাকে তাদের; 
চিন্তা ও কল্পনাশক্তি উদ্দীপিত এবং ugar পরিশুদ্ধ হয়। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ৩৯৩ 





অনেক সময় দেখা যায়, সরলপ্রাণ দর্শকরা অভিনেতাদের উদ্দেশে চিৎকার করে ওঠেন। 
সত্তা কিনা জানি না, প্রবাদ আছে ‘নীলদর্পণ’ নাটক দেখতে গিয়ে বিদাসাগরমশায নাকি 
অত্যাচারী “রোগ"'-সাহেবের প্রতি চটি জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এ-যুগে আমরাও যখন 
“নীলদর্পণ” নবপযায়ে অভিনয় করেছিলাম তখন “ক্ষেত্রমণি'র ওপর “রোগ*-সাহেবের অত্যাচার 
দেখে দর্শকদের মধো একদল “মার মার” করে উঠেছিলেন। তারা তখন ভুলেই গিয়েছিলেন 
যে প্রেক্ষাগৃহে বসে তাঁরা নাটক দেখছেন। এই নিবন্ধকারের ‘মশাল’ নাটকে অত্যাচারী 
দর্শকদের ভেতর থেকে অনেককে নানারপ কটুক্তি করতে শোনা যায়; রামকাস্তের অত্যাচার 
দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন দর্শকরা যে, শালীনতার কথা ভুলে গিয়ে খিস্তি পর্যন্ত 
করেন তাঁরা । যাঁরা একটু বিজ্ঞ বলে নিজেদের মনে করেন তারা এ সমস্ত “সরলপ্রাণ, 
সাধারণ দর্শকদের দিকে চেয়ে বিদ্রপের হাসি হেসেছিলেন ; কারণ তাঁরা জানেন ‘রোগ’ -সাহেবের 
একটা চাবুকের ঘাও ক্ষেত্রমণির গায়ে লাগচে না, বা “ললিতা'র কোল থেকে “জয়নালকে' 
টেনে নিয়ে সত্যি আগুনের মধ্যে ফেলেও দেওয়া হয়নি। কিছুই বাস্তব নয়, অথচ মনে 
হবে বাস্তব। ক্রোধ, হাসি, কান্না, পশ্চাৎপট সমস্তই কৃত্রিম। যাঁরা অভিনয় করবেন তারা 
এগুলোকে দর্শকদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে কৃত্রিম জানা সত্ত্বেও তাঁদের 
কাছে কৃত্রিম বলে মনে হবে an দু’তিন ঘন্টার জনো অভিনেতৃবর্গের নিজেদের ব্যক্তিগত 
সত্তা ভুলে গিয়ে মননে অনা মানুষ হয়ে যেতে হবে। 
এই যে ভুলিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র এতে জ্ঞাতসারে হোক কি অজ্জাতসারে হোক দর্শকরাও, 
জড়িয়ে পড়েন। তা না হলে নাটক জমে না। অভিনয় দেখতে দেখতে যারা আবেগ বা 
মানসিক প্রতিক্রিয়া. চেপে রাখতে পারেন না, চিৎকার করে মনের কথা বলে ফেলেন (যেমন 
ফুটবল খেলার সময় দর্শকরা করে থাকেন), অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞ দর্শকগণ তাঁদের দেখে হাসলেও 
তাঁরা নিজেরাও fea অল্পবিস্তর সেই ভূমিকাই গ্রহণ করে থাকেন। অভিনয়ের সময় তাঁরাও 
নাটককে বাস্তব বলেই ধরে নেন। “রোগ” বা “রামকাস্ত'র ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেন 
তাঁদের হয়তো তাঁরা চেনেন এবং শ্রিনরুমে গিয়ে যে-নাটকের প্রতিপক্ষের সঙ্গে একত্রে 
বসে তাঁরা চা-বিস্কুট খান ও খোশগল্প করেন তাও তাঁরা জানেন ; তবু পাদপ্রদীপের সামনে 
আসা মাত্র সেসব চরিত্রের প্রেম, বিরহ, হাসি, কানা, সমস্তই সত্য বলে মনে হয়। এক 
কথায় বলতে গেলে নাটকের মধ্যেও জাদুবিদ্যার মতো একটা সম্মোহন শক্তি আছে। অতিনেতৃবর্গ 
ও দর্শকগণ মিলে এই যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন তার মূল চাবিকাঠি থাকে নাটাকারের হাতে। 
কতগুলো নাটকীয় মুহূর্ত বেছে নিয়ে সেগুলোকে তিনি পরপর এমনভাবে সাজান যেগুলো 
বাস্তব জীবন থেকে গৃহীত হলেও পরিদৃশ্যমান জগৎ থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব বলে মনে 
হয়। 
এমনও দেখা যায়, বাস্তব জীবনে বহু বড়ো বড়ো নাটকীয় ঘটনা থাকা সত্বেও সেগুলোর 
তেমন আবেদন আমাদের কাছে থাকে না; অথচ অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট নাটকীয় ঘটনাগুলোকে 
নাট্যকার সুকৌশলে একত্র গ্রথিত করে যখন আমাদের সামনে উপস্থিত করেন তখন তার 
অনিবার্য আবেদনে আমরা অভিভূত হয়ে যাই। সেখানে বন্তসাপেক্ষ হয়েও শিল্প বন্তকে 
অতিক্রম করে এমন ভাবমণ্ুল ও রস্প্রবাহের সৃষ্টি করে, যাতে অবগাহন করে মানুষের 
নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 
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মন পরিতৃপ্ত ও তার কল্পনাশক্তি প্রসারিত হয়। শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণই এই, এবং এজন্যই 
নাটকের নাম দৃশ্যকাবা। যেখানে কাব্য নেই সেখানে স্থূল বন্তজগতের প্রতিফলন নাটককে 
শুধু ভারাক্রাস্তই করে তোলে। পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখে নাট্যকারের হৃদয়ে যে অনুভূতি জাগে 
তাই হচ্ছে নাটকের কাব্যিক বাঞ্জনা। 

এখন কথা হল CATS নাটক লেখে কেন? নানা উদ্দেশোই নাট্যকার নাটক রচনা 
করতে পারেন। অর্থ বা যশোলাভের আশায় তিনি নাটক লিখতে উদোগী হতে পারেন। 
সমাজ-সংস্কারক হলে নাট্যকার কুসংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করবার 
জন্য নাটক রচনা করে AWA সময় কাটাবার HAS নাটক রচনায় কারও কারও প্রবৃত্ত 
হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্ত এগুলোর মধ্যে কোনোটিকেই সন্তোষজনক কারণ বলে ধরে নেওয়া 
চলে না: যেহেতু এ সমস্ত স্থূল উদ্দেশ্য নিয়ে কোনোদিনই উচ্চমানের নাটক রচিত হওয়া 
সম্ভব AV! নাটক রচনার প্রেরণার উৎস AATA | 

নাটক না লিখে থাকতে পারেন না বলেই নাটাকারগণ নাটক রচনা করে থাকেন। 
কোনও নাট্যকারকে যদি জিগোস করা যায়, কেন তিনি নাটক লেখেন, তিনি হয়তো উত্তর 
দেবেন, “মন চায় তাই লিখি ।” মানুষ নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করে__কেউ সেতু fanfa 
করে, কেউ দেউল তৈরি করে; কেউ গীতিনাট্য লেখে, কেউ বা Fes রচনা করে: 
কেউ কবিতা লেখে, কেউ বা গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধ রচনা করে। সৃষ্টির এক-একটি ধারা 
মানুষ বেছে নেয় তার ভেতরের তাগিদে । প্রতিটি শিল্পরূপকে বলা যায় ভাবপ্রকাশের এক-একটি 
বাহন। কবির ভাষায় বলতে হয়: “ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ।” সে-ইচ্ছেকে রূপ 
দিতে গিয়েই মায়ের মতো সৃষ্টির বেদনা ও আনন্দ যুগপৎ লাভ করে শিল্পী, কবি, সাহিতিক। 
সৃষ্টির তাগিদই নাট্যারচনার মূল প্রেরণা । নাট্যকার তার অস্তরের উপলব্ধিকে নাটকের মধ্য 
দিয়ে প্রকাশ করে আনন্দ পান বলেই তিনি নাটক রচনা করেন। এটা তার প্রকৃতি, অর্থাৎ 
লেখাটা তার স্বভাব। ফরমাশে প্রকৃত নাটক সৃষ্টি হয় না। ফরমাশী নাটক লিখে হয়তো 
অথেপাজন করা যায়। 





বস্তু ও জীবনকে দেখার নানা ভঙ্গি আছে। ধরুন, কোনও কারখানায় বহু নারী ও 
পুরুষ ছাঁটাই হয়েছেন। কারখানার বাইরে সেই faye শ্রমিকগণ সভা করছেন। কোনও 
চিত্রশিল্পী তাঁর ছবির জন্যে সেই সভা থেকে মালমসলা সংগ্রহ করতে পারেন; কোনো 
মনোবিজ্ঞানী হয়তো সেখানে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাব্র জীবস্ত উদাহরণ খুজে পাবেন ; কোনও রাজনৈতিক 
পাবেন; কোনও দার্শনিক তার মধো বিপ্রবের সৃচনাও দেখতে পারেন বা *বহারস্তে লঘুক্তিয়া' 
বলে উড়িয়েও দিতে আপত্তি থাকে না; সাংবাদিক ভাববেন, এটা খুব চাঞ্চল্যকর খবর 
হবে, তিনি হয়তো সভার একটা ফটোও তুলে ফেলতে পারেন। জীবনকে কেউ দেখে 
কাব্যিক, কেউ দেখে বৈজ্ঞানিক আর কেউ দেখে নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কিন্ত সাধারণ 
মানুষ সব-কিছুই দেখে যায় সাধারণ দৃষ্টিতে । প্রকৃতির সৌন্দর্য, রূপ, রস সবই প্রতিনিয়ত 
উপভোগ করছে সাধারণ মানুষ ; জলবায়ুর মতোই তা তাদের কাছে সহজ্ঞ। কিন্তু কোনও 
চিত্রশিল্পী যখন তার তুলির জাদুস্পর্শে প্রকৃতির অনুপম বর্ণচ্ছটা ফুটিয়ে তোলেন, কবি যখন 
প্রকৃতির বর্ণনাকে ছন্দে গেথে কাবাডালি উপহার দেন তখন সেই চিত্র ও কাব্যে রূপায়িত 
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প্রকৃতির বণাঢাতা, রূপরসব্যঞডনা দেখে সাধারণ মানুষ fae হয়। সহজ সাধারণ Seq 
থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাট্যকারও যখন ঠিক এমনিভাবে সাজিয়ে সাধারণ মানুষের 
কাছে উপস্থিত করেন, তখন তারা তা দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ থেকে 
কবি, শিল্পী ও নাটাকারের অনুভূতির তীব্রতা বেশি থাকে বলেই এ সম্ভব হয়, তাঁদের 
প্রসাদে অরূপও রূপবৈভবের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। 

অন্যান্য শিল্পী ও কবির মতোই নাটাকারগণও মানুষের নিতানৈমিক্ডিক জীবনের মধ্যেই 
‘কমেডি’ বা ‘ট্রাজেডি’ দেখতে পান। তা দেখে তার মনে যে তীব্র অনুভূতি মস্থিত হতে 
থাকে তা তিনি নাটকে প্রকাশ করতে চান এবং মনে ক্রেন তাঁর কাছে নাটকই হচ্ছে 
তা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। নাটাকার প্রথমে BE, তারপর শ্রষ্টা। দৃষ্টকে সৃষ্টিতে পরিণত 
করাই তার কাজ। ভূতির রং না লাগলে সৃষ্টি হয় না। তার অভাবে স্থূল বন্তজগৎ 
স্থূল অবস্থায়ই থাকে । নিস্তরঙ্গ সরোবরে লোষ্ট্র নিক্ষেপে যেমন তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি 
নাটকীয় আবেগ সৃষ্টি করে দর্শকের মানস-সরোবরকে আলোড়িত করে তোলেন নাট্যকার। 
তার চেতনাকে দোলাচল করেন তিনি। | 

ভাব ছাড়া আবেগ নেই। যিনি যেভাবে ভাবুক সেইভাব নিয়েই তিনি নাটক লিখবেন। 
পান তারা শুধু ঘটনাপঞ্জিকে সাজান আর না হলে নাটকে অবাস্তব অর্থহীন Ted চরিত্র 
ও ঘটনা আমদানি করে কৃত্রিম উপায়ে চাঞ্চলা সৃষ্টির অবতারণা করেন। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে 
নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন থাকলেও ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বে তার মন স্বতঃই ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন FTA 
অবশ্য ন্যায়-অন্যায় বিচারের স্বাধীনতা নাটাকারেরও আছে। তবে এ যাবৎ দেখা গেছে, 
অন্যান্য মহৎ শিল্পীর মতো মানবদরদী নাট্যকারগণও বহুজনের হিতার্থে যে নায়, সেই ন্যায়কেই 
সমর্থন করে এসেছেন। 

সুতরাং দেখা যায়, নাট্যকারের অনুভূতির সুত্রে ঘটনাবলী গ্রথিত না হলে তার কোনও 
নাটকীয় আবেদনই থাকে না। তাছাড়া যে সমস্ত নাটকে নিছক চাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
অসম্ভব, অসংলগ্র, typ ঘটনা ও চরিত্রের আমদানি করা হয়. সেগুলো শুধুমাত্র মানুষের 
অপকৃষ্ট ও অহিতকর প্রবৃন্তিসমূহকেই উস্থিয়ে দেয়। মহৎ শিল্পীর ন্যায় মহৎ নাট্যকারেরও 
উদ্দেশ্য হল জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়া; যে সতাকে তিনি উপলব্ধি 
করবেন; যে জীবনদর্শন তাঁর কাছে প্রতিভাত হবে, অকুতোভয় হয়ে তা জগদ্বাসীর কাছে 
উপস্থিত করা । নিন্দা-প্রশংসার Bad উঠে সতাপ্রচারে ব্রতী হবেন তিনি, অতি সঅপ্রকাশ 
না করে তিনি থাকতে পারবেন না। এই অস্তরপ্রেরণা যাঁর আছে তিনিই হন যথার্থ নাট্যকার। 
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EOD: 
\ AN ES; fl 


দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জী 


: ৫ জুলাই, অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাব আদাবাডিতে জন্ম । এটি ছিল তাঁর 


মামাবাড়ি। পিতা কালীকান্ত বন্দোপাধায়। পৈত্রিক নিবাস অধুনা বাংলাদেশের পাউলদিযা শ্রামে। 


: শরিকী গশুগোলে বাস্তুচ্যুত হতে হয় বলে শৈশবকাল থেলুকই নানান জ্ঞাযগায় ঘুবে পড়াশোনা করতে 


৯৯৭০ 


১৯২৯ 


৯৯৩৭ 


৯১৩ 


হয়। প্রথমে মালপ্ নগর হাইস্কুল, পরবে ন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করেন। 


: রাজাদিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে Baie হন। 


: ঢাকার জশল্লাথ কলেজে ভর্তি হন। কলেজে ছাত্র সংসদের সম্পাদক হন এবং ছাত্রনেতা হিসেবে 


জনপ্রিয়তা UE কবেন। 


: STATS কলেজ থেকে স্বাতক FN 


: আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাববণ করেন | দমদম সেন্টাল জেলে প্রায় দেড় বছর কাবাকরুদ্ধ 


থাকেনা | 


: কারাজীবন শেষে কর্মজীবনে সাংবাদিকতায় প্রবেশ করেন । চাকরির প্রথমদিকে তিনি অস্থায়ীভাবে 


১৯৩৫ 


wares, ফ্রি ইন্ডিয়া, গ্রেটার ইন্ডিয়া প্রভৃতি ইংরেজি দৈনিকে সাংবাদিকতার চাকরি করেন। 


£: আনন্দবাজার পত্রিকায় সাব-এডিটর পদে স্থাধীভাবে যোগ দেন। 


: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি গণনাট্য সঙ্ঘেব প্রতি আকৃষ্ট হন। ‘abs’ নামে একটি লাটাসংস্থা 


১৯৪৬-৪৭ : 


১৯৫০ 


+৯৫৩ 


পঠন করেন এবং নাট্যকার সংঘ স্থাপন কবেন। 
TIAGO} ACSIA নাটাশাখার সম্পাদক নিবাচিত হন। 


: ‘কান্তভিটা’ ও ‘তরঙ্গ’ নাটক দুটি তৎকালীন রাজ্জা সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শুধু এই নয় এর 


আগে ব্রিটিশ সবকারও তাঁর ‘অস্তরাল’ ও ‘Aire’ নাটক দুটির অভিনয়ের অনুমতি দেননি । 


: একটানা আঠারো বছর কাজ করার পর ‘গোলটেবিল’ একাক্কটি রচনা করার অপরাধে, কর্মকতাঁদের 


বিরাশগভাজ্জন হন এবং আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে AES হন । 


: চাকরিতে ছেদ পড়ার পর ফ্রি-লান্পার হিসেবে যুগান্তর, বসুমতী, স্বাধীনতা প্রভৃতি পত্রিকায় নানা 


৯৫৮ 


১৯৬৮ 
১৯৭১ 
১৯৮৫ 


১৯৮৭ 


Jaco 


বিষয়ের উপর লিখতে থাকেন। 


: শণনাটা Breda রাজা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদে তিনি ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বহাল 


ছিলেন। 


: ‘সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার" লাভ করেন। 
: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘দরস্ত ora’ নাটকের জনা ‘সুধাংশুবালা পরক্কার' লাভ করেন। 
: নাটা আকাদেমির সদস্য হন এবং এই পদে আমৃত্যু ছিলেন। 


> ১২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১১.৪৫ মিঃ বাগুইহাটির এয়ারওয়েজ নার্সিংহোমে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। 


পত্র-পত্রিকায় অনেকগুলি মূলবোন প্রবন্ধ লেখেন। 
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তাঁর দু-খণ্ডে বচিত 'নাটাচিস্তা ও শিল্পজিজ্ঞাস!' 
রচনায় সমৃদ্ধ । 

: নাটক ছাড়াও আধুনিক yaf নিয়ে বাংলা ভাষায় তিনি অনেকগুলি নিবন্ধ রচনা কবেন। এই 
বিষয়ে তাঁর af শ্রন্থ অতাস্ত সুলিখিত। 
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স্ব, বাংলা নাটকের নব মৃলাযন ও গভীর বিল্লেষণাস্ুকে 


রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল 











oe Ce) = টি ১৯৪৩ 
২ অস্তরাল (পূণাঙ্গি ) — — ১৯৪৫ 
= eee Cora) = হত, ১৯৪৬ 
৪ mai (Yrs) — — ১৯৪৭ 
রি দক = = ১৯৪৭ 
(একান্ক সঞ্ধায়ন) 
৬ পূর্ণ গ্রাস (erf) — — ১৯৪৮ 
৭ মোকাবিলা (পূণাক্ষ) ই রী হাহ 
৮ মশাল (qafa) — — ১৯৫৪ 
৯ গোলটেবিল (cars) — — ১৯৫৩/৫৪ 
১০ Haare (qf) — — ১৯৬০ 
১১ অভিনব ears (AFTE APUN) — = ১৯৬২ 
১২ fuaa ডাক (cere) = 2E ১৯৬৩ 
১৩ কেউ দায়ী নয (পূপাক্ষ) — — ১৯৬৬ 
১৪ মা (a) == — ১৯৬৮ 
১৫ মেঘের আড়ালে সূর্য (oars) — — ১৯৭১ 
১৬ way পদ্মা (যাত্রা) — = ১৯৭১ 
* এছাড়া “অমৃত সমান’ ‘ল্যাবরেটরি’ ও “লালন ফকির এই তিনখানি opie, বেশ কিছু core এবং শিশু নাটকও 
রচনা কয়েন। 
প্রদীপকুমার চক্রবর্তী 
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আমদের প্রসেনিয়ম থিয়েটারের দুশো বছরের ইতিহাসচচয়ি ব্যক্তির seg কিংবা 
ব্যক্তিত্রের প্রাধান্যকে সামনে রেখে খানিকটা সহজ সারল্যে এক-একট' কালকে ব্যক্তির 
নামে চিহ্নিত করার প্রবণতা পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু জটিল ধন্দের জন্ম দিয়েছে । শিরিশ-যুগের 
পরে যে বিভাজিত কালকে আমরা শিশির-যুগ নামে চিহ্নিত করেছি সেই যুগেই তো প্রশান্ত 


' কলোশাসের মতো দাঁড়িয়ে আছেন মাথা উঁচু করে দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে ১১৪টি নষ্টা প্রযোজনায় 


১৩৮টি বৈচিত্র্যধর্মী চরিত্রের অভিনয়শিল্পী, নির্দেশক, নাট্যগবেষক ও আচার্য অহীন্দ্র চৌধুরী । 
শিশির ভাদুড়ীর মতো প্রতিভার বণেজ্জ্বিল প্রভাবের মধ্যেও কিন্তু ইতিহাস উপেক্ষা করতে পারেনি 


এই শিক্ষিত, রুচিশীল, মননধর্মী অতি উন্নতমানের নাটাবাক্তিত্বকে॥ শিশির ভাদুড়ীই বাংলামঞ্চে 


প্রথম প্রয়োগকর্তা বা সার্বিক পরিচালকের ভূমিকার গুরুত্বকে তুলে ধরেন। তিনি নিজেই ছিলেন 
সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকর্তা আর নাট্যশিক্ষক। কিন্ত অভিনযদক্ষতার দিক থেকে তার সঙ্গে 
প্রায় সমান গুরুত্ব আর water দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে জহীন্দ্র চৌধুরীর নাম । তাই যে নাট্য-ইতিহাসবিদ 
আলোচ্যযুগকে ‘অভিনয়ের দিক দিয়ে বিচার করলে শিশির-অহীন্দ্র যুগ" বলার দাবি তোলেন 
তাঁর যুক্তি বা বিচারবোধকে বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না, কারণ এখনও দর্শকদের কাছে 
নাটকের বক্তব্য আর রসের চাইতে “বাক্তিগত অভিনযরসই অধিকতর কাম্য’ এবং তখনও 
“অভিনয়ে ব্যক্তিপ্রাধান্যই বজায়” ছিল। 

ভাবতে অবাক লাগে, রুশদেশবাসী গেরাসিম স্তেপানোভি5 লিযেবেদেফের উদ্যোগে ১৭৯৫ 
সালে প্রসেনিয়ম থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয় প্রযোজনার ঠিক একশো বছরের মাথায় 
১৮৯৫-এর ৬ আগস্ট কলকাতায় অহীন্দ্র চৌধুরীর জন্ম। বাবা চন্দ্রভূষণ চৌধুরী আর মা পক্কজিনী 
জমিদারবংশীয় সম্ভান অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রথম দেখা নাটক কিন্তু রাজ্জা-রাজড়ার কাহিনীনির্ভর কোনও 
afo প্রযোজনা লয়, ক্লাসিক থিয়েটারে ‘প্রফুল্ল’। ন’ বছর বয়সে এ নাটক দেখে বিশেষ 
করে গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে বিমোহিত অহীন্দ্র. চৌধুরী ষাট বছর পরও ভুলতে পারেননি সেই 
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r - rm die 


রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা : 71 was a thrilling experience at that early age, some of 
the tragic scenes are still floating before my eyes..." (সংশীত-নাটক আকাদেমির বুলেটিন, 
মার্চ, ১৯৫৬)। সতের বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে প্রথম অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন 
ভবানীপুরের রয়াল ক্রাবে ‘রিজিয়া’ নাটকে সমরেন্দ্রের ভূমিকায় এর ঠিক দশ বছর পর ১৯২২ -এ 
এই দুঃসাহসী স্বপ্রদর্শী নিজে অভিনয ছাড়াও চিত্রনাটা, পরিচালনা আর সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে 
নিবাক চলচ্চিত্র ‘সোল অফ এ GS’ সম্পূর্ণ করেন। ১৯২৩-এ আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের 
স্টার (হাতিবাগান) থিয়েটার মঞ্চে অপরেশচন্দ্রের বিখ্যাত ‘wore’ নাটকে অর্জুন চরিত্রে অভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর সাধারণ রঙ্গালয়ে দৃপ্ত প্রবেশ । তার পরের বছরই ১৯২৪-র আর্ট 
থিয়েটারে ‘সাজ্ঞাহান’ নাটকে সাজ'হানের ভূমিকায় সেই প্রবাদপ্রতিম অভিনয়ের সুচনা । ১৯২৫-এ 
“চিরকুমার সভা” আর “গৃহপ্রবেশ'-এর উপস্থাপনা আর অভিনয়ের সূত্রে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা 
অর্জন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “চিরকৃষার সভা” দেখে wea করেন: “ওটি অহীন্দ্রের একটি We: 
ওই সৃষ্টি আটিস্টের বড় ক্ষমতা ।” ১৯৫৭ পর্যন্ত একটানা প্রায় পঞ্চাশ বছর অহীন্দ্র চৌধুরী 
তাঁর সৃষ্টি আর সক্রিয়তা দিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে আলোড়িত করে গেছেন। আর অনেক অবিস্মরণীয় 
অভিনয়ের সুবাদে। তবু সাজাহানের জনপ্রিয়তার অভিঘাতেও কিন্তু স্বাতস্ত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে 
রয়েছে বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘বিশ বছর আগে’ নাটকে দুঃখদহন, SAA চট্টোপাধ্যায়ের এপি 
ডব্লু ডি’ নাটকে মি. সেন এবং মহেন্দ্র গুপ্তের ‘কক্ষাবতীর ঘাট’ নাটকের মি. মুখার্জির চরিত্রচিত্রণ। 
১৯৪২-এ রঙমহলে তাঁর অভিনীত “মাইকেল' কিংবা 'ভোলামাস্টার” চরিত্রকেই বা ভুলতে 
পারবেন কে? 


মঞ্চাভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার আগেই তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৫৬ 
সাল পর্যন্ত তাঁর অভিনীত ১০৭ খানি চলচ্চিত্রের মধ্যে “তটিনীর বিচার” “পথের দাবী’, “মাইকেল 
মযুসৃদন’, ‘বিদ্যাসাগর’, “চিরকুমার সভা’, ‘ব্রতচারিণী’, কিঙ্কাবতীব ঘাট”, “মহাকবি গিরিশচন্দ্র? 
প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর পরিশীলিত অভিনয় নৈপুণোর জন্য । বেশ কিছু হিন্দি চলচ্চিত্রেও 
তিনি সুঅভিনয় করেছেন। তৎকালীন চলচিচত্র-পত্রিকা “চিত্রবাণী 'র মন্তব্য: ‘সম্ভবত এমন ছবি 
বা ভুমিকা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার অভিনয় বা রূপারোপ দেখে বলা যায়, একেবারে 
বার্থ হয়েছেন শিল্পী অহীন্দ্রভূষণ, এর প্রধানতম কাবণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, শৃজ্খলাকোধ |? 


১৯২৯ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত অগণিত বেতার-নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনয় করেছেন। 
দূরদর্শনের শ্রভাবহীন সেই সময়ে বেতারে তাঁর অভিনয় ছিল উৎসুক শ্রোতাদের কাছে বৈচিত্র্যময় 
প্রাপ্তি 

১৯২৪ সাল থেকে অহীন্দ্র চৌধুরীর রেকর্ড-নাট্যে অভিনয় PAGT, DAIJ, 
“সাজাহান”, “মিশরকৃমারী”, ‘তটিলীর বিচার” সহ পঁচিশটিরও বেশি রেকর্ড-নাট্যে অহীন্দ্রবাবু 
অবিস্মরণীয় অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। অভিনয় আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন 
অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসু, অনলস পরিশ্রমী এবং নিত্যনতুন উদ্থাবনী সৌকর্যে সক্রিয়। তিনি বারবার 
বলেছেন, অভিনয়ে আর প্রয়োগে তীর প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে রবীন্দ্র-দর্শনের সেই মর্মবাণী : 
‘সত্যকে নকল করার চেষ্টা নয়___সত্য প্রকাশ করার দক্ষতা ।” রবীন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারকে 
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প্রথম র্যাশানালিজমের দিকে টেনে এনেছিলেন, আর নাটাকার শচীন সেনগুপ্তের মতে 
শিশিরকুমার-অহীন্দ্র চৌধুরী বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে সেই র্যাশানালিজমকে প্রতিষ্ঠা করছেন। 
এই প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে শিশির ভাদৃড়ী যদি অভিনয়ে বুদ্ধি বা intellect-aa প্রাধানা দিয়ে থাকেন 
তবে wale চৌধুরী গুরুত্ব দিয়েছেন আবেগ বা emotion-@ অহীন্দ্র চৌধুরীর সামগ্রিক 
অভিনয়জীবন নিয়ে প্রশংসা-উচ্ছাস বা সমালোচনার ভিড়ে সম্ভবত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 
মূল্যাযনটি BY এবং যথার্থ__- *অহীক্র চৌধুরী যখন মঞ্চে এসেছিলেন তখন দেহের এবং 
মনের পরিপূর্ণ ary নিয়েই এসেছিলেন ।---নাটকের প্রতি মুহূর্তে তিনি চিন্তাবেগ দিয়ে, 
মনে নাটকের চরিত্র যে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তার নিজের মনের রং মাখিয়ে তা NSR’ 
করার ক্ষমতা তার অসাধারণ । যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকবেন, ততক্ষণ তিনি Plas... অভিনয়ের 
আটর্কে তিনি ধ্যানের ধারণার ও সাধনার বিষয় করে নিয়েছেন। তাই তাঁর ক্রমবিবর্তন কখনও 
we হয়ে থাকেনি । যত বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন 
বয়সের ভুমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন তাঁর সমসাময়িক আর কোনও অভিনেতা তা করেনি ।? 

ais চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে আজকের বাংলা থিয়েটার শুধু তার বহুবণী' অভিনয় -জীবনের 
সামনে সশ্রদ্ধ নয়, তাঁর নাট্যশিক্ষকের শ্রমধদ্ধ ভূমিকার সামনেও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ATS | আনুষ্ঠানিকভাবে 
অভিনয়জীবন থেকে অবসর গ্রহণের আগেই তিনি ভারতবর্ষে প্রথম নাট্য-বিদ্যালয় “আকাডেমি 
অব্‌ ড্যান্স ড্রামা মিউজিক” -এর নাট্যবিভাগের প্রধান পদে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ BAT! ১৯৬২ 
সালে ওই আকাদেমি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রয়াসে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বপাস্তরিত হয়। 
ভারতবর্ষের এই প্রথম সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদালযের স্নাতক ও ডিপ্লোমা পরীক্ষার নতুন পাঠক্রম 
রচনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই অহীন্দ্র চৌধুরী উপর বায় । জীবনের উপাস্তবেলায় অনলস শ্রমে 
ও স্বপ্নে জহীন্দ্র চৌধুরী আচার্ধের এই গুর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নাট্যশিক্ষাদানে তার 
ভূমিকা নিঃসন্দেহে পথিকৃতের গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ কারণেই 
তাঁকে “গিরিশ লেকচারার’ পদে সম্মানিত করে এবং “গিরিশ বক্তৃতা men’s তার দেওয়া 
অভিভাষণটি “বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র" নামে ১৯৫৯ ATA SISA প্রকাশিত হয়ে 
নাট্যশিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসুদের কাছে এখনও এক দুর্লভ আকর গ্রন্থের কারণ হয়ে রয়েছে। “নিজেরে 
হারায়ে খুঁজি’ নামের দুই খণ্ডের আত্মজৈবনিক গ্রন্থটিতে বিনম্র চিন্তাবিদ অহীন্দ্র চৌধুরী শুধু 
কাল আর কালের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে অভিনয়কলা তথা শিল্পকলার বিবর্তনের প্রবাহটিকে 
সংস্কারহীন মুক্ত হৃদয়ে জনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থ দুটির আবেদনও তাই চিরায়ত। 
মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর বিপুল বৈভবময় সঞ্চয় অমূল্য গ্রন্থভাগ্ডার জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে 
দান করে গেছেন এবং এই নাট্য-পাঠাগারটি তাঁর সংগ্রহশালা পরিচালনা করার জন্য ট্রাস্টের 
উপর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। ১৮৯৫ থেকে ১৯৭৪- প্রায় vo বছরের বৈচিত্রাময় নিত্যসক্রিয় 
৪৮ ee ee SALE পরিচালক, গবেষক, সং গ্রাহক, 
প্রেরণা রর রাকা wana রানে বাজ 


জীবনরসিকের কাছ থেকে। 
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হরীন্দ্রনাথ দত্ত রাধারমণ পাল সীতা মুখোপাধ্যায় পানু পাল 
চিত্তরঞ্জন ঘোষ সুত্রত নন্দী শ্যামাকান্ত দাস 
গুরুদাস ধাড়া পার্থপ্রতিম চৌধুরী 
মিতা চট্টোপাধ্যায় তারারানি পাল 
Frey বেনেভিৎস্‌ 








সেপ্টেম্বর ১৯০৪ : 


২৮ নভেম্বর ১৯৯৪ : 





ই শতকে বাংলা নাটক ও সাধারণ নাট্যমঞ্চের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান 

রেখেছেন হরীন্দ্রনাথ দত্ত তাদের অন্যতম | ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার হাতিবাগান 
মঞ্চলে হরীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, বৈদাস্তিক দার্শনিক ও পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যম 
সুত্র, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা এবং সেকালের প্রায় অপ্রতিদ্ধন্বী বিখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক 
সমরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র হরীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রেই নাটক ও সংগীতের প্রতি অনুরাগ অর্জন 
₹রেন। 

১৩৮৮ বঙ্গাব্দের শারদীয়া ‘অভিযান’ পত্রিকায় একটি রচনায় তিনি লিখেছিলেন___ “....আমার 
CONS ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রেলির বাড়ির মুৎসৃদ্দী ছিলেন | গান- বাজনা সম্বন্ধে তার পারদর্শিতা সবর্জনবিদিত 
ছিল। তার যৌবনকালে কলকাতার কোন জলসাই তার উপস্থিতি ব্যতীত সম্পূর্ণ হত না। আমি ও 
আমার অগ্রজ, কবি সুধীন্দ্রনাথ আমাদের জ্যাঠার খুবই প্রিয়পাত্র ছিলাম । তিনি যে জলসায় যেতেন, 

টেপরেকর্ডারে. রক্ষিত একটি সাক্ষাৎকারে INANA বলেছেন-__ ‘.....যখন অমরেন্দ্রনাথ স্টার 
থিয়েটারের ম্যানেজার হলেন, কর্ণধার হলেন, তখন গোড়ায় গোড়ায় চাকর কোলে করে ওর সঙ্গে 
আমায় নিয়ে যেত। তারপর একটু বড় হয়ে কাকার সঙ্গে জুড়িগাড়িতে চড়ে থিয়েটারে CAT! সেই 
জন্যে অল্পবয়েস থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে MNE জড়িয়ে ছিলুম ।.....” 

পরিবার সূত্রে এ হেন মানুষজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের অধিকারী হরীন্দ্রনাথ কলকাতাতে বাল্যশিক্ষা 
সমাপ্তির পর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত কাটান বেনারসে থিওসফিক্যাল হাইস্কুলে | তারপর আবার কলকাতা | 
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১৯১৯ সালে ওরিয়েন্টাল সেষিনারি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি । স্কটিশ চার্চ কলেজ 
থেকে বি এ পাশ করেন ১৯২৩ ধ্রিস্টাব্দে। তারপর এম এ এবং ল এটনিশিপ পাশ করেন। 


জন্মসূত্রেই রক্তের মধ্যে যে থিয়েটারের বীজ বপন হয়েছিল হরীন্দ্রনাথের, বড় হয়ে বিভিন্ন ব্যস্ততার 
মধ্যে থেকেও সেই নেশা তিনি কাটাতে পারেননি । তার গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি নাটক সম্পর্কিত এক মহাফেজখানা 
কখনও অভিনয় করেননি বটে, তবে নাটক বিষয়ে Wey প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। রমাপতি 
দত্ত ছদ্মনামে তার রচিত ররঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ” (১৯৪০) বাংলা নাট্য-সাহিতোর এক অযূল্য সম্পদ। 
অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লাটারথী অঅরেন্দ্রনাথ* (রূপমঞ্চ, অগ্রহায়ণ ১৩৭০), ‘ACR অমরেন্্র 
প্রতিভার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন’ (অভিনয়, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৮), “অমরেন্দ্রলাথ ও নাট্য প্রযোজনা’ 
(স্বদেশ, শারদীয়া ১৩৮৩) প্রভৃতি মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। 


অমরেন্দ্রনাথ ছাড়াও বহু নাট্যব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে “মিনার্তার মণি কৃসুমকুমারী”( অভিনয়, মে-অক্টোবর 
১৯৭৮), R ডিভাইন সৃশীলা’ (অভিনয়, নভেম্বর *৭৮-এপ্রিল ”৭৯), “অমৃতলাল বসু’ (অভিনয়, 
জানুয়ারি -জুন ১৯৮০), “ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ”* (অভিনয়, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৮), ‘মনোমোহন 
গোস্বামী’ (স্বদেশ, শারদীয়া ১৩৮৫), “গিরিশচন্দ্র (স্বদেশ, শারদীয়া ১৩৮৪), শিশিরকুমার ও 
আলমগীর" ? ), “দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও আনন্দবিদায়' (স্বদেশ, শারদীয়া ১৩৮৭), যাত্রা আসরে অহীন্্র 
চৌধুরী” (পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের মুখপত্র), তৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” (অভিনয়, জুলাই-ডিসেম্বর 
১৯৮০), নী বিনোদিনী” (খতুরাজ নাট্যসভ্য স্যুভেনির ১৯৭৩), “অঘোরলাথ পাঠক” (আধুনিক 
বিশ্বকোষ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়াও মঞ্চে অভিনয় সম্পর্কিত রচনা “মঞ্চে কপালকৃণুলা' (স্বদেশ, 
শারদীয়া ১৩৮৯), “মঞ্চে দূগেশিনন্দিনী (স্বদেশ, শারদীয়া ১৩৯০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে নিজস্ব গৃহে হরীন্দ্রনাথ পিতৃব্যের স্মৃতিরক্ষার্থে “অমর 
লাইব্রেরি” নামে OS ANT প্রতিষ্ঠা করেন৷ অমরেন্দ্রনাথের সারা জীবনের এবং তার সংগৃহীত বহু 
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে এই গ্রন্থাগার পূর্ণ ছিল।' নাট্য-পিপাসু বহু পাঠকের তৃপ্তি নিরসন করত এই গ্রন্থাগার 
গ্রন্থাগারের এক পাঠক পরবর্তীকালে বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার পরিচয় 
নিবিড় হয় এখানেই। তখন আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার যুগ । এই সময় আর্ট থিয়েটার ও অপরেশচন্দ্রের 
সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়েন ও থিয়েটারের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। 
কেবল অপরেশচন্দ্র নয়, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গেও তার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। যখনই শিশিরকুমার 
কোনও নতুন প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতেন আমন্ত্রণ জানাতেন তাকে, ও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তার 
মতামত গ্রহণ করতেন। 


প্রচেষ্টায় সলিলকুমার মিত্র মিনার্ভা থিয়েটার ও তার সম্প্রদায়কে তুলে নিয়ে এসে স্টারে অভিনয় শুরু 
করেন। সেই থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ সলিলকুমার স্টার থিয়েটার চালিয়ে যান। এই সময়ের 
মধ্যে হরীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্টারের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল। 
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রবে ep 
© ৮ 
তে 


রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত হরীন্দ্রনাথ ওরফে রমাপতি দত্তের কয়েকটি বিশেষ রচনা “রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ 

রঙ্গশালা” (রবীন্দ্র ভাবনা, সেপ্টেম্বর -অক্টোবর ১৯৮৩), ‘way মানুষ কবি’, '[রঙ্গালয়ে 
রবীন্দ্রনাথ -স্মাতিচারণ' (ভারতী পরিষদ) উল্লেখযোগ্য । তার আরও অসংখ্য রচনার মধ্যে পাঠককুলকে 

wa করেছে গিরিশতন্দ্রের গান” (দেশ, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭), 'নাটাজগত রামকৃষ্ণ ভক্ত কেন ?’. 
(যত মত তত পথ, ১৯ আশ্বিন ১৩৮৪), 'রঙ্গজগতে রামকৃষ্ণ ভক্তি” “বাঙলা থিয়েটারে একটি বিস্মৃত 
প্রচারপত্র’ (স্বদেশ, শারদীয়া ১৩৮৬), “সমাজ ও অভিনেতা’ (স্বদেশ, শারদীয়া ১৩৮৮), “সেকালের 
নাচগান” (জাতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন), “পৃরোনো কথা" (অভিযান, শারদীয়া ১৩৮৮), SIAN অভিনয়ের 
ধারা_ গিরিশ অধেন্দু যুগ’, ‘দত্ত পরিবার সুধীন্দ্রনাথ ও পরিচয়ের প্রকাশ’ (উত্তরসূরী ১৩৬৭), “HSA 
ও আতিনয় শিক্ষা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ | 


১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ নভেম্বর তারিখে হরীন্দ্রনাথ ওরফে রমাপতি দত্তের মৃত্যু হয়। বাংলা নাট্যশালার 
তরুণ পাল 
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জন্ম : ১৯১০ 





: el মৃত্যু : ৫ মার্চ ১৯৯৫ 





৪ হত, মূল কাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন কিছু উপাদান দিয়ে। তিরিশের 
দশক থেকে, যাত্রাপালার মধ্যে নাটকীয়তার পরিমাণ বর্ধিত হওয়ার কারণে, হাস্যরস পরিবেশণের 
জন্য পৃথক ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হতে থাকে। তা সত্ত্বেও মূলত পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্বে 
এসে ভাঁড়ামির পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হাসারস পরিবেশণের চেষ্টা করেন যাঁরা, 
তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন রাধারমণ পাল । অত্যান্ত মার্জিত ও সুদর্শন চেহারা এবং Farha 
অধিকারী রাধারমণ, পেশাদার মঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন বছর তিরিশেক বয়সে । ১৯৪০ থেকে 
১৯৫৮ পর্যন্ত, মিনার্ভা ও রঙমহলের বেশ কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করে তিনি বিশেষ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। “চন্দ্রশেখর’ নাটকে বকাউল্লা, ‘গৈরিক পতাকা 'য় চন্দ্ররাও, 
“সাজাহানে” জিহনআলি, “বাতকানা'র সীতানাথ, “সুবর্ণগোলকে” ann, “রিত্রহীনে" ঠাকুর, 
তাঁর এক একটি স্মরণীয় অভিনয়। কিন্তু “মিশরকুমারী”-র কাকাতুয়া তাঁকে সবিশেষ খ্যাতির 
অধিকারী করেছিল । যদিও নানা সময়ে এই চরিত্রটি অনেক বিখ্যাত অভিনেতা অভিনয় 
করেছেন, তবু, আলোচ্য চরিত্রের রূপসজ্জ্রার একটি বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছিলেন, নাকের উপরে 
একটা কাকাতুয়ার নাক জুড়ে দিয়ে। তাঁর সেই অভিনয় বাংলা মঞ্চের হাসারস পরিবেশনে 
একটা নতুন স্বাদ বহন করে এনেছিল। সে সময় “ঝাঁসির রানী’ নাটকে শশধর দত্ত চরিত্রে 
তাঁর অভিনয় দেখে ‘ony’ পত্রিকায় (১৯৪৮-৪৯) তাঁরু প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল : 
‘রাধারমণ পাল বয়সে তরুণ, কিন্তু অভিনয়ে ইতিমধ্যে প্রাচীন দক্ষ নটের শক্তি অজর্ন করিয়াছেন | 
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সিরিও- কমিক ভূমিকার অভিনয়ে মঞ্চে বর্তমানকালে একমাত্র কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন তাঁহার 
মতো আর দ্বিতীয় অভিনেতা নাই । তাঁহার অভিনয়ের বৈশিষ্টা এই যে, হাস্যরস ও ভাঁড়ামিব 
পাকা তিনি জানেন, উহাদের গীমারেখাও জানেন; শুভ্র সংযত হাসারসের সীমা লঙ্ঘন 
করিয়া তাঁড়ামির রাজ্যে তিনি কখনও পা দেন ary’ 


১৯৫৯ সালে আৰ্য অপেরায় প্রথম পেশাদার যাত্রাতিনয়ের সূত্রে ‘মঞ্চের sade’ 
রাধারমণ, যুক্ত হয়েছিলেন “মিশরকুমারী 'র কাকাতুয়ার জনপ্রিয়তা নিয়ে । প্রথম বছরেই, যাত্রাতেও 
কাকাতুয়ার সঙ্গেই বাযপ্রসাদ” পালায় গোপালভাঁড় তাঁর আরও একটি সফল যাত্রাভিনয়। 
Te ও চলচ্চিত্র থেকে অনেক খ্যাতকীর্তি মানুষই যাত্রায় যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই 
ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে, কিন্ত যাত্রায় একটানা প্রায় তিরিশ বছরের সফলতা 
বলতে যা বোঝায়, রাধারমণ তাঁর অধিকারী হুয়েছিলেন। যাত্রার আসরে কখনও তাঁকে 
বেমানান মনে হয়নি। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার “কবি চন্দ্রাবতী’ পালায় রহিম খাঁ, 
নিউ গণেশ অপেরার “পরিচয়” পালার বীরবল, “গুচির CAA মহাবীর থেকে শুর করে 
নিউ প্রভাস অপেরার “রাহুমুক্ত রাশিয়া” পালার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাই, ‘feed? ভিয়েতনামে? 
ভিয়েট, নষ্ট কোম্পানির চন্দ্রনাথ’ পালায় ব্রক্তকিশোর, নাটাভারতীতে “আনন্দমঠ”এ আমিনুল্লা, 
নবরঞ্জন অপেরায় “ইরানের রাণী’র মজাফফার, তাঁর এক-একটি অপূর্ব ARI ১৯৮৮ সালে 
গ্রহণ করেন। 


হুগলি জেলার চুচুড়ায় বড়বাজারে রাধারমণ পালের By আনুমানিক ১৯১০ সালে। 
স্কুলে পড়বার সময় থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর একটা ঝোঁক গড়ে উঠেছিল। একটু বয়স 
হলে, সখের দলের থিয়েটারে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে খুব প্রশংসা পান। যৌবনে 
কর্মসূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন বাটা কোম্পানির সঙ্গে, সে কাজ ছেড়ে দিয়ে পেশাদার মঞ্চে 
যুক্ত হন। তাঁর অভিনয় জীবনের গর্ব করার মতো ঘটনা হল, চলচ্চিত্রে এবং বেতার 
নাটোও এক সময় তিনি নিয়মিত অভিনয় করতেন। থিয়েটার ও যাত্রার অনেক সম্মিলিত 
অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, যাত্রার দুটি বিখ্যাত পালার রেকর্ড “সোনাই দীঘি’ 
ও “বাঙালী*”র তিনি অন্যতম অভিনেতা । ‘reve’, “গরিক পতাকা’, P এই তিনটি 
রেকর্ড নাট্যেও তিনি অভিনয় করেছেন। 

সদালাপী, সদাপ্রসন্ন, নিরহস্কারী অজ্ঞাতশক্র রাধারমণ পাল-__ শুধু সাজপোষাকে নয়, 
মনের দিক থেকেও wer পরিচ্ছন্ন ছিলেন। শুধু অভিনয়ে নয় বাক্তিগত জীবনেও তিনি 
ছিলেন শৃঙ্ঘখলাপরায়ণ। হাসির জগতের প্রবাদ পুরুষ চার্লি চ্যাপলিনকে তিনি আত্মসাৎ করে 
নিজের অভিনয়ে নতুনত্ব গড়ে তুলেছিলেন। বছর তিনেক আগে স্ত্রী আরতি পালের আকস্মিক 
প্রয়াণের পর খুব ভেঙে পড়েছিলেন। বেশিদিন সে বিষন্নতা সহ্য করতে হয়নি, ১৯৯৫ 
সালের ৫ মার্চ বাগুইআটির বাড়িতে অসুস্থ হয়ে এক নার্সিং হোমে সাময়িক চিকিৎসার 
পর তাঁর জীবননাট্যে অকস্মাৎ নিঃশব্দ যবনিকা পতন ঘটেছে। তাঁর একমাত্র পুত্র পীতম 
পাল পেশাদার যাত্রায় এখন তরুণ হাস্যরসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছেন। 


প্রভাতকুমার দাস 
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রা রা 77770 
দোদুল্যমান ও সভ্যরাও অনিশ্চয়তায় বিকল হয়ে পড়ছেন তখনই দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলদপণি' 
করা হবে বলে কিছু সভা সিদ্ধান্ত নেন। কিন্ত tg মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের ডাক এল CATH থেকে। 
কাজ থেমে. রইল I 
্লীতাদি__-তিনি বড় বৌ সৈরিক্ধীর চরিত্র পেয়েছেন অর্থাৎ নবীনমাধবের স্ত্রী। বেশ গিন্নী গিন্নী 
গোলগাল চেহারা, ফর্সা টকটকে রঙ, হাসিমুখের এই মহিলা কত সহজে আমাদের মধ্যে মিশে 
গেলেন। পার্টির কর্মী, CITE থেকে সবে এসেছেন। অভিনয় করেছেন আগেও। এবার গণনাটো 
এসে যুক্ত হলেন কলকাতায় | অত্যন্ত সহজ-সরলভাবেই অভিনয় করতেন । চওড়া লাল পাড় শাড়ি 
ও বড় সিদুরের টিপে এত সুন্দর দেখাত। সত্যিই বর্ধিষু চাষীর ঘরের বৌ বলেই মানাত। আমি 
ছিলাম শাশুড়ি সাবিত্রী । সীতাদির চরিত্রটিও সহজ । কোন মারপ্যাচ বা কঠিন কোন চরিত্র চিত্রায়নের 
দায় ছিল না। এই নাটকে যেমন ATM সব অভিনেতারা ছিলেন, আবার প্রচুর নতুন TAS এল | 
অজানতেই। 

ওর জীবনের নানা সংকট ও সমস্যার কথাও ক্রমশ জানলাম । বময়ি ছিল ওর পিতা ও পিত্রালয় 
বাবা খুব বড় ঘরে বিয়ে দিলেন । কিন্তু স্বামীর সংসার তিনি করতে পারেননি । স্বামীর চরিত্রহীনতাবে 
সহ্য করেননি মুখ বুঁজে। Casa, Saf তাঁর কাছে তখন তুচ্ছ মনে হয়েছিল। বেরিয়ে এসে চে 
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এলেন ভারতে ৷ যোগ দিলেন পার্টিতে। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করলেন। ভুলতে পারলেন 
নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনকে। সংগ্রামী মনটাকে তৈরি করলেন ধীরে ধীরে। স্বামীর 
গৃহ ছেড়ে দুই শিশুকন্যার হাত ধরে সেদিন সমাজের বাধানিষেধ অতিক্রম করে সীতাদি হলেন এক 
বিদ্রোহী নারী। প্রথমে বোম্বে গণনাট্য সংঘে, পরে কলকাতায় আমাদের মধ্যে মিশে গেলেন। 

মনে পড়ে একদিন কালিকা মঞ্চে যখন নিয়মিত ‘নীলদর্পণে’র অভিনয় চলছিল, থিয়েটারে 
পৌঁছেই শুনি মহা সংকট। সীতাদি এসেই চলে গেছেন পেছন দরজা দিয়ে। খবর এসেছে ওর 
স্বামী হুলিয়া বার করে ওকে কন্যাসমেত আ্যারেস্ট করতে আসছেন পুলিশ নিয়ে । উনি তো পালিয়ে 
গেলেন। এখন আমরা করি কী? কে করবে সৈরিড্রীর চরিত্র ? খোজ cate খোজ। অবশেষে ধরে 
নিয়ে আসা হল নরহরি কবিরাজের স্ত্রী ইন্দিরাকে। এর আগে ইন্দিরা অভিনয় করেছে। পার্টটা ছোট 
ছিল। কোনরকমে শিখিয়ে পরিয়ে ওকে নামানো হল এবং নাটক উতরে গেল। থিয়েটারে এরকম 
সংকট প্রায়শই হয়। 

সীতাদি এভাবে আস্তে আস্তে ভাল অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। চলচ্চিত্র থেকে 
ভাল ভাল চরিত্রে ডাক আসতে লাগল । “গঙ্গা তে রাজেনবাবু ভাল চরিত্র দিলেন । সেদিন ওর অভিনয় 
দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন ॥ ধীরে ধীরে বহু ছবিতে ভাল চরিত্রের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। 
এখানে থাকতেন একটি কমিউন মতো জায়গায় । ভাই পেয়েছিলেন wos) তাঁরা একটি বাড়িতে 
মন্টু ও তার ভাই পার্ক সাকাসে। সীতাদিকে তারা খুবই যত্ন করে নিজের বড় দিদির আসনে বসিয়েছিল ॥ 
সীতাদির বেপরোয়া ভাবগতিক তাদের পছন্দ হত না। শারীরিক নিষেধ-বাধা কিছুই মানতেন না। 
কিন্তু তার সংস্পর্শে যারাই এসেছিল তারা পেয়েছিল অপরিমিত crs, ভালবাসা ও সত-উদ্দেশ্য। 
পার্টির কাজে, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থায় নিজেকে যুক্ত করে আনন্দেই দিন যাচ্ছিল। কিন্তু শরীর বাদ 
সাধল। শেষের দিকে নানা ব্যাধি তাঁকে গ্রাস করল। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি শেষ পর্যন্ত 
হেরে গেলেন॥ আমরাও হারালাম আমাদের কমরেড, আমাদের অভিভাবক এক দির্দি। fey তার 
বাবহার, তার CHASM ভালবাসা তো ভুলতে পারিনি । সেটুকু যেন আমরণ বজায় থাকে। 

সীতাদির সম্পর্কে স্টুডিওতে নানা শিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছি, যাদের মধ্যে উনি নানা ছবিতে 
বেশ কিছু কাজ করেছেন তাদের কাউকে কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সমস্যা নিয়ে কখনও কথা বলেননি | 
শুধু আপনজন অর্থাৎ পার্টির কমরেডদের কাছেই বলেছেন। বাইরের লোকের কাছে বলে সহানুভূতি 

তবে স্টুডিওর অন্য শিল্পীদের সঙ্গে মিলে জনহিতকর কাজ করতে ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। 
মাদার টেরিজার জন্য অর্থ সংগ্রহ, যে কোন ত্রাণকার্যে এগিয়ে আসা, পার্টির বাইরের শিল্পীদের 
তাঁর চেষ্টা কম ছিল ari আমার নিজের অভিজ্ঞতাও বলে এতাবে বড় বড় শিল্পী যেমন উত্তমকুমার, 
সুচিত্রা সেনের মতো শিল্পীদের কাছ থেকেও কম টাকা আদায় হয়নি। তাঁরা আমাদের সম্বন্ধে এটুকু 
বিশ্বাস করতেন এই টাকার সছ্যবহারের জনাই এ টাকা দিচ্ছি। এদের সাহাযোই তো পাটির উদ্দেশ্য, | 
পার্টির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করাতে সমর্থ হয়েছি আমরা যারা পার্টির লোক এই লাইনে ছিলাম । আমাদের 
ঠান্টা করে বলত “চাঁদা দিদি” । আমাদের শ্রদ্ধাও কম করত না। আজ সীতাদি থাকলে দেশের এই 
দুর্দিনে কত কাজই না করতে পারতেন__এই খই হয়। সীতাদি, তোমার কাছে শপথ করছি এ 
কাজ আমরা যারা বেচে আছি আমরণ করে যাব। ররর 
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Person of Agriculture to Culture"—এই বিশেষণে নিজেকে পরিচিত করতে 

ভালোবাসতেন একজন মানুষ । গণনাট্যের প্রথম যুগের এক অন্যতম স্থপতি, যিনি মৃত্যুর 
আগে পর্যন্ত আস্থা রাখতেন ‘গণ’-এর নাট্য ; বিশ্বাস করতেন সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায়। একদিন 
যার নাটককে প্রত্যাঘাতের হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরত প্রতিবাদী মানুষ, যার আগ্মিশ্রাবী নাচের তালে 
পা মেলাত আম-বাংলা___জীবিতকালেই প্রায়-বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যাওয়া এই আজন্ম বিপ্লবী মানুষটির 
নাম পূর্ণেন্দুশেখর পালচৌধুরী_ পূর্ণেন্দু পাল। পানু পাল নামেই যিনি সমধিক পরিচিত। 

১৯১৯ সালের ২ জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার গাইবান্ধা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। বাবা হেমস্তকুমার পাল, মা প্রিয়বালা দেবী। নাটকের প্রতি আকর্ষণ বংশগত । FNT -A 
কর্ণ চরিত্রে বাবাকে অভিনয় করতে দেখে শৈশবে অনুপ্রাণিত হন। ছোটবেলার অভিনয় সম্বন্ধে তেমন 
কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় জানা যায় না। পরিণত বয়সে “তরুণ নাটকের দল” নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে 
তার প্রগতিশীল নাটকের জয়যাত্রা শুরু হয়। মঞ্জায়নের জন্য তার নির্বাচিত নাটকগুলির মধ্যে একট 
বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা হল রাজনীতি বর্জিত কোনও নাটক তার পছন্দের তালিকায় ছিল না। এই নিয়ে 
বাবার সঙ্গে মতান্তর ও মনাস্তরও ঘটেছিল। 

এই সময়েই তিনি রংপুর কিষাণসভার কাজে যুক্ত হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতা! 
‘কিষাণ সম্মেলন”-এর মহকুমা সম্পাদক পদেও বসেছিলেন। রংপুরে থাকাকালীন সন্ষোবেলায় গ্রামে; 
গোয়ালঘরে তিনি শুধু নাটকই নয়, বিভিন্ন ধরণের গানও সংগ্রহ করতেন। সাধারণভাবে সেগুলি নি 
প্যারডিও করেছিলেন। যেমন, WE বুয়া GS, খোয়াইয়ার চালুরে কবুতর.....” ইত্যাদি। তিনি নিছে 
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ভালো নাচও শিখেছিলেন। এই সময় রংপুরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নাচকে নাটকের মাধ্যমে পরিবেশন 
করার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ 
করেন। 

চল্লিশের দশকের শুরুতে বিশ্বমানবতার জগতের টালমাটাল পরিস্থিতির ছোঁয়ায় সারা ভারতেই 
দেখা দেয় এক অগ্রিগর্ভ অবস্থা । এই সময় নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি দাড়ানো জীবনসংগ্রামে ক্রিষ্ট মানুষদের 
পাশে আপসহীন বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের বর্ম নিয়ে দাড়ানোর প্রতিশ্রুতি জাগানো ফ্যাসিবিরোধী সংঘ আয়োজিত 
শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক বিশাল সম্মেলনে পানু পাল আমন্ত্রিত হন। ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয় কালোবাজ্ঞারি 
আর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা তার অসামান্য নৃত্যনাট্য হাঙ্গার ডেথ” (ক্ষুধা ও মৃত্যু)---এই অনুষ্ঠান 
যা চতুর্দিকে আলোড়ন তুলেছিল । শুধু এ ৱাজ্যেই নয়, বাংলার বাইরেও এটি প্রচুর সুনাম অর্জন FTA | 
এই একটা অনুষ্ঠানের সুরাদেই রাতারাতি সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। '‘জনযুদ্ধ-য় তখন তার 


সংবাদ প্রায় নিয়মিত প্রকাশ পেত। 


কলকাতা থেকে রংপুরে ফেরার আট-দশদিন পরেই কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনের ডাক 
ca, — ‘Send Panu Pal immediately’ | চললেন বেদোয়াড়ি। যাবার পথে শো করলেন মাদ্রাজে। 
তারপর গেলেন বোম্বে । যতদূর জানা যায়, সে সময়টা ছিল ১৯৪৪ সাল। বোম্বে গিয়েছিলেন বেঙ্গল 
স্কোয়াড থেকে । ওখানে হাঙ্গার ডেথ’ আর “জবানবন্দী” (বিজন ভট্রাচার্য)-এর হিন্দি তর্জমা নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল। বোন্বের সেই অনুষ্ঠান দেখে অন্যান্যদের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশিও খুব খুশি 
হন এবং সকলে উচ্ছৃসিত প্রসংশা করেন। লোকনৃত্য ও ধ্রুপদী নৃত্যের সংমিশ্রণে তিনি গণনাটোর 
পরিসীমার মধ্যে নৃত্যের যে এক বলিষ্ঠ বিভাগের জন্ম দেন, পরবর্তী পর্যায়ে গণনাট্যের শিল্পীরা তার 
ওই ফর্মকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। 


সেই সময়টা ছিল গণনাট্যের স্বর্ণযুগ বান” বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তখন এক নতুন দিগন্ত 
খুলে দিয়েছিল। চতুর্দিকে তখন নানান সংগ্রামী নাটকের জোয়ার । পানু পাল সেই সময় উত্তর কলকাতায় 
সংগঠনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে মঞ্চস্থ হয় রংপুরি ভাষায় রচিত তার প্রথম নাটক দখল: এ 
এক অন্ধ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই সময় হঠাৎ কিছুদিনের জন্য বুলবুল চৌধুরীর নাচের দলের 
সঙ্গে বিদেশে যান। ফিরে আসার পর সকলে নতুন করে তাকে আবার ডাকাডাকি শুরু করেন। ওই 
সময়টায় তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলেন। একটার পর একটা নাটক লিখেছেন আর সেটা মঞ্চস্থ হয়েছে। 
মাঝে আবার কিছুদিনের জন্য চলে যান পাঞ্জাবে । ১৯৫০ সালে ফেরেন সেখান থেকে । তৎকালীন 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিষয়বস্তু করে ১৯৫০ সালে লেখেন তার প্রথম মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক “ভাঙ্কাবন্দর? 
এই নাটকে অভিনয়ের জন্য তিনিই প্রথম উৎপল ware নিয়ে আসেন, যিনি এর আগে শুধু ইংরেজি 
নাটকে অভিনয় করতেন। ১৯৫১ সালে অভিনীত এই নাটকে তিনি অভিনয় করতেন উৎপল দত্তের 
বাবার চরিত্রে। তার পরবর্তী নাটক ‘বিচার’ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। 
গণনাট্য সংঘের “সৃজনী শাখা’ সাফল্যের সঙ্গে এটি শত্তাধিক রজনী অভিনয় করে। এতে সতীশ মণ্ডল 
চরিত্রে তিনি অভিনয় করতেন। 

তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘eran নদীর মাঝি’ ও প্রফুল্ল রায়ের মাটি আর নেই’ উপন্যাস দুটির 
নাট্যরূপ দেন, যা দর্শক মহলে সমাদর লাভ করে। জীবনে তিনি বহু নাটক লিখেছিলেন। সেগুলির 
মধ্যে area’, Te মিঞার sa’, ‘কত ধানে কত চাল’ উল্লেখযোগ্য । তিনি অভিনেতা হিসেবেও 
যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন | নিজের নাটক ছাড়াও অন্যান্য বহু নাটকেই তিনি অভিনয় করেছিলেন। সেগুলির 
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মধো ‘খৃণগাস’, ‘জবানবন্দী’, ‘নবান্ন’ উল্লেখযোগ্য | নবান্নতে তিনি প্রধান সমাদ্দার চরিত্রে বহু জায়গায় 
অভিনয় করেছিলেন, তবে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই নাটকে কোনদিন অভিনয় করেননি | তার অভিনীত 
প্রিয় নাটক ছিল “জবানবন্দী? 

শুধু নাটকই নয় তিনি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক নিমাই ঘোষ, safes 
ঘটক, রাজেন তরফদার, মৃণাল সেন প্রমুখের পরিচালিত ‘ছিন্নমূল’, ‘নাগরিক’, 'নাগশাশ ছবিতে সাফল্যের 
সঙ্গে কাজ করেন। 

হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাকে আসামে নিয়ে যান। সেখানে অসমিয়া ভাষা শিখে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 
শাখা গঠন করার জন্য স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি স্কোয়াড তৈরি করেন। 

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন। এই সময়েই পথনাটকের চিন্তা তার মাথায় আসে। 
মনের মধ্যে নানান দ্বিধা-দ্বন্ব নিয়ে লিখলেন “ভোটের cob’! নাটকটি পড়ে উৎপল wa, খাত্বিক ঘটক 
ও আরও কয়েকজন উদ্দীপিত হলেন। এটি মঞ্চস্থ করার জন্য গণনাট্যের তৎকালীন সম্পাদক নিরঞ্জন 
সেনের কাছে আবেদন জানানো হল, অনুমতিও পাওয়া গেল যথাসময়েই। শুভযাত্রা শুরু হল বাংলা 
নাটকের আর এক পথের । মনুমেন্টের নিচে অভিনীত এর প্রথম অভিনয়ই এমন আলোড়ন তোলে 
যে, শুধু সাধারণ দর্শকদেরই নয়, নির্বাচন প্রার্থীদেরও লম্বা লাইন পড়ে নাটক নিয়ে যাওয়া নিয়ে। 
সেই শুরু, তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। তার পথনাটিকার সংখ্যা প্রায় সত্তর ছুয়েছিল। শোনা 
যায়, এই বিপুল সংখ্যক লেখা নিয়ে খত্বিক ঘটক মন্দা করে বলতেন যে, “বিমল ঘোষের কবিতা 
আর পানু পালের পথনাটক চাইতে গিয়ে তারা নাকি কখনও নিরাশ হননি ৷” সে যুগে বিভিন্ন গণ -আন্দোলনে 
তার কোন না কোনও নাটক অভিনীত হয়েছেই। 

জীবনের শেষদিকে তাকে প্রবল দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়। প্রবল শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে 
আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে স্থানাস্তরিত হন পি জি-তে। একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি 
ফিরে যান। কিছুদিনের মধ্যে আবার অসুস্থ হয়ে ভর্তি হন আর জি কর হাসপাতালে । সেখানেই ২ 
সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, শনিবার তার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন হয়! 

১৯১৯ সালে নৃত্যের অঙ্গনে সার্বিক কুশলতার জন্য ‘রাজ্য সংগীত নাটক দৃশ্যকলা 
আকাদেমি”__রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। তার জীবনে অসংখ্য 
প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে MANA, পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর পেয়েছিলেন মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা | 
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১৯ নভেম্বর ১৯২১ : 


৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ : 





— ১৯৪১-৪২। স্থান বঙ্গবাসী কলেজের বাৎসরিক “সোশ্যাল? । বাঁশি বাজিয়ে শ্যামলা 
রঙের ছিপছিপে চেহারার এক ছাত্র আসর মাত করল, আস্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় তাকে 
দেখা গেল বাঁশি ও OATH বাদনে প্রথম স্থান লাভ PACS | 


১৯৪৩। পঞ্চাশের NIFA) কাজলকালো চোখের এই ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীকে দেখা 
গেল পিপল্স রিলিফ কমিটির কাজে মেতে উঠতে । গান-বাজ্নার টানে সে ইতিমধ্যেই মালঞ্জ -মাহীনগরে 
গণনাট্য সংঘের শাখা স্থাপন করে ফেলেছে। “নবঞ্জীবনের গান’ গাইছে। এমনকি দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় 
ক্লচিত Raa ভট্টাচার্যের “জবানবন্দী নাটকে সে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় অবধি করছে। স্থানীয় 
কমিউনিস্ট নেতা হরিধন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জেলার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব নিত্যানন্দ চৌধুরী 
অবধি সকলেরই সে প্রিয়পাত্র I- 

$2881 ছাত্র ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সদস্য হিসেবে যুবকটিকে দেখা যাচ্ছে 
প্রায় একমাসব্যাপী আসাম পরিক্রমা করতে । ততদিনে সে হারমোনিয়াম বাজানোয় সুদক্ষ, গানের 
গলাটিও তার ফেলনা নয়। সেইসময় যুবকটির বাসস্থান-সংলগ্ন অঞ্চল প্রতি বর্ষায় বানভাসি হত। 
সেখানকার মানুষের জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে যুবকটি একদিন একটি গান বেধে ফেলল : 

“দেশ ভেসেছে বানের জলে, ধান গিয়েছে মরে 
কেমনে বলিব বন্ধু, প্রাণের কথা CONAN’ 
বনিষ্ঠদের মতে, এটাই নাকি যুবকের প্রথম গান। 
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১৯৪৫। স্থানীয় পৌরসভার সাফাই কর্মীদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কাজে যুবকটিকে ঝাপিয়ে 
পড়তে দেখা গেল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের রংপুর সম্মেলন মাতিয়ে দিল যুবকটির 
বিচারপতি তোমার বিচার করবে mati বাশি ছেড়ে যুবকটি গানের অসি ধরল। সৃষ্টি 


হল ‘ধন্য আমি জন্মেছি মা’, “আমার প্রতিবাদের ভাষা’, “তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি ইত্যাদি 
গণসংগীত। 


১৯৪৬। নৌবিদ্বোহ, ধর্মঘটে দেশ উত্তাল। ২৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট, বিকালে ময়দানের 
চাকাবন্ধ্‌ | 


বাংলায় এক নতুন গীতিকার-সুরকার আবির্ভূত হল। নাম তার সলিল চৌধুরী | পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ, 
মাতা বিভাবতী । বাবা চাকরির সুবাদে প্রবাসী হওয়ার দরুন মামার বাড়ি কোদালিয়া তার ধাম। 

১৯৪৭। সলিলের লেখনীতে তেভাগার ঝোড়ো হাওয়া, সুরে ভোলগা আর ইয়াংসিকিয়াংয়ের 
মেলবন্ধন। আজ্াদীকে ব্যঙ্গ করে তার পরিহাসের কড়া চাবুক “নাকের বদলে নরুণ পেলাম ? 

১৯৪৮-৫০। সময়টি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাম সংকীর্ণতার যুগ বলে অভিহিত। 
একবঝাক নেতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে যাওয়ায় শূন্যস্থান পূরণে যারা 
অকুতোভয়ে এগিয়ে আসেন, সলিল চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম । গণসংগীতে সলিল প্রতিভা 
এই যুগেই ভাস্বর হয়ে STS! এই সময়েই দেখা যায় তার মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর। কাকদ্বীপের 
তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিরাট কবিতা ‘শপথ লিখেই তিনি তৎকালীন কবিকুলের 
সম্মুখ সারিতে এসে যান। সুকান্তের শূন্যস্থান পূরণের সম্ভাবনায় সলিল চৌধুরীর নাম কফি হাউস, 
পরিচয় বা ছেচল্লিশ নম্বরের মজ্জলিশে আলোচিত হতে থাকে । দেশভাগ এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির 
প্রেক্ষাপটে রচিত তার ছোটগল্প “ড্রেসিংটেবিল" “আদাব'এর যোগ্যসূরি হিসেবে সাহিত্যিকমহলে মর্যাদা 
পায়। চারটি একাঙ্ক নাটক-__ ‘জনাস্তিক’, “সংকেত” ‘এই মাটিতে”, এবং “অরুপোদয়ের পথে’ এই 
সময়েই সলিলের লেখনী থেকে নির্গত হয়, রাইজিং অফ দি yaa সার্থক বঙ্গানুবাদ। তার 
শেষোক্ত নাটকটি বহু অভিনীত। আজও অফিস ক্লাব, পাড়ায় পাড়ায়, প্রতিযোগিতা মঞ্চে অরুণোদয়ের 
পথে’ মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। 





প্রতিষ্ঠান-বিরোধী শিবিরের এহেন প্রতিভার প্রতি স্বভাবতই নজর পড়ে ব্রিটিশ মালিকাধীন 
হিজ মাস্টার্স ভয়েসের। জ্রীবিকার তাড়নায় সলিল চৌধুরীর রেকর্ড কোম্পানিতে যোগ দিয়ে প্রতিভাকে 
পণ্য করতে বাধ্য হন। শুরুতে তার বিখ্যাত গণসংগীতগুলি ‘প্রোগ্রেসিভ সং’ লেবেল লাগিয়ে 
বাজ্জারে প্রকাশিত হতে থাকে। ‘ও আলোর পথ যাত্রী বের হয় স্বনামধন্য জর্জ বিশ্বাসের কণ্ঠে। 
সলিলের কৃষ্ণকলি’ রেকর্ড করেন সুচিত্রা মিত্র। তারপরই বাজ্জার we করে সলিল-হেমস্তর যুগলবন্দী 
‘গায়ের বধৃ’। পরপর “রাশার” ‘are? চলে” ‘অবাক পৃথিবী’ প্রকাশিত হয়ে বাংলা আধুনিক গানের 
মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চীদ-ফুল-জ্যোতস্বা থেকে বাংলা গানকে জ্বালিওয়ালাবাগ জ্ঞালালাবাদে সরিয়ে 
নিয়ে আসার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সলিল চৌধুরীর । চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েই 
“পরিবর্তন” ‘বরযাত্রী’ প্রভৃতি কয়েকটি ছবির পর রিলিজ্দ করে ‘পাশের বাড়ি’ জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
চলে যান সলিল চৌধুরী। 
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আরব সাগরের SA থেকে ডাক আসে প্রাকৃ-সত্যজিত যুগের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা বিমল 
রায়ের। সলিলের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয় তার সেরা ছবি “দো বিঘা জখিন”। সুরারোপে 
ইত্যাদি সাফল্যের পর “মধ্মতীতে সুর দিয়ে সর্বভারতীর জনপ্রিয়তার নিরিখে নৌশাদ, এস ডি 
বর্মন প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম সুরকারদের সারিতে চলে যান সলিল চৌধুরী। জ্রাগতিক সবকিছুই তখন 
তার করায়ত্ত হয়। 
বোম্বাই পাড়ি দেবার পর গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সলিল চৌধুরীর যোগাযোগ ক্ষীণ হতে 
থাকে। ‘মধুমতী’ রিলিজ হবার পর ১৯৫৮ সালে সংঘের শেষ সর্বভারতীয় সম্মেলনেও তাকে 
দেখা যায়নি। যদিও প্রগতিশীল সংগীত চর্চার কাজ আরও বেশ কিছুদিন তিনি চালিয়ে যান তার 
নিজের হাতে গড়া সংগঠন বম্বে ইয়ুথ ক্যয়ারের মাধ্যমে | সত্তর দশকের শেষ অবধি তিনি বাংলা-বশ্বে 
ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের বেশকিছু চলচ্চিত্রে দাপটের সঙ্গে সংগীত পরিচালনা করেন, বেশ কিছু 
নন্-ফিল্ম গান রেকর্ড করিয়েও তার জনপ্রিয়তা অক্ষম রাখেন, সব পেয়েছির আসনে বসেও 
মাঝে-মধ্যে তার গানে ভেসে আসে আত্মজিজ্ঞাসার সুর : 
“আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা 
আর কতকাল আমি রব দিশাহারা” ।। 


ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কি শিল্প কি সাহিত্য কি বিজ্ঞান সর্বত্রই বেশিরভাগ 
প্রতিতাবানরাই বছর চল্লিশের একটু এধার-ওধারের মধ্যে, তাদের সেরা অবদানগুলি সৃষ্টি করে 
গেছেন। সলিল টৌধুরীও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। আশির দশকে আবার বাংলায় ফিরে এলেও 
সেই আগের সলিল চৌধুরীকে আর ফিরে পাওয়া যায়নি। অল্প কিছু গণসংগীত শেষ পর্বে রচনা 
করলেও “অধিকার কেড়ে নিতে হয়’ ছাড়া আর কোনও গান তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। 
“মিছিলে পা না মেলালে গণসংগীত সৃষ্টি করা যায় না-_ কথাটা ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি প্রায়শই 
বলতেন। 

সলিল চৌধুরী Gre আমাদের মধ্যে নেই, তার অভাব সহজে পূরণ হবার নয়। তার প্রয়াণে 
বর্ষীয়ান সুরকার নৌশাদ যথার্থই বলেছেন__ ‘One of the seven notes of Music has 
been lost’) তবে বাঙালির সংস্কৃতিতে, বাঙালির মননে সলিল অমর হয়ে থাকবেন ANT, 
পান্ধী চলে” “গাঁয়ের বধৃ* “অবাক পৃথিবী'র মাধ্যমে । সলিল চৌধুরীর গান বেঁচে থাকবে কারখানার 
গেটে, রাজপথের মিছিলে, লড়াইয়ের ময়দানে । বেঁচে থাকবে তার “অরুণোদয়ের পথে” বাংলা 
প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে | 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫. | ৪১৯ 





সবিতা 
ব্রত 
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জন্ম : ১৪ জানুয়ারি ১৯২৪ 


মৃত্যু : ২১ নভেম্বর ১৯৯৫ 











রাকাত এক মারাত্মক ব্যাধি কলকাতা এবং আশপাশের এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে 
চলে গেল- কিস্ত নিয়ে গেল অনেকের প্রাণ ! অভিনেতা -গায়ক-সুরশ্রষ্টা সবিতাব্রত wars 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই ব্যাধি। ২১ নভেম্বর ১৯৯৫-এ ম্যালিগ্নেন্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 
আকম্মিকভাবেই সবিতাত্রত চলে গেল | সুঠাম, গৌরবর্প দেহ, মাথা ভর্তি চুল, উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী 
স্বদেশী গানের চারণ গায়কের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। 

কিছুটা অভিমানী এবং আবেগে ভরপুর এই মানুষটি ভবানীপুর অঞ্চলে বকুলবাগানে ১৯২৪ 
সালের ১৪ জানুয়ারি জন্মেছিলেন । এই অঞ্চলে সংগীত-চচ্চা এবং অভিনয়-চর্চর একটি পরিবেশ 
বরাবরই ছিল । সবিতাত্রতও এই আবহাওয়ায় বড় হয়েছে। তার পিতা সুরেন্দ্রনাথ দত্তের গান-বাজন 
ও অভিনয়ের প্রতি অনুরাগ ছিল । তিনি নিজে ভাল বেহালা বাজাতেন। বকুলবাগানের কাছে সাউথ 
সুবার্ধন ব্র্যাঞ্চ স্কুলে সবিতাব্রতর শিক্ষা-জীবন শুরু হয়। বি. কম পড়ার সময় তার সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে “আটিস্ট আসোসিয়েশন অব বেঙ্গল'-এর ATH এই সংগঠনেই তার পরিচয় ঘটে বাংলার 
শ্রেষ্ঠ কলা-কুশলী ও সংশীতশিল্পীদের সঙ্গে । স্বাভাবিক BT ও ক্ষমতা নিয়ে সবিতাত্রত তার গায়ব 
সত্তাকে বিকশিত করে এবং জীবনের শেষ কয়েক বছর আমরা দেখি সংগীতচচাতেই নিজেকে সে 
নিযুক্ত রেখেছে নতুবা তার অভিনয় -ক্ষমতাও এক সময় বাংলা থিয়েটারের সম্পদ হয়ে উঠেছিল । 

কলকাতা হাইকোর্টে চাকরি-জীবনে সেখানকার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে এবং “আনন্দম' গোষ্ঠীর 
সঙ্গে যুক্ত থেকে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। ১৯৪৯ সালে “আটিস্ট আসোসিয়েশনের' পুরনে 
বন্ধু মহম্মদ ইস্রাইল তাকে “বহুরূপী” নাট্য সংগঠনে নিয়ে আসে এবং শ্রীযুক্ত sng মিত্রের সঙ্গে 


৪২০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


eS 


©) 


ok 


Ce ee ‘পথিক’ নাটকের মহলা CATH সে 
নাটকে সিংড়া সিং (আলন্দ)-এর চরিত্রে অভিনয় তাকে অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। তারপর 
‘উলুখাগড়া’ (সুরেশ-১৯৫০), “ছেঁড়া তার" (গোবিন্দ_১৯৫০), “চার অধ্যায়” (অতীন-১৯৫১), 
দশচক্র’ (সমরেশ-১৯৫২) নাটকে নানা চরিত্রে সে বহুরূপীতে ong মিত্রের নির্দেশনায় অভিনয় 
করে। এইখানেই তৃপ্তি মিত্রের ছোট বোন গীতা ভাদুড়ীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে৷ গীতাও তখন agate 
শিল্পী তালিকাভুক্ত । এই পরিচয় পরে পরিণয় সূত্রে দুজনকে আবদ্ধ করে । সেই সময় তারা বহুরূপী 
ছেড়ে দেয় এবং নতুন দল গড়ার কথা ভাবে ।॥ সেখানে প্রথম নাটক তুলসী লাহিড়ীর লেখা ‘বাংলার 
মাটি”। পরে ১৯৫৫ সালে “রূপকার” দলের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ এবং “ছেঁড়া তার’ (১৯৬), 
‘নাট্যকার’ (১৯৫৭), “নায়ক” (১৯৫৭) নাটকের অভিনয় ॥ এই চারটি নাটকই তুলসী লাহিড়ীর 
রচনা এবং নির্দেশনা । এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের “কাবুলিওয়ালা”-র নাট্যরূপের অভিনয়ও ‘রূপকার’ 
করে। পরবর্তীকালে ছোট বড়, srs ইত্যাদি প্রায় পচিশটি নাটক-নাটিকা সবিতাব্রতর নির্দেশে 
রূপকার-এ অভিনীত হয়। এই নাট্য তালিকায় আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথের গল্পের একাধিক 
নাট্যরূপ-_ “শাক্তি’(১৯৫৭), ‘serra’ (১৯৫৯), “ত্যাগ *(১৯৫৯), জীবিত ও মৃত” (১৯৬১), 
ডিটেকটিভ” (১৯৬৪) প্রভৃতি । অবশ্য 'ব্যাপিকা বিদায়’ (১৯৬০), ‘চলচ্চিত্ত seat’ (১৯৫৭), 
“অচলায়তলন” (১৯৬৬), ‘মুকুন্দ দাস’ (১৯৬৮), “লালন ফকির” (১৯৭০), “নজরুল” (১৯৮০) 
নাটকে সবিতাত্রত দত্তের অভিনয় এবং নির্দেশনার মুল্সিয়ানা বাংলা নাট্যজগতে সবিতান্রতকে 
অনেককাল মনে রাখার উপলক্ষ হয়ে থাকবে | সম্ভবত ‘নজরুল’ রূপকার সংগঠনের শেষ উপহার | 
ইতিমধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ে সবিতাত্রত দত্তর যোগদান এবং অভিনয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রঙমহল 
(‘কথা কও” ‘স্বীকৃতি’, ‘নাম বিভ্রাট”), বিশ্বরূপা (‘বেগম মেরী বিশ্বাস’, ‘কোথায় পাব তারে’), 
স্টার (aN, “বিড্রোহী নায়ক’ এবং ‘জনপদ zy’) সব মঞ্চেই সে অভিনয় করেছে। তবে কাশী 
বিশ্বনাথ মঞ্চে ১৯৬৬ সালে এ্যান্টনী কবিয়াল’-এর নামভূমিকায় তার অভিনয় তাকে খ্যাতির শীর্ষে 
পৌঁছে দেয়। ১৯৬৭ সালেই সে দিল্লীর সংগীত নাটক আকাদেমির সম্মান লাভ করে অভিনয়ের 
স্বীকৃতি স্বরূপ । নিজের গড়া দল “বরূপকার*-এ বব্যাপিকা বিদায়” নাটকে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সামরিক 
অফিসার সঞ্জীব চৌধুরীর অভিনয় ও গান, ‘অচলায়তন’-এ আচার্যর অভিনয় এবং “মুকুন্দ দাস” 

নাটকে নামভৃঘিকায় অভিনয় এবং গান আমাদের স্মৃতিতে আরও বহুকাল উত্ত্বল থাকবে। 

বাংলা চলচ্চিত্রেও সে অভিনয় করেছে। ‘পথিক’ (১৯৫৩), শিক্করনারায়ণ are’, “গিরিশচন্দ্র” 
“স্মৃতিটুকু থাক’, “সুর্য স্নান’, “চারণ কবি মুকুন্দ দাস” উল্লেখযোগ্য | 

এক বছর আগেই তার স্ত্রী গীতাও অকালে চলে গেছে। এই অভিমানী ও আবেগী মানুষটি 
জীবনের শেষ দেড় দশক নাট্যজগৎ ছেড়ে গানের জগতেই আশ্রয় নিয়েছিল । মানুষকে উজ্জীবিত 
করার গানেই তার আগ্রহ এবং স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিন্স। পছন্দ করত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রজনীকান্ত, 
দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অবশ্যই মুকুন্দ দাসের গান। 

সবিতাব্রতর আকস্মিক প্রয়াণের পর আর তো কেউ রইল না এই মুহূর্তে যে ওর মতো উদাত্ত 
কণ্ঠে গেয়ে উঠবে কারার ওই লৌহ কপাট’ অথবা “ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বক্ষ নারী”... | 
নিশ্চিতভাবেই একটা শূন্যতার সৃষ্টি হল। 
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fa fem গত ১২ ডিসেম্বরে ১৯৯৬ হঠাৎ ফোন এল- নীলিমা আর নেই। 
বেশ কিছুদিন থেকেই নানারোগে সে ভুগছিল। 

বয়স তার যাটষট্ি। মনে পড়ে ওর সঙ্গে সেদিন প্রথম ভালোভাবে আলাপ হল। 
টেকনিসিয়াব্স স্টুডিওতে “শেষের কবিতা”্র শুটিং হচ্ছিল। পরিচালক মধু বসু। শুটিংয়ের 
মাঝেই শুনলাম বাড়ি -যেতে পারব না। টালিগঞ্জ এলাকায় কারফু জারি হয়েছে। শিল্পীদের 
মধ্যে দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে eat বিশেষ করে আমি ও নীলিমা থাকি টালিগঞ্জেই। কি 
করি! ঠিক করলাম আমরা দুজনেই চলে যাব আমার বাপের বাড়িতে কলেজ স্টিটে। রাতটা 
ওখানে কাটিয়ে পরদিন ভোরে যে যার বাড়ি ফিরব। 

সারা রাত দুজনে ঘুমোইনি। কত সে গল্প। একজন শিল্পীর জীবনের যত অসস্তোষ 
ফুটে উঠেছিল, তার কিছু কিছু শুনলাম। সে অভিনেত্রী, কিন্তু তার মন তৃপ্ত নয়। সে 
খোলাখুলি বলল-_ আমি তোমাদের সঙ্গে অভিনয় করতে চাই। সেদিন থেকেই ওর ওপর 
একটা মায়া পড়ে গেল। একটা দুর্বলতা এসে গেল। 

পরে গ্রুপের সভাদের WOR বললাঘ। আমরা তখন ঘাটশিলাতে শো করার জনা 
প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ওখানকার উদ্যোক্তারা একজন নৃত্যশিল্পীকে ঠিক করে আনতে বলল । আমি 
নীলিমাকেই বললাম। ভাবলাম এই সুযোগে গ্রুপের . সঙ্গে ওর আলাপটাও হবে। একসঙ্গে 
দু-তিন দিন থাকার ফলে হৃদ্যতা হল। এবং পরের নাটক রবীন্দ্রনাথের শোধতবাধ” হবে 
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স্থির হল, তাতে নীলিমা করল একটি প্রধান চরিত্র। এবং এত্রপর আমরা করলাম “নীচের 
মহল’। তাতেও ও কামিনী চরিত্রটি অভিনয় sani তারপরের বছর নামল “ওতেতলো?। 
এবং নীলিমা করল ডেসডিমন চরিত্র। এত সুন্দর অভিনয় করল যে সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 
করল। BUA সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওর অস্তরঙ্গতা বেড়ে গেল। আমরাও নিশ্চিন্ত । 
স্ত্রী চরিত্রের জোর বেড়ে গেল। 

এরপর এল মিনাভা অধিগ্রহণ পর্ব। ১৯৫৯ সাল। এল টি fè-a তখন প্রচুর শো 
হত। আমাদের পলটারই লাম হয়ে গেল ম্যাকবেথ ক্রপ। শেক্সপিয়রের এই নাটকের অভিনয় 
চারদিকে হচ্ছিল। গ্রামে-গঞ্জেই বেশি শেক্সপিয়রকে জনপ্রিয় করতে এল টি জি-র অবদান 
কম agi মিনার্ভা নেওয়ার দুঃসাহস হল তখন থেকেই। উৎপল শুধুই বলত এভাবে ঘুরে 
ঘুরে থিয়েটার করলে বড় কিছু করা যায় না। একটা থিয়েটার পেলে ফাটিয়ে দিতাম। 
আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম । এমন সময় মিনাভাঁ লিজ নেবার ডাক এল। 
জৈন মালিক ও কেষ্ট PSE এরা দুজন উৎপলকে লিজ দেবে ১০ বছরের। এই যে কজন 
সদস্য গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন যথা-_উৎপল, আমি, রবি ঘোষ, তরুণ মিত্র, ভোলা দত্ত, 
সমরেশ বন্দোপাধ্যায়, কমল মুখার্জি, নীলিমা ও অন্যান্য সব সদস্যরা উঠে পড়ে লাগল। 

নীলিমার উৎসাহ কিন্ত কম ছিল an শুরু হল ‘IA মহল’ ও “ওথেলো” দিয়ে। 
কি সে উদ্যম ও উৎসাহ । পয়সা নেই কারুর। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সদরি ! 
অথচ দুই বন্ধু জ্যোতিষ পাল, ক্ষিতীশ পাল ২৫ হাজার টাকা দিতে রাজি হলেন। স্বামীকে 
লুকিয়ে আমার বাড়ি বন্ধক দিয়ে জোগাড় হল সে টাকা। সেদিনগুনি ভোলবার নয়। নাটক 
দু'টি ব্যবসায়ী থিয়েটার হতে পারল না। নতুন নাটক ‘awe’ করার সিদ্ধান্ত হল, লেখা 
হল এবং প্রচণ্ড তোড়জোর করে নামানো হল। সেটা ১৯৫৯ সাল। বাংলা নাটামঞ্চে 
এই দিনটি ও নাটকটি AAPA লেখা, থাকবে । একনাগাড়ে ৩০০ রজনী চলল। 


এরপর নাটক পরিবর্তনের চিন্তা শুরু হল। উৎপল লিখল “ফেরারী ফৌজ”। বাংলার 
বিপ্রবীদের নিয়ে এতিহাসিক নাটক। এতে নীলিমা যে চরিত্রটি পেল সেটি সত্যিই লোভনীয় । 
রাধা ছিল দেহোপজীবিনী। fw সে গোপনে বিপ্রবীদের লুকিয়ে থাকতে সাহাযা করে তার 
বাড়িতে । তার সে অনবদ্য অভিনয় কেউই ভুলতে পারব ari এরপর ‘তিতাস একটি নদীর 
ay’ নাটক নিবচিনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নীলিমাই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিতে 
উৎপলকে উদ্বুদ্ধ করে। 


দৃঢ়তা | সমাজ ওকে wafer দেয়নি । অনেকের কাছ থেকেই জুটেছে বঞ্চনা, প্রতারণা | আস্ত্মীয়স্বজনরাও 
তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওর সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে তার মা, ভাই বোন সকলেই 
নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্ত সে তার বিনিময়ে কতটুকু পেয়েছে ॥ কিন্তু সে ছিল বেপরোয়া । 
এসব তুচ্ছ অবজ্ঞার উর্ধ্বে ছিল on তার স্কুল কলেজের ডিগ্রি হয়তো ছিল ati কিন্ত 
নিজেকে সে শিক্ষায়-দীক্ষায় একজন সত্যিকারের শিল্পী তৈরি করে তুলেছিল । নানা আলোচনায় 
সে আমাদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। নীলিমা ও আমি Aarf থিয়েটারে উৎপলকে 
সাহস যুগিয়েছি। ওকে নানাভাবে সাহায্য করেছি নাট্য প্রযোজনায়। সেই নীলিমা যখন 
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হঠাৎ মিনাভা থিয়েটার ছেড়ে দেবে বলে জানাল সেদিন সত্যিই ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম। 
আমাদের সম্পর্কটা এতই অন্তরঙ্গ হয়েছিল যে ও কোনওদিন আমাদের ছেড়ে যেতে পারে 
এ চিস্তাও করতে পারতাম না। কিন্তু ওকে সংসারের চাপে সত্যিই যেতে হল। ওর নিজের 
হয়তো অর্থের তেমন প্রয়োজন ছিল না fee ছোট ভাইয়ের সংসার চালাবার জনা প্রয়োজন 
হত। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই চলে যেতে হয়েছিল। বাইরের লোকরা বুঝতেই চাইত না 
যে টাকা পয়সা যেখানে পায় না সেখানে কিসের লোভে এরা আঁকড়ে থাকে? মীলিমাও 
তাদের বোঝাতে পারেনি এটা ছিল তার তীর্থস্থান, তার মনের খোরাক। এল টি জি-র 
সভ্যদের পরিবেশ ছেড়ে কিন্তু ও সুখী হয়নি। ওকে জিজ্ঞাসা করলে বলত 2 থিয়েটারে 
কেউ শেখায় ani ডিসিশ্রিন বন্তটি নেই। খাতে সে একেবারেই অভ্যস্ত ছিল না। পরিচালক 
একবার এসে শুধু বলে যেতেন “তোগ্ররা নিজেরা বলাকওয়া করে are’ তারপর চলত 
শিল্পীদের মধ্যে রেষারেধি। আমরা যা ভাবতেও পারি না। এ শিক্ষাও পাইনি। তারপর 
মিনাভা ছেড়ে আমরা দেনার দায়ে ছেড়ে এলাম। 

এই সময়টা উৎপলের জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। সবচেয়ে ভালো নাটকগুলো তো এই 
সময়েই সে লিখছিল এবং নীলিমা থাকলে আরও কত জোরদার হত সেই নাটকগুলো। 
তবে আমাকে ও উৎপলকে এত ভালবাত ও মানত যে আমরা যখনই খুব প্রয়োজনে 
ডেকেছি, ছুটে এসেছে, সাধ্যমত সাহায্য করেছে। 

আমাদের সঙ্গে শেষ নাটকে অভিনয় করল, “দাঁড়াও পথিকবর’-এ ও করল হেনরিয়েটা। 
কিন্ত এই নাটক প্রথম দিকে ভালো চলেনি। তাই ওকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা 
রাখতে পারিনি। বাধ্য হল চলে যেতে। 

আজ মলে পড়ে যে গ্ল্যামার ও যে অভিনয় ক্ষমতা ছিল ওর তাতে শেষ জীবনে 
তাকে এত কষ্ট সহ্য করতে হল কেন? তার বঞ্চিত জীবনের এই পরিণতি বড়ই বেদনাদায়ক। 


সারা জীবন এই আত্মত্যাগ যাদের জনা তাদের কি মৃত্যুশয্যার পাশে পেল! শ্মশানে 


কজন ছিল তার পাশে? এর জবাব নেই। 
শোভা সেন 
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কাস্তর বছরে হাসতে হাসতে চলে গেলেন দক্ষ অভিনয়শিল্পী নিপুণ সংগঠক এবং আমাদের 

থিয়েটার আর চলচ্চিত্রের দীর্ঘদিনের প্রিয়সখা নির্মল ঘোষ । একাত্তর বছরের আগে “মাত্র 
শব্দটি যোগ করলে সঠিক হত, কারণ চেহারায়, হাবভাবে, কর্মততপরতায়, মহলায় হাজিরা থেকে 
শুরু করে জীবনের প্রায় অস্তিম সময়টুকুতেও মঞ্চের অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসায় একনিষ্ঠ নির্মল ঘোষ 
ঘুবক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত সববাইকে চমকে দিয়ে অফুরস্ত আত্মজৈবনিক 
চার হলি বুলে হন শুক করতেন = জিনের দশকে আমি যখন বলবাজ সাহালারা সঙ্গে মর 
at **৫০-এর আই পি টি এ সম্মেলনে সলিল (চৌধুরী) যখন আমায় বলল ..... , ঠিক ওই 
সব মুহূর্তের অস্তরঙ্গ স্মৃতিকথায় মানুষটার বয়স ধরা পড়ত। গণনাট্য সংঘের উজ্জ্বল সময়ে দীর্ঘ 
আঠারো বছর তিনি রাজা সম্পাদক ছিলেন, একই সঙ্গে ছিলেন সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের 
ঘুগ্য-সম্পপাদক। ১৯৫১ সালে “গড়ের মাঠ” চলচ্চিত্রে তার প্রথম অভিনয়, তার আগে আঅসংখা নাটকের 
অভিনেতা ও সংগঠক 1 আমাদের চলচ্চিত্রের তিন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের কয়েকটি অসাধারণ সৃষ্টির সঙ্গেও 
নির্মল ঘোষের নাম জড়িয়ে আছে। সত্যজিত রায়ের ‘নায়ক’ এবং কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ মৃণাল 
সেনের ‘কোরাস”’ খত্তিক ঘটকের ‘কোমল গান্ধার’ ছবিতে নির্মল ঘোষ স্মরণযোগ্য অভিনয় করেন। 
পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র এবং সাম্প্রতিক দূরদর্শন সিরিম়ালগুলোতে নির্মল ঘোষের পেশাদারী উপস্থিতিকে 
ছাপিয়ে নাটকের সঙ্গে অর্ধ শতাব্দীর আত্মীয়তার সূত্রেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। RATA’ 
নামক স্মরণীয় চলচ্চিত্রের পরিচালক নিমাই ঘোষের সহকর্মী ও সহোদর নির্মল ঘোষ পারিবারিক 
পুত্রেই সংস্কৃতি-চচরি পরিমণ্ডলে বড় হয়েছিলেন । অভিনেতা চাক্ুপ্রকাশ ঘোষ, সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ 
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ঘোষ তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের waren অভিনেতা ও পরিচালক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তিনি 
সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সঙ্গী । বাণিজ্যিক থিয়েটারে অন্য হাওয়া আনার ক্ষেত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
দীর্ঘদিন ধরে যে লড়াই চালাচ্ছেন, নির্মল ঘোষ ছিলেন সেই সংগ্রামের বিশ্বস্ত কমরেড । ছাত্রস্ভীবনে 
প্রতিবাদী রাজনীতির নেতৃত্ব করেন দাপটে । সেই রাজনীতির আশগুনটুকু বুকে বাচিয়ে রেখেছিলেন 
দীর্ঘদিন ধরে। '৬৭-৬৮ সালে শো-হাউস ওয়াকার্স ইউনিয়নের এতিহাসিক soo দিনের ধর্মঘটেও 
তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় । সেই সময় অনুপকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বামপন্থী 
শিল্পীরা যে বিপদের মুখে পড়েন কিছু চলচ্চিত্র প্রযোক্তক তথা হল-মালিকদের চক্রান্তে, সেই সময় 
নির্মল ঘোষের সক্রিয় সহমর্মিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা মুগ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন অনেকেই। “নামজীবন" 
থেকে ন্যায়মৃর্তি” এই দীর্ঘকাল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় সব সৃষ্টির সঙ্গে নির্মল ঘোষের নাম 
জড়িয়ে আছে সহ-অভিনেতা এবং সংগঠক হিসেবে । প্রচণ্ড আড্ডাপ্রিয় টিপিক্যাল বাঙালি চিন্তাবিদ 
নির্মল ঘোষের পড়াশুনা ছিল ঈর্ষণীয় । দীর্ঘ অভিনয়জীবন, আই পি টি এ আন্দোলন, উল্লেখযোগ্য 
বন্ধদের স্মৃতি নিয়ে দীর্ঘ একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ লেখার কাজ পুরোদমে শুরু করেছিলেন নির্মলদা । 
নাটকের অভিনয় । শরীরের অসুস্থতার কারণে অভিনয় থেকে ছুটি-__এমন বিরল ঘটনা ৭১ বছরের 
তরুণ অভিনেতার দীর্ঘ জীবনে যেদিন শেষবারের মতো ঘটল *৯৬ সাল শেষ হতে সেদিন মাত্র 
৩০ সন্ধ্যা বাকি। দীর্ঘ ইনিংস সগৌরবে খেলার পর দক্ষ ব্যাটস্ম্যান যেমন মাথা উঁচু রেখে প্যাভিলিয়নে 
ফেরেন, নির্মল ঘোষ তেমনই একাত্তর বছরে চলে গেলেন জীবন-মঞ্চ ছেড়ে ; আমাদের সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের অনেক তোলপাড়-করা আলো-আঁধারের স্মতিগুলোকে জাগিয়ে দিয়ে । 

চন্দন লেন 
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প্রকাশন শাখা থেকে যখন ছাপবার জন্য CATH দেওয়া হয়েছে, তখন মনে পড়ছে 
তিনি যখন নাটক লেখায় হাত দেননি, গল্প ও কৌতুক রচনায় নিজেকে সবে খোলসমুক্ত 
করছেন, সেই সময় তার প্রথম সাড়া জাগানো ব্যঙ্গ-রচনা “কমর্খালি” আমাদের সম্পাদিত 
“যাত্রী” পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গের সহৃদয় রাজ্ঞাপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
তখন প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা খালি উদ্বোধন করে বেড়াতেন। সারাদিনের মধো রাজ্তাপাল 
পদের যেন এই একটিই কাজ। এমন লোভনীয় পদের চাকরির বিজ্ঞপ্তি ‘কর্মখালি’। তখন 
ংগ্রেসী আমল। ১৯৫৫ সাল। লেখাটি প্রকাশের পরেই খবর এলো লালবাজারের পুলিশের 
হালোখাতায় লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর সবারই নাম উঠে গেছে। 


সেই তেরঙ্গা ঝান্ডার প্রচণ্ড কংশ্রেসী আমলে আমরা সবাই তাহলে কর্ম্ানিস্টি বলে 
চহ্নিত হয়ে গেছি। প্রতিদিনই আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই বুঝি লালবাজার থেকে ডাক আসে। 
বশ একটা গা ছমছম গোছের কাজ করা গেছে তাহলে ॥। লেখক অবশ্য ছাত্র ফেডারেশনের 
নেতৃস্থানীয় বলে মার্কা মারা কম্যুনিস্ট। fer কোনও ডাকই আর এলো না। আচার্য সুকুমার 
সনের তত্বাবধানে আমরা তখন সবাই যাত্রিক, ওর বাড়ি থেকেই কাগজটা বেরোতো। 
গুলিশ Ga পাশ্ডিতোর ভয়েই সম্ভবত আর আমাদের ঘাটায়নি। কিন্তু চিত্তদার “কর্মখালি' 
লখা ছাপার মাধ্যমেই আমাদের সেই তরুণ বয়সে যেন প্রথম প্রথা ভেঙে প্রথা গড়ার 
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সাহস আসে। আর সে সাহস আসে কমিউনিজমের পথে পা ফেলার আগে শাসককূলের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত করতে পেরে। ইতিমধ্যে চিন্তদা তখন aha কলেজে অজিতেশ, 
দীপেন্্র সেনগুপ্তদের কাছে পেয়ে ‘দাও ফিরে সে" GAMA মতো একাক্ক লিখে ফেলেছেন। 
আমরাও কেউ কেউ আকাদেমিক সাহিত্যপত্র ছেড়ে গন্ধর্ব নাটাগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে পড়েছি। 
চিত্তদার পরবর্তী were “কন্যকা য় স্কটিশের কেয়া চক্রবর্তী, কুদ্রপ্রসাদরা অভিনয় করছে। 
চিত্তদা তখন আমাদের একান্ত কাছের নাটাকার। স্কটিশ, মণীন্দ্র আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন নাট্য সংগঠনে যুক্ত হয়ে পড়েছে। far whe ছেড়ে স্কটিশে 
এসে গেছেন ততদিনে । গন্ধর্ব, নান্দীকার দুই দলেই তিনি তখন আমাদের আপনজন । কলেজে 
তার স্থান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের, আর দলে তিনি প্রত্যক্ষ প্রেরণা, সহৃদয় উৎসাহদাতা, যথার্থ 


সৃজন-সুহৃদ। 


সেই ছাত্র-দরদী, নাট্যপ্রাণ সৌমাদর্শন প্রিয়ভাষী চিত্তদা চলে গেলেন। চলে মানুষকে 
যেতেই হয়। চিত্তদার এই cel বছর বয়সে চলে যাওয়ায় আমাদের কী কষ্ট তা তিনি 
জানলেন ati কিন্তু আমাদের কারও কারও অকাল বিদাম়গ্রহণে তাঁকে দেখেছি অপরিসীম 
কষ্ট পেতে, বিশেষত কেয়া চক্রবর্তী ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুই প্রতিভাবান 
শিল্পী ছাত্রী ও ছাত্রকে হারানোর বেদনা বহন করতে হয়েছে তাকে, তার প্রৌঢ় বয়সে । 


কেয়ার স্মতিতর্পণ করতে হয়েছে “কেয়ার বই” সম্পাদনার সূত্রে তাঁর গুরুকে। গুরুর 
স্মৃতিতর্পণে শিষ্য-শীর্যদের উদ্যোগে নিশ্চয়ই বেরোবে স্মরণ আলেখ্য | 


পঞ্চাশের শেষের দিকে গল্পকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ যখন নাট্যকার হিসেবে পরিচিত হতে 
শুরু করেছেন, তখন তিনি বিংশ শতাব্দী প্রকাশনের উদ্যোগে প্রবন্ধ পত্রিকার উদ্যোগী 
সম্পাদক। ষাটের দশকের শেষে নান্দীকারের নাট্যকার রূপে যখন খ্যাতিমান, তখন বহুরূপী 
গোষ্ঠীর নাটাপত্র ‘বহুরূপী’-র সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনাকালেই “বহুরূপী” পত্রিকা প্রকৃত নাট্য 


ততদিন তিনি সব্যসাচীর মতো একদিকে নাটাগবেষক রূপে নিজেকে প্রমাণ করেছেন, অন্যদিকে 
চমৎকার সব পূণাক্ নাটক লিখেছেন। পৃণাঙ্গ নাটকের মধ্যে ‘ath বিনোদিনী’, ‘আস্তিগোনে’, 
‘TTS’, “পিরীতি পরমনিধি’ তাঁকে নাট্যকার রূপে খ্যাতি দিয়েছে। 


জীবনী নাটক রচনায় তাঁর সাফলা অবিসংবাদী। “নী বিনোদিনী’ তাঁর সবাপেক্ষা সুঅভিনীত 
সুরচিত নাটক।. তাঁর পদাক্ক অনুসরণ করেই পরে একাধিক নাট্যকার-পালাকার বিনোদিনীর 
ও “পিরীতি পরমনিধি” বিশিষ্ট নাট্যসৃষ্টি। আধুনিক নারীজ্জীবনের সমস্যা নিয়ে “আত্মজা-য় 
তিনি যুগযস্ত্রপাকে চমৎকার নার্ট্যরূপ দেন। তাঁর “নী বিনোদিলী”-তে কেয়া চক্রবর্তী ও “আত্মজা য় 
শ্রীলা মজুমদারের অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা ঘটে। কেবল এই দুই অভিনেত্রীই নন, এ রকম 
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আরও কত অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও নাট্য গবেষক তাঁদের শিক্ষক 
চিত্তরঞ্জন ঘোষের উৎসাহে আজ বাংলার নাটা অঙ্গনে সুপরিচিত। 


চিত্তরঞ্জন ঘোষ কেবল নাটোই cfs ছিলেন তা নয়, তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল 

ংলা সাহিত্য। সাহিত্যের কথাঙ্গনেও তার বিচরণ ছিল সরস বিশ্রন্ধ। কথাকার বিভূতিভূষণে 
তাঁর অনুসন্ধান ছিল গভীর প্রোথিত। ১৯৫৯ সালে তাঁর “বিভূতিভূষণ” শীর্ষক গবেষণা চিন্তাশীল 
পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর বিচরণ ছিল new সরসতায় 
শ্রাণবস্ত | 

এমন প্রাণবন্ত মানুষকে যখন কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে বিদায় নিতে হয়, তখন মনে 
হয় মানুষ সৃষ্টির রহস্যকে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু মৃত্যুর আক্রমণের বীজ্ঞজকে সনাক্ত করার 
ক্ষেত্রে সে আজও ব্যর্থ। কেন ব্যর্থ এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। 
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বিষয় হয়। কিন্তু AISA দেরি হয়ে যাবার কারণটা বুঝি আরও বড় ভাবনায় অধিক। কেননা 
সু্রতর মনোশারীরীয় অনিবার্য বাধ্যতা। আর এখানেই ছিল তার চ্যালেঞ্জ । নিজের সীমানা লঙ্ঘন। 
সুব্রত মস্তিককবান। তার মনটা থাকত সর্বদাই চোখের কোলে। তার চোখ দুটো ছিল শব্দপ্রাস। 
চোখের ভাষা চোখের বাক্য হয়ে উঠত। ইংরিজীয় vision শব্দটি বুঝি বুঝতে সাহায্য করতে 
পারে আমাদের সুত্রতকে চেনার। অনেককে বলতে শুনেছি, সুব্রত নাকি নিজের চারপাশের কপাট 
বন্ধ করে বসে থাকে । নৈকট্যকে দূরত্বে নির্বাসন দেয়, কথাটা কি সত্যি? হয়তো সত্যি। বা 
সত্যি AT) বা হয়তো এগুলোর কোনটাই AW) হয়তো বা একটা সংঘর্ষ। সুব্রতর নিজের ভিতরেই 
হয়তো বা নিরস্তর কম পক্ষে একাধিক সংঘর্ষমুখী ভাবের আবর্তন ছিল। আমরা অনেকেই হয়তো 
তা বুঝে নিতে চাইতাম at) Paradox তৈরি হত। 

FIST ANSTEY জানা যায়, ৮ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে তার SA! কলকাতা? ২৪/২ 
কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, বর্তমান বিধানসরণি। পিতা প্রয়াত বিমলকুমার নন্দী। মা সুষমা নন্দী। প্রায় 
নববুই হল তার বয়েস। ছোটছেলে সুব্রতর শোকে আচ্ছন্ন। বড়ভাই কমলকুমার ও একমাত্র বোল 
ধীথি দাস। 

কেশব একাডেমিতে প্রাথমিক পাঠ শুরু । পিতা বিমলকৃমার নন্দী কলকাতায় স্ক্টাল ANS 
অফ ইন্ডিয়ার একজন উচ্চপদস্থ অফিসার কর্মসূত্রেই যেতে হয় অছিল্ল বাংলার নারায়পগঞ্জ ময়মনসিং, 
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সুব্রতর পাঠস্থানও নারায়ণগঞ্জ ময়মনসিং ঘুরে, অবশেষে. কলকাতায় শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে এসে 
পোঁছয়। এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করে সুব্রত ১৯৪৯ সালে! 

ডাক্তার হবে AGS তাই ভর্তি হওয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ্ে। আই এই সি-তে। 
হল না পড়া। ভর্তি হল আই এ তে। কিন্তু ছাড়তে হল পড়া। কঠিন অসুখ তখন । Miliary 
Tuberculosis, সেই সঙ্গে Carries shine. চলতেই থাকে শারীরীয় Fel বয়স কত? খুব 
জোর একুশ। চিকিৎসাও চলে। কিছু করার নেই। তাই নিয়েই পিতার হাত ধরে ARA ae 
চাকরিতে ঢোকা ১৯৫৩ তে। অপারেশন হল ১৯৫৮ CH! মধ্যবর্তী এই কালবৃত্তে তাকে ব্যাপ্ত 
থাকতে দেখা যায় কখনও লিখন কর্মে এবং প্রধানত গীতকলায়। সুরের অনুভব ছিল ava 
অস্ত্রোপচারের পর এল শারীরিক আবদ্ধতা সেই সঙ্গে দণ্ডিত হল চিরব্যাধি নিরাময় অযোগ্য আাজমা 
অসুখে | 

এই কাল বলয়ে নাট্য বা মঞ্চের সঙ্গে কোনও যৌগপত্যই গড়ে ওঠেনি সুব্রতর। তবে 
অভিনয় করারকোনও সংগোপন আকাঙ্ক্ষা কি ছিল না তার? ছিল বৈকি। তখন কতই বা বয়েস? 
আট কি নয়। মনে পড়ে সুব্রতর তার পিতা, পিতামহের জ্রম্মভিটে ছিল অভঙ্গবঙ্গের নদিয়া জেলার 
কুষ্টিয়া সাব ডিভিসনে ধলনগর গ্রামে । সেখানেই প্রথম মঞ্চে অবতরণ | নাটক কেদার রায়। পর্তৃগিজ্জ 
জলদস্যু কার্ভালোর চরিত্রে। সে কী অভিনয় । কত খ্যাতি! 


তারপর যখন মমতাজ আহমদ খা সুব্রতকে নিয়ে আসেন অনুশীলন সম্প্রদায়েঃ তখন ১৯৬০ 
সাল। এ কথা জানিয়েছেন FSI অন্যতম নাট্যসখা AFT সরকার। তখন কোনও অধীত 
পূর্বজ্ঞানই নেই যে তার থিয়েটার চর্চায় ! ...সুব্রতর তো সব সময়ই দেরি হয়ে যায়... 

প্রকাশের অস্তর্লোকের গভীরে আত্মলুপ্ত হয়ে থাকে জীবনের যে অপ্রকাশ্যের ব্যাকুল ART, 
সেই রহস্যলোকের পরিত্রাণ হয়তো আছে শিল্পীর অবারিত হাতে । তাই বুঝি টেনে এনেছিল সুব্রতকে 
শিল্পতার সত্য উন্মোচনে । সেই সঙ্গে বুঝি সুব্রতরও আত্মআাবিষ্কার! এ সাধনা বুঝি তাই সহজ 
নয়। দীর্ঘতমও । এর জন্যে যে প্রয়োজন পড়বে বুদ্ধির শক্তি, সন্জাগ মন, অপরিতৃহ্ণ প্রশ্ন, কঠোর 
আত্তমশৃঙ্খলা, শ্রম, অনুভবের যন্ত্রণা, মননের HATS প্রসারণ, চাই যে সেই দীধিতি, যার জন্যে 
চাই বই... বই কেনা শুরু হল। মঞ্চঘেরা বই। আর নাটক। 


সুত্রতর স্বদেশ .তখন FR যা কিছু সময়কে চিহ্নিত করে অথচ সময়কে ছাপিয়ে গিয়েও 
যা অধিকতর হয়ে ওঠে অন্য মাত্রায়, তাই হয়তো খুঁজছিল সুব্রত যার মধ্যে আছে ধ্রুপদী বস্ত 
ভঙ্গিমা। সুব্রতর অভিনীত নাটকগুলি কি সেই কথাই জ্ঞানিয়ে দিয়ে যায় না? 

যেমন ব্রেষ্টের দ্যা ককেশিয়ান চক সার্কল’। ভাষাস্তরিত হল সুব্রতর হাতে “খড়ি মাটির 
vor | থিয়েটার ফ্রন্ট মঞ্চস্থ করল । নির্দেশক অভিনেতা YTS! ১৯৭৮ সালে। যেমন Aka ক্রাইম 
প্যাশনেল। ক্ূপাস্তরিত নাম “একা একা” ১৯৬৭ তে অনুশীলন সম্প্রদায়, পরে ১৯৭৩ সালে 
থিয়েটার ফ্রন্ট অভিনয় করলে। এই দুটি নাটকেই সর্বোচ্চ সার্থকতা পেলে সুব্রত। ‘খড়ি মাটির 
গণ্ডা” নাটকে আস্তাকের চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে অপেশাদার মঞ্চে শ্রেষ্ঠ অতিনেতার পুরস্কারের 
মর্যাদা পেল সুব্রত ১৯৭৮ ALA তারপর তো একে একে কত নাটক। “কাবৃলিওয়ালা” (১৯৬১) 
দলিল’ (১৯৬১) ইস্পাত? (১৯৬১) rena’ (১৯৬৩) ‘অরুণোদয়ের পথে’, আরও আলো” 
RR ও ব্যতিক্রমণ এ সবই অনুশীলন সম্প্রদায় প্রযোজিত। ডঃ বীরেন গাঙ্গুলি রচিত ও প্যাতলভ 
ইনস্টিটিউট প্রযোজিত “শিলা কমল” (১৯৬৩) রাজা কল্মাষপাদ’ (১৯৬৮) “অপারেশন ফাউস্টাস’ 
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(১৯৬৯) মরুঝঞ্জ/’ (১৯৭১) নাটকগুলিতে Fae অভিনয়ের স্বাক্ষর রয়েছে। নাট্যকার অভিনেতা 
উমানাথ ভট্টাচার্যের চলাচল প্রুপ প্রযোজিত “বিধি ও ব্যাতিক্রম” (১৯৬৫) নাটকে সুব্রত অভিনয় 
করে। এ ছাড়া “তোতা কাহিনী” (১৯৭১) “আজ We’ (১৯৭২) “পরবর্তী বিমান আক্রমণ? 
(১১৭৪) ROTAT (১৯৮৪) ‘প্রফেসর ম্যামলক” হাসু বানু” বাঘবন্দী” (১৯৭৩), চরিত্রহীন’, 
মিনার্ভা থিয়েটারে অসিত বসুর নাটক ‘১৮৯৯’, গুপ্তচর’, খুনী’, “মরশুমের একদিন”, গ্যালিলিও” 
মিশর কুমারী” “মাগুর মাছের ঝোল” এমনই কত নাটকেই না অভিনয় করেছে YTS | 

“উত্তরাধিকার” ও “উত্তর পুরুষ" নাটক দুটির রূপাস্তরণ করেছে সুব্রত। অনসম্বল PÈ 
এখন মঞ্চস্থ করেই চলেছে। মূল নাটক “ওয়াড়া চিরেবন্দী”। নাট্যকার মহেশ এলকুন্চওয়ার। 

১৯৬৮ সালে অনুশীলন সম্প্রদায়, যাদবপুর টি বি হাসপাতালের সাহায্যকল্পে অভিনয় করেন 
আকর্ষণ করে। নাটোর সম্পাদনাকে অসামান্য বলে স্বীকৃতি দেন। 

পাশাপাশি চলছিল ছায়াছবিতে অভিনয়। স্মরণযোগ্য অভিনয় করেছে সুব্রত, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের, 
“গৃহযুদ্ধ, ‘তাহাদের কথা”, “ফেরা” ছবিতে । “আরণাক” ছবিতেও অভিনয় করেছে। ছবিটি এখনও 
মুক্তি পায়নি। তেমনই মুক্তি না পাওয়া অপর্ণা সেনের wre’ ছবিতেও অভিনয় করেছে ATS! 
‘ফেরা’ ছবির অভিনয় সুব্রতকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান এনে দিয়েছে। 
ছবির | 

সুব্রত স্ব-খ্যাত নাট্যকার area ও নির্দেশক রূপে । নাট্যগীতি রচনা ও সঙ্গীতের HST 
রসশ্রহণের সামর্থ্য ছিল ভার। অভিনয়ে সংযম, পরিমিতি বোধ, মঞ্চস্থাপত্য ও প্রযোজনার সামুহিক 
নির্ষিতিকী সুব্রতর সৃজ্নময়তা দর্শকদের বারবার চঞ্চল করেছে। 

অভিনয়কলা ছিল সুত্রতর wha সুব্রত কখনও চরিত্র নির্মাণ করেনি, বিনির্মাণ করত। 
অভিনয় ছিল সুত্রতর স্বভাবের খেলা। খেলতে খেলতেই খেলা ভেঙে চলে গেছে ISS! পায়ে 
পায়ে তার জড়িয়ে গেছে পাদপ্রদীপের আলো, জড়িয়ে গেছে সেলুলয়েডের ফিতে । 

যে he আবদ্ধতায় দণ্ডিত ছিল সুব্রত, তাই চরম হয়ে দেখা দিল শেষে। পি জি 
হাসপাতালে রাত তখন ৩-৩০ মিনিট ৷ শুক্রবার ১৩ জুলাই ১৯৯৩৬। সুব্রত নেই। 

পিছনে রয়ে গেলেন স্ত্রী, দৃই প্রিয় কন্যা, বড়ভাই আর বেদনাচ্ছন্ন শয্যাশায়ী মা। 

কালের ঘবামাজ্ঞায় কতটুকুই বা রইবে আর রইবে না সুব্রতর, থাক তা কালের হাতে ৷... 


তবে এবার বুঝি আর দেরি হল না সুব্রতর..... 
মনোরঞ্জন বিশ্বাস 
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২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ : 


২৩৬ ACSAT ১৯৯৬ : 





সখ 
সি 
ee E 
নানা পথঘাট ঘুরিয়ে ঠিক পৌঁছে দেবে নাট্যকার শ্যামাকান্তড দাসের বাড়িতে । তাদের 
কেউ চেনেন নাট্যকার শ্যামাকাস্ত দাসকে, কেউ বা চেনেন “‘বিমারবাবু’ safe যে বাবু 
ধুব অসুস্থ, হাঁপানির টান uae খুব ভাল বাবু বলে পৌঁছে দেবে তার বাড়িতে । যে 
TH জানান, যে কোনও মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে 
Wl MASS দাসের মৃত্যু কেবলমাত্র একজন নাট্যকারের মৃত্যু নয়, প্রকৃত একজন মানুষ, 
দহযোচ্ধারও মৃত্যু I 
শ্যামাকাসন্ত দাসের জন্ম ১৯৩৩৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আর মৃত্যু ১৯৯৬-এর ২৬ নভেম্বর | 
এই ৬০ বছরের জীবনকালে প্রায় ৪০টি নাটক লিখেছেন তিনি । নাটক লেখা শুরু ১৯৬৭ সাল 
থকে। সেই হিসেবে তাঁর নাটকের সঙ্গে যুক্ত হবার সময়কাল দীর্ঘ ৩০ বছর প্রায়। অস্তত 
বাটক লেখার সময় ওই ৩০ TAZI এর মধ্যে বিখ্যাত নাটকগুলি হল : “সাবাস পেটো 
vip’, ‘প্রফেসর ag’, “এক যে ছিল চোর’, “একই বৃত্তে” ‘germ’, “আশ্রিগর্ভ cH’, 
‘পরশমণি’ ইত্যাদি । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে ‘ger’ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন FTA 
সসামানা রিলিফ আর বাস্তবকে ছুঁয়ে যায় “গুলশনের* সহজ বাতা । বাংলাদেশে এমনকি 
na বাইরেও এমন কোনও মঞ্চ নেই যেখানে ‘গুলশন’ অভিনীত হয়নি। আবার মার্কসীয় 
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ব্ীক্ষায় প্রোজ্জ্বল একটি নাটক “আহিগর্ভ লেনা'ও আমাদের চমকে দেয়। বহুদিন মার্কসীয় 
তত্তের পড়াশোনা করবার পর লিখেছিলেন ওই নাটক। সহজেই অনুমেয় যে, নাটক লেখার 
কোনও সহজসাধ্য পথ তিনি বেছে নিতে চাননি প্রচণ্ড অনুশীলনের মধা দিয়ে তাঁর নাট্যকার 
সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। ব্যক্তিগতভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও উৎপল দত্তের প্রতি অনুরাগ 
বুঝিয়ে দেয় তার স্বাতস্ত্রাকে। 

প্রথম নাটক “আলো ছায়া আলো” থেকে ‘উত্তরণ’. পর্যন্ত এই নাটাকার-সত্তা সম্পূর্ণ তই 
মঞ্চের সঙ্গে জড়িত থেকেই বিকশিত হয়েছে। নিজে গণনাট্য সংঘের সদস্য ছিলেন। পিপলস্‌ 
আর্ট থিয়েটার দলের কর্ণধার ও অভিনেতা হিসেবে মঞ্চের সঙ্গে আষ্ট্রেপৃষ্ঠে জড়িত ছিলেন 
বলেই তাঁর অধিকাংশ নাটক মঞ্চায়ন হয়েছে। বাংলায় বহু নাটক মঞ্চস্থ না হবার বহু 
কারণের মধ্যে একটি হল নাট্যকারের সঙ্গে মঞ্চের যোগ না থাকা- মঞ্চকে তাঁর নিজস্ব 
ভাষায় বুঝতে না পারা। শ্যামাকান্ত দাসের ক্ষেত্রে সেই দুঃখজনক. পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। 
নাট্যকার হিসেবে তাই তিনি সফল । এই সাফল্য বাণিজ্যিক থিয়েটারকেও প্রভাবিত করেছিল। 
তার প্রমাণ পাই রঙ্গনায় “সাবাস পেটো ip -a নিয়মিত অভিনয়ের মাধ্যমে। বেশ কিছু. 
দিন ওই নাটকটি বাণিজ্যিক থিয়েটারে জাঁকিয়ে বসেছিল। আবার পথে-ময়দানে নাটককে 
নিয়ে গিয়েছিলেন পথ-নাটকের মাধামে। মঞ্চ-নাটকের সাফল্যের পাশাপাশি “স্টোনয্যান”, 
“সত্য বটিকা” ‘কলম ও তলোয়ার” ইত্যাদিও নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিচযকে আরও 
বিস্তৃত ও সিদ্ধকাম করে তোলে। 

তিনি পরিচালক -অভিনেতা নাট্যকার এই ত্রিবিধ ভূমিকাই পালন করেছিলেন, কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত তিনি বড় হয়ে রইলেন নাট্যকার হিসেবে। ১৯৮১ সালে তাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের 
সম্মান লাভ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের নতুন সোনার 
ফসল আর ফলবে Al নতুন কোনও “গুলশন” বা AATE লেনা’ও রচিত হবে না 
তার কলমে। তাই বাংলা নাটক GBs একজন শ্রেণীদ্বন্দ্ে বিশ্বাসী নাট্যকারকে হারাল-__এটাই 
আজ চরম অবিশ্বাসেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অনাগতকালের 


দিকে আর একজন শ্যামাকান্ত দাসের অপেক্ষায়। | 
আশিস গোস্বামী 
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> আষাঢ় ১৪০৬ 


QRH অবিস্মরণীয় গায়ক বিনোদবিহারী বাড়ার দ্বিতীয় পুত্র গুরুদাস খাড়া মেদিনীপুর 
জেলার বগুড়ি কৃষ্ণনগর শ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৯৩৬ সালে। উত্তরাধিকার 
সূত্রে গুরুদাস, যাত্রা জগতের খ্যাতিমান গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। শৈশবে 
যাত্রাগান শুনতে তাঁর খুব ভাল লাগত, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে গোরুর গাড়িতে করে, 
বাবার WAT শুনতে যেতেন, প্রতি বছর গড়বেতা স্টেশনে বা আমলাগোড়াতে। যদিও 
একদিন তিনিও বাবার মত যাত্রার গায়ক হবেন এটা কল্পনা করেন নি, বরং পাঠশালায় 
পড়ার সময় ভাবতেন একদিন বড় হয়ে তিনি ডাক্তার হবেন। 


করতেন। বাবা চাইতেন, ছেলে পড়াশুনা করুক, যাত্রার দিকে যেন কোনদিন না আসে। 
অথচ মামা রামচন্দ্র AG, পেশাদার যাত্রাদলে গায়ক ছিলেন, তিনি সুযোগ পেলেই তার 
এই প্রতিভাবান ভাগ্নেকে ভেতরে ভেতরে গানের তালিম দিতেন। একদিন তারই প্ররোচনায় 
গুরুদাস, গণেশ অপেরা পার্টির দলে এসে যোগ দেন, তের বছর বয়সে। ওই দলে বঙ্গবীর 
পালায় একানে ছেলের পার্ট দিয়ে তাঁর অভিনেতা জীবনের শুরু। কয়েক বছর পরে, একানে 
চরিত্র থেকে তিনি ফিমেল-গায়কের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হন। তখনকার পালায়, কালী, দুগা, 
মহাশক্তি কিংবা সন্ন্যাসিনী ধরনের চরিত্রে তাকে গান গাইতে হত । ফিমেল পার্ট করতে-করতে 
একদিন গলা ভেঙে যায় বয়সের দরুণ, যে জন্য ভবিষ্যৎ বিষয়ে খুবই চিন্তায় পড়েছিলেন, 
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দিকে তাৱা ভট্টাচাৰ্য তখন এক একটা দলে দিকপাল গায়ক, তাঁদের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা 
তখন তুঙ্গে । এদের মধ্যে সম্মান ও সুনামে বিনোদ ধাড়া নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয় । অভিনেতা 
হিসাবে ছোট ফণিভূষণ মতিলাল আর পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কীর্তিমান। এঁরা দুজনেই 
ভালবাসেন, বিনোদবাবুর এই লাজুক প্রকৃতির ছেলেটিকে। ছোটফণী wey আদর করতেন 
না, কেননা লাই পেলে হয়ত ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে, বাঁদর হয়ে Bora পূর্ণেন্দুশেখর 
বলতেন, ACH কোর না, ভয় পেও না-_একদিন না একদিন সুফল পাবে। নিজের আগ্রহ 
আর অধ্যবসায়ের গুণে, সেদিনের সেই তরুণ গুরুদাস-এর বড় হওয়ার স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। 
পরিণত বয়সে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে গুরুদাস যশ ও অর্থ দুই-ই লাভ করেছিলেন। 
সুরসাগর গায়ক গুরুদাস, আসরে-আসরে লক্ষ লক্ষ দর্শকের .হৃদয়ে একটা স্থায়ী আসন 
প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। 


হেতমপুরের রাজাদের রঞ্জন অপেরায় বিনোদ ধাড়া আর সতাবাবাজীী এক সঙ্গে আছেন, 
আছেন গুরুদাসও। বাবার কাছে যাওয়ার সাহস ছিল না কোনদিন, বাবার কাছ থেকে 
দূরে দূরে থাকতেন । বাঁশের বাঁশী পালায় একটা ভালো ফিমেল রোল পেয়েছিলেন___তিনখানা 
গান গাইতে হত। যাদুকর অভিনেতা-পরিচালক পঞ্চ সেন তখন দলে। রূপনগরের মেয়ে 
পালায় একটা পার্ট লিখিয়েছিলেন, গুরুদাসের জন্য। একদিন সত্যবাবাজী কোন কারণে এলেন 
না, সতাবাবাজী একটি ‘উন্মাদ’ চরিত্রে অভিনয় করতেন। শুনে শুনে গুরুদাসের সে পার্টে 
গান আর সংলাপ দুই-ই মুখস্থ । শেষ পর্যন্ত দলের মুখ রক্ষা করেছিলেন অখ্যাত গুরুদাস। 
সে রাতের অভিনয় দেখে দলের মালিক আর ম্যানেজারের নজরে এলেন। তার ভাগ্যের 
চাকা ঘুরে গিয়ে তিনি এক রাত্রেই ফিমেল রোল থেকে গায়কের চরিত্রে সুযোগ . পেলেন। 
নিউ গণেশ অপেরায় পরের বছর যোগ দিলেন গায়ক অভিনেতা হিসেবে । তারপর থেকে 
বিনোদ আর গুরুদাস, একই আসরে পিতা-পুত্রের গান যাত্রাদলের বাড়তি আকর্ষণ হয়ে 
উঠেছিল। বিবেক থেকে গায়ক চরিত্রের রূপাস্তরে যে কজন গায়ক অভিনেতার কৃতিত্ব স্বশাক্ষিরে 
লেখা থাকবে, গুরুদাস নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । আজকের দিনে গায়ক অভিনেতাদের 
যে সম্মান ও প্রসার, এক অর্থে তার সুচনা হয়েছিল তাঁর অভিনয়ে আর গানে। উদাত্ত 
কিংবা করুণ, রোমান্টিক কিংবা রাগাশ্রয়ী যে কোনো গানেই তাঁর অনন্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন 
সমজদার দর্শক। পরবর্তীকালে capes was বিপরীতে__পার্থ্ব চরিত্রে কিংবা নায়ক চরিত্রে 
তাঁর খ্যাতি বাংলা যাত্রাগানের জনপ্রিয়তার por স্পর্শ করেছিল। 


বাবা বলতেন, যখন গান গাইবে সব সময় সুর ও তালের সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ 
রাখবে । দর্শকরা যেন তোমার গান শুনে আনন্দ পায়। বাবা তার গান শুনে ABB হতেন 
না। হাস্ধা গান গাইলে যশ হত, বাবার মত ala রাগাশ্রয়ী স্বভাবের গান গাইতে অসুবিধা 
হত তাঁর। বাবা, সাহস দেওয়ার পরিবর্তে তিরস্কার করতেন: সিংহের ছেলে শৃগাল হয়েছে! 
একদিন বাবার মত গাইয়ে হবার জেদ চেপে যেত মনে। নিউ গণেশ অপেরা থেকে তার 
সেই প্রতিজ্ঞার শুরু তারপর নব রঞ্জন অপেরা, নাট্য ভারতী, নষ্ট কোম্পানী, শিল্পীতীর্থ, 


৪৩৬ নাটা আকাদেমি পত্ত্রিকা / ৫ 


FEO 
SLES 


চন্দ্রলোক পর্যন্ত দীর্ঘযাত্রায় সেই সাধনায় একদিন সিদ্ধিলাভ করেন। canem দত্ত প্রতিষ্ঠিত 
গীতাঞ্জলি অপেরায় পাতি পত্রী পরিবার পালায় অভিনয় করতে করতে শারীরিক কারণে 
তাকে অসময়ে অবসর নিতে হয়। 

দেবী চৌধুরানী, পরিচয়, জীবন্ত পাশ, আনারকলি, Para’, মাইকেল aya প্রভৃতি 
পালার জনপ্রিয়তা তাঁকে বৈজ্ববাওরা, লালনফকির কিংবা কবি পালার নামভৃমিকার অভিনয়ে 
প্রভৃত সার্থকতা দান করেছিল । 


১৫ আষাঢ় ১৪০১ তার অকাল প্রয়াণে বাংলার যাত্রাগানের ক্ষেত্রে যে শুনাস্থান 
সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হওয়ার নয়। পুরাতন আর নতুনের যুগসন্ধির সুর কণ্ঠে ধারণ করে 
তিনি যাত্রা-সংগীতের যুগাস্তরে অনন্য এক “সুরসাগরে"র ভূমিকা পালন করেছিলেন। 


প্রভাতকুমার দাস 
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পার্থ 


প্রতিম 
চৌধুরী 


জন্ম : ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ 


মৃত্যু : ৮ এপ্রিল ১৯৯৬ 





Do সালে গ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে আসি। স্কটিশচার্চ কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে 
০ প্রথম দিনেই পার্থপ্রতিম আমার বন্ধু। আমাদের দুজনের স্বভাব yen, জীবনযাত্রা wes 
মিল একটাই__ দুজনেরই উৎসাহ সাহিত্যে আর থিয়েটারে। তবে পার্থর সঙ্গে আমার তুলনাই 
চলে AT) Wee গুণ ওর, এবং আমার চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত। পার্থ কীসে নেই? 
অভিনয়ে, গানে, ছাব আঁকায়। মনোহর হস্তাক্ষর। চমৎকার কবিতা লেখে, গদাও। হঠাৎ 
হঠাৎ এমন এক-একটা বাক্যরচনা করে বসে মনে হয় জগদ্বিধ্যাত কোনও মনীধীর বাণলী। 
একবার তো বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষায় অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে একশোর মধ্যে 
নকবই দিলেন । সুপণ্ডিত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কনকবাবুর হাতে নব্বই পাওয়া চাট্রিখানি 
কথা নয়। কনকবাবু বললেন, “পার্থর অগাধ পড়াশুনোর মূল্য দিতে হবে বইকি। পার্থ 
এত কোটেশান দিয়েছে, সত্যি বলতে কি__আমার মাথা ঘুরে গেছে। এতকাল অধ্যাপনা 
করছি, এমন খাতা কক্ষনো পাইনি।” কদিন পরেই কোটেশনের রহস্য ফাঁস। উদ্ধৃতির কোনটাই 
মনীষীবালী নয়, সবই পার্থর মন্তিষ্চপ্রসৃত। কনকবাবু শাস্ত এবং ফরসা মানুষ । আহত বৈদদ্্যে 
কদিন রক্তবর্ণ হয়ে ফোস CHA করে কাটালেন। 

প্রথম দিন ক্লাসে পার্থ বসেছিল আমার CNBI মোটা একসারসাইজ বুকের পেছনের 
পাতায় কী সব লিখছে। অনেক ছেলেমেয়ে ঝুকে পড়ে দেখছে। কৌতূহলে উঁকি দিয়ে দেখি, 
সিনেমার বিজ্ঞাপন একটা। যে ছবিটা কোনদিন হয়নি, হবেও না কোনকালে-__তারই সাড়ম্বর 
মুক্তি ঘোষণা । সাত-সাতটি অস্কার পুরস্কারে ভূষিত সেই বাংলা ছবির কাহিনী-চিত্রনাট; 
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সংলাপ-সংগীত সবই পার্থপ্রতিম চৌধুরীর । ভূমিকায় উত্তম, সুচিত্রা, বলরাক্ত সাহানি, দিলপকৃমার, 
বেগম পারা থেকে রবার্ট টেলর, মেরিলিন, মনরো, লোলো fafesr পর্যন্ত কে নেই? 
সুশ্রী অক্ষরসজ্জায় চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন । পার্থর কল্পনা এক দৌড়ে সুকুমার রায়ের বকচ্ছপ 
হাঁসজারুকেও পিছনে ফেলে যায়। প্রসঙ্গত, সুকুমার area ভক্ত ছিল -পার্থা হহযববল”-এর 
প্রযোজনাও করেছিল পার্থ। চমকপ্রদ | 


মাথায় একটা ঘর দিনচুক্তিতে ভাড়া নিয়ে। সুন্দরমের প্রথম নাটক বিভুতিভূষণের “পথের 
পাঁচালি” । নাটক পার্থর । অপু-দুগ থেকে অপু-কাজ্জল পর্যস্ত নাটকের বিস্তার । বিশ্বরূপা মঞ্চে 
কাশবনের মধ্যে দিয়ে রেলগাড়ি ছুটল, ছোট্ট অপু টেলিগ্রাফের পোস্টে কানও রাখল। তাপস 
সেন “সেতু ”-তে, রেলগাড়ি ছুটিয়েছিলেন, বড় রেলগাড়ি। তার অনেক আগেই পার্থ, কুঝিক্ঝিক্‌ 
ছোট্টগাড়ি। কে জানে সেই হয়তো বক্গনাট্যে রেলগাড়ির প্রথম মঞ্চারোহণ । 

পার্থর সামর্থ্যের মূলে ছিল কল্পনা ও উদ্তাবনীবৃত্তি॥ চিরাচরিত গতানুগতিক একসময় 
ছিল তার দুচোখের বিষ। ওর প্রথম জীবনের ছবি ‘erry’, ‘wor ও দেবতার গ্রাস’ 
এবং মাঝখানের ‘যদুবংশ’ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। নায়ককে নেপথ্যে রেখে একটা 
ছবি করার কথা কেউ ভাববে? “ছায়াসূযে পার্থ তাই করেছিল । নাট্য প্রযোজনায়ও থাকত 
অভিনব কিছু করার চেষ্টা। উনষাট সালে একুশ বছর বয়সে আমার “মৃত্যুর চোখে জল’ 
নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল সুন্দরম্। পরিচালক পার্থ। “মৃত্যুর চোখে জল’ নাটকে একটা শিশু মৃত্যু 
আছে। পার্থ দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাথায় একটা তিনচাকার সাইকেল বসিয়ে রাখল । শিশুটির 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনচাকার সাইকেলটা সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। এই সংকেত এবং 
ইঙ্গিতের ব্যবহার নিশ্চয়ই ও সিনেমা থেকে শিখেছিল। প্রয়োগটা অবশ্য খুব একটা উপযুক্ত 
হয়নি। সাইকলেটা হুড়মুড়িয়ে পড়ত, উৎকট আওয়াজে দৃশ্যের শোকগাস্তীর্য ভেঙে HA খানখান। 
দর্শক চমকে উঠত, হাসত। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেও হাসত। একদিন শ্যামবাজার পাড়ার 
থিয়েটারের কিছু মানুষজন দেখতে এলেন। তাঁরা তো হেসেই অস্থির : “আরে ওসব সিনেমায় 
চলে, তোমরা আগে ঠিক করো নাটক করছ না সিনেমা করছ। একটার ঘাড়ে আরেকটা 
FQ চাপাচ্ছ না তো? বাচ্চাটা মরেছে, দর্শক বাচ্চার মা-বাবার প্রতিক্রিয়া জানতে চায়; 
জড়বস্ত সাইকেলের গড়িয়ে পড়ায় কার কী আসে যায় ?’__ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একটা কথাও 
ফেলনা নয়। সত্যি, ওই বিশেষ মুহূর্তে তিনচাকাওয়াল্দা ওই খুদে লৌহ্যানটির সশব্দ পতন 
মেনে নেওয়া যায় না। তা বলে নীতি হিসেবে এটাও মানব না সিনেমার কোনও প্রয়োগশৈলী 
থিয়েটারে নিয়ে এলে সেটা ষাঁড়ের ঘাড়ে বাঘের YQ বসানোর মতো উত্তুট ব্যাপার হবে, 
না তাতে নাট্যশাস্ত্রের বিরোধিতা করা হবে। থিয়েটার তো নৃতা-গীত-ডাস্কর্য-চিত্রকলা থেকে 
কত সূত্র নিয়েছে। নিয়েছে এবং আত্মসাৎ করেছে। এটা করতে পারে বলেই থিয়েটারের 
ভাষা কখনও পুরোনো হয় না। থিয়েটুর প্রকৃতপক্ষ বহুভাষী। লক্ষ করলে দেখা যাবে 
একটি প্রযোজনা নানা স্তরে নানা ভাষায় কথা বলছে। থিয়েটার কালে কালে বিবর্তিত 
হয়, নতুন চেহারায় দেখা দেয়। GENE পরমাযু নিয়ে বেচে আছে এবং থাকবে । কারও 
কাছেই হাত পাততে তার বাধে না। আর সিনেমা তো তার স্বচ্ছল এবং সম্পদশালী 
প্রতিবেশী । শিল্পমাত্রই এক আশ্চর্য গঠনকর্ম। অভিনব অপূর্ব ca নিমাণ। এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ ৪৩৯ 





বসানোতেই মজা । না বসাতে দিলে "কল্পনা" ‘সৃজন’ শব্দগুলোই অর্থহীন । শিল্পে ‘unlawful 
matches and divorces of things’ বলে কিছু নেই। কল্পনাবৃত্তির অঘটনঘটনপটীয়সী ক্ষমতার 
গুণগান করতে গিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী লর্ড বেকন কথাটা বলেছিলেন, নিন্দা 
করতে AT) আর সত্যিই কি সাইকেলটা জড়বস্তু ? মঞ্চের ওপর একটা সুচও যদি রাখা 
হয়, বুঝতে হবে সেও কারোর চেয়ে কম সজীব নয়। তারও কিছু করার এবং বলার 
আছে। একজন সক্ষম অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করলে, ধূলিকণাটিও সপ্রাণ হয়ে ওঠে। যে 
কোনও মানুষের চেয়ে অভিনেতার প্রাণের প্রাচুর্য এবং সঞ্চারীশক্তি অধিকতর । সে মেঘের 
দিকে তাকালে মেঘ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, পাথরের দিকে তারুলে পাথরও। অক্ষম অভিজ্ঞতার 
স্পর্শে মঞ্চটাই হয়ে ওঠে মড়া-বওয়া খাটিঘা। পার্থর অনেক শ্রযোজনাতে নানাভাবে ছড়িয়ে 
থাকত তার চলচ্চিত্রের কলাশৈলী। একুশ বছর বয়েসে ছাত্রাবস্থায় পার্থ সিনেমায় যোগ 
দিয়েছে__হরিদাস ভট্টাচার্যের “শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ অমদাদিদি’ ছবিতে ইন্দ্রনাথ হয়েছে। চিত্র পরিচালক 
ওর উদ্দেশ্য ছিল ছবি করায়, নাটক করায় নয়। থিয়েটার কখনই পূর্ণ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়নি 
ওর কাছে। থিয়েটারের fey, আদর্শ, বাস্তবতা, সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি_ বা থিয়েটারের 
সমস্যা কি সমাধান কোনটা নিয়েই তার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আকাঙ্ক্ষা ও সাধ্যমত 
সিনেমা করতে না পারার জন্যেই পার্থ থিয়েটারকে বেছে নিয়েছিল তার উন্মুখ কল্পনা প্রকাশের ' 
বিকল্প ক্ষেত্র হিসেবে। 

তা বলে বাংলা থিয়েটারে পার্থপ্রতিমের অবদানও কিছু কম নয়। তার মৌলিক নাটকগুলির 
মধ্যে ‘খাঁচা’, “papers yoy’, চারদেয়ালের se’, ‘বৃষ্টির অক্ষরে’, থাকে শুধু’, “শব্দ 
রূপ ধাতুরূপ’, “রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড” ফর্মের চমত্কারিতে দ্রষ্টবা হয়ে থাকবে বহুকাল । রচনারূপ 
নিয়ে সে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছে, সমকালে আর কজন নাট্যকার তা করেছেন 
বা করতে পেরেছেন ভেবে দেখতে হবে। এডওয়ার্ড আযাল্বির “হু ইজ আযাক্রেড অব ভাজিলিয়া 
উলফ’ থেকে পার্থর “মলাটের রঙ মূহূর্তে’। শৌভনিকের প্রযোজনায় নাটকটি একটা গতানুগতিকতার 
উধ্র্বে উঠতে পারেনি বটে, পার্থর লেখাটা কিন্তু মূলের শক্তিটা নিশ্চিতভাবেই ধরেছিল। 
বাংলায় রহস্যনাটক কোনকালেই বেশি লেখা হয়নি। সাম্প্রতিককালে লিখেছেন কেবল ধনঞ্জয় 
বৈরাগী আর পার্থ। পার্থর “ফিঙ্গার প্রিন্ট” সুন্দরমের প্রযোজনায় ছয়ের দশকে খুব জনপ্রিয় 
হয়েছিল। মনে হয়, হয়তো পার্থ মানুষটাকে ঠিক চিনতে পারেনি বলেই পার্থর কাজগুলোকে 
বাংলা থিয়েটার নথিভুক্ত করল না। বা, হয়ত কেবল ফর্ম নয়, বিষয়কেও যদি সমান 
গুরুত্ব দিত পার্থ, সমাজ ও মানুষের প্রয়োজনে থিয়েটারকে নিযুক্ত করতে পারত নিশ্চয়ই 
ওর কাজগুলো আজ্জ ভবঘুরে প্রজাতির মতো শূন্যে ভেসে বেড়াত না, বনস্পতির মতো 
স্থায়ী আশ্রয় দেন নাট্যভূমিতে। সে ক্ষমতা পার্থর ছিল। 

অনেক ক্ষমতা নিয়ে এসেও পার্থ যদি অনেক কিছু না করে চলে গিয়ে থাকে তার 
মূলে পার্থর মাত্রাহীন আত্মপ্রেম। পার্থর কাছে পার্থ ছাড়া আর কেউ মূল্যবান ছিল না। 
কেউ যদি ধরে নেয় চারপাশের লোকজল, কাগজপত্র নিয়ত প্রশংসা করে আমায় তাতিয়ে 
রাখবে, তারপর আমি লিখব, নাটক করব, ছবি করব-_তবে সে ঠকবে, শিগ্গিরই ঠকবে। 
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স্তাবকেরা চিরকাল থাকে না, অতি ভাগ্যবানের পাশেও না। আর যেদিন srr চপ করে 
যাবে, সব বন্ধ বিশ্বসংসার অন্ধকার বিমৃঢ় আত্মপ্রেমী তখন আত্মহননের সড়কে এগোয় | 
অষ্টপ্রহর নেশার মধ্যে ডুবে গিয়ে যা করল আমাদের পার্থ। “ঈশ্বর, -আমার পৃথিবীটাকে 


afer অকরুণ প্রতিকূল এবং নিন্দুক করে দাও, তবেই না আমি আমার area প্রতি 
অননাচিত্ত হতে পারব ।'-_কে বলেছিলেন কথাটা? অবশ্যই কোনও পোড়-খাওয়া শিল্পী ? 


মৃত্যুর মাসকয়েক আগে গলফ ক্লাব রোডের বাড়িতে ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে, 
রোগা আর ধূসর হয়ে গেছে শবীরটা। অসুখে কাতরাচ্ছে। বলছিল, “তোর মনে আছে 
সেই কলেজে পড়ার সময় আমরা দিল্লি যাচ্ছিলাম! ট্রেনটা ছুটছিল। গাছপালা নদীনালা অচেনা 
স্টেশন অচেনা বাড়িঘর হাঁস শোরু, ভোঁইসের গাড়ি সব হু হু করে পেছনদিকে দৌড়চ্ছিল। 
ভালো করে দেখার আগেই উধাও হচ্ছিল। দূর আকাশের চাদটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
চলেছিল। থিয়েটার ওই চাঁদের মতো। চিরকাল আমার ACH সঙ্গে ছুটেছে__হাত বাড়িম্বেও 
কোনদিন আমি তাকে ধরতে পারিনি । তেমন করে ধরতেও চাইনি ।” 
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বা 2 ee 
করেন আনুমানিক ১৯৪৬ সালে। পিতা কালীপদ চক্রবর্তী রামায়ণ গান করতেন, শৈশবে 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনের পাশাপাশি সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মায়, অনেকটা সেই কারণেই। 
বাবার কাছে গানের তালিম নিতেন। অভিনয়ের প্রতিও ঝোঁক ছিল, কাছেপিঠে এযামেচার 

যাত্রাভিনয়ে ডাক পেতেন একানে ছেলের চরিত্রে অভিনয় করবার । | 
একটু বয়স হলে, সোনাই চরিত্রে অভিনয় করে খুব নাম হয়। এই অভিনয়ের সুবাদেই, 
ত্যাবলা-ট্যাটরা গ্রামের মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নজরে আসেন, তিনি তখন ‘বেদবাণী appre’ 
নামে একটা দল করেছিলেন, নিজের শ্রামে। মোহন নিমাই করতেন, মেয়েটিকে বিষ্ণুপ্রিয়া 
সাজানোর জন্য আনেন। গানের গলা ভাল, অভিনয়ে যশ হয় ya) মাধ্যমিক শ্রেণীতে 

পড়তে-পড়তে জীবিকার প্রয়োজনে যাত্রায় যুক্ত হয়েছিলেন। 

পরে মোহন কলকাতার পেশাদার যাত্রায় যোগ দেওয়ার বছরখানেক পরে মিতাকেও 
আনেন। নিউ রয়েল বীণাপাণির পুরনো পালা বীর অভিমন্যুতে কৃষ্ণ করেন মোহন, উত্তরার 
পাট পান মিতা । কলকাতায় এসে অভিনয় আর গানে মিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
তারপর অনেক বড় বড় দলে এসে যোগ দিয়েছেন ASTA, নব রঞ্জন, নাট্য-ভারতী, 
ath, নিউ গণেশ, সবশেষে মোহন অপেরায়। ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃদত্ত লাম নমিতা বাদ 
দিয়ে শুধু মিতা হয়েছেন, সম্ভবত তাঁর স্বামী মোহনের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করার বাণিজ্যিক 
প্রয়োজনে । যাত্রায় তখন জুটি প্রথার প্রবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে। “মোহন অপেরা য় 
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একদিক্রমে আঠারো বছর “মোহন -ধিতা" জুটি প্রতিটি পালায় যাত্রা আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন। 

অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। শুনে-দেখে সব হুবহু নকল করতে 
পারতেন। নব রঞ্জন অপেরায় জ্যোৎস্না দত্ত তখন নায়িকা, সুতরাং আনারকলি আর Sarar? 
পালায় নাচ-গান প্রধান আকর্ষণ। একদিন হঠাৎ যাত্রা আসরে পা-ভেঙে অসুস্থ হয়ে পড়েন 
জ্যোৎস্না, মিতা সে যাত্রায় জ্যোৎস্রার পাট করে আসর রক্ষা করেন মাস দেড়েক। ব্যাতির 
CUNT আরোহণের সেই তার প্রথম সুযোগ । 

বাক্তিগত জীবনে উজ্জ্বল প্রকৃতির, হৈ-চৈ-হট্টগোলে আনন্দে পরিহাসে মাতিয়ে রাখতেন 
সকলকে । মূলত করুণ-রসাত্মক অভিনয়েই তাঁর যশ সবচেয়ে বেশি, কিন্তু যে কোনও রসেই 
তাঁর প্রাণবস্ত অভিনয় সকলকে JE FISI হর-পার্বতী-র পার্বতী, ভুলি নাই প্রিয়ার রোশনারা, 
দিশিজয় পালার কোহিনূর, হাটে-বাজ্ঞারে পালায় ছিপলি, বন্দী-র মাধুরী, যোগ বিয়োগ পালার 
কল্যাণী, কৃষ্ণ-কলঙক্কিণী-র যশোদা, হরিশ্চন্দ্র-র শৈব্যা, জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী-র STAM, মেঘনাদ 
বধ-এ প্রমীলা, সীতার বনবাস”-এ সীতা, কালকেতু-ফুল্পরা-র চণ্ডী, লক্ষ্মী এলো ঘরে’-র 
মাধবী,__ সামাজিক-পৌরাণিক-এ্রতিহাসিক সব রকম পালাতেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর 
স্পষ্ট হয়ে Sas 

অনেক প্রতিভাবান অভিনেতার সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্ত মোহনের পরিচালনায়, আনন্দময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালা রচনায় মোহনের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকাতেই তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দ 
ও স্বাভাবিক। অভিনেতা -নির্দেশক- স্বত্বাধিকারী মোহনের বিকাশ ও অগ্রগতিতে মিতার অবদানই 
হয়তো সবচেয়ে বেশি। বাংলা যাত্রায় পৌরাণিক পালার প্রবর্তনার ক্ষেত্রে তার মত অভিনেত্রীর 
ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

যাত্রার মরশুম চলাকালে, বছর পাঁচেক পূর্বে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অস্ত্রোপচারের 
পর সুস্থ হন, কিন্তু পুনরায় দুরারোগ্য ব্লাড ক্যানসার রোগে তিনি আক্রান্ত হয়ে ক্রমশ 
দুর্বল হয়ে পড়েন। অথচ পরবর্তী বছর দুয়েক চিকিৎসাধীন অবস্থাতেও অভিনয় করেছেন। 
নিরক্ষর পণ্ডিত পালায় হৈমবতী আর মহীরাবণ বধ পালায় ভদ্রকালী তাঁর শেষতম দুটি 
চরিত্রাভিনয়। প্রকৃত অর্থে যাত্রাকেই তিনি তাঁর জীবনযাপনের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। 
তা সত্বেও একদিন বাধ্য হয়েও যাত্রা থেকে অবসর নিতে হয়। বছর দুয়েক বাড়িতে থাকার 
পর অকস্মাৎ ১৪০০ সালের ৯ চৈত্র কলকাতায়. বি আর সিং হাসপাতালে তাঁর প্রয়াণ 
হয়। 

বাচনভঙ্গির স্বাভাবিক স্পষ্টতা, চারিত্রায়ণের দৃঢ়তা, অভিবাক্তি প্রকাশের দক্ষতা, নাচ-গানের 
সমন্বয়ে এক নতুন রীতির অভিনয়ে পটুতা, তাঁকে তাঁর খ্যাতির পথে প্রায় অপ্রতিদ্বন্থী করে 
রেখেছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে যে শুনাতা, তা কোনভাবে পুরণ হওয়ার AT I 


প্রভাতকুমার দাস 
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জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সে সময় যাত্রাভিনয়ে যেসব অভিনেত্রী গানে-অভিনযে 
াত্রাগানের পালাবদলে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন, তারারানি 
পাল তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। কলকাতার এক দরিদ্র পরিবারে আনুমানিক ১৯৫৪ সালে 
চার ori পিতা, তাঁর শৈশবে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায়, মাতা সুকুমারীর অভাবের সংসারে খুব 
ঃখ-কষ্টে তিনি মানুষ হয়েছেন। স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, কিস্তু সপ্তম শ্রেণীর বেশি পড়াশুনা 
চরা সম্ভব হয়নি। ছেলেবেলা থেকে গান আর অভিনয়ের দিকে ভয়ানক cate ছিল তার। 
গাড়ি পরে বাড়িতেই অভিনয়ের খেলায় খুব আনন্দ পেতেন। সেই দেখে “রঙ্গভারতী"র 
মালিক তাঁকে একানে ছেলের অভিনয়ের জন্য ভুলিয়ে-ভালিয়ে দলে নিয়ে যান। গানের 
[লা ছিল, তাতে যশ হত। শেষ পর্যস্ত এই দলে নায়িকার ভূমিকাতেই অভিনয় জীবনের 
TOSS | _ 

প্রকৃতপক্ষে নিউ রয়েল. বীণাপানি অপেরায় বিষ্ণুপ্রিয়া পালার নামভূমিকায় অভিনয় 
চরে প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। পালাকার নরেশ চক্রবর্তী, নির্দেশক aces 
ংহ, সুরকার অমিয় ভট্টাচার্য । সংবাদপত্রের পাতায় তার অসাধারণ অভিনয়ের প্রশংসা 
চরে লেখা হল : “বিশেষ করে বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের শিল্পী তারারানি পালের নাম সবাঙে 
উল্লেখযোগ্য | প্রায় দশখানি গান তাঁকে গাইতে হয়েছে এবং সে গানের প্রত্েকটিই নাটকের 
TFI অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে কতখানি একাত্ম হলে গানের মধ্যে দিয়ে অভিনয় করে দর্শকের 
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গ্রহ 
Cental LBRARY 


মনে রেখাপাত করা যায় তার প্রমাণ শ্রীমতী পালের চরিত্র চিত্রণে উপলব্ধি করা যায়। 
তাঁর ye FSII এবং অসাধারণ অভিব্যক্তি একই সঙ্গে মুগ্ধ ও বিস্মিত ara!” 


ছোটখাটো শ্যামলা রঙের অতি-সাধারণ, সেই তারারানিই বছর আঠারো বয়সে যাত্রা 
মণ্ডল নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রণয় ও বিবাহ। দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল দুজনের । 

বছর বাইশের অভিনেত্রী জীবনে তিনি অভিনয় করেছেন: নবরঞ্জন অপেরা, অগ্রগামী, 
তারা মা অপেরা, নাগ কোম্পানি, তপোবন, যাত্রালোক, শিল্পীমহল-_সব শেষে একাদিক্রমে 
৯ বছর অভিনয় করেছেন AG কোম্পানি যাত্রা দলে। এই সব দলে যেসব পালায় তাঁর 
অভিনয় এখনও দর্শকদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে সেগুলি হল: “সোনাডাঙার কৌ”, 
ক্রুশবিদ্ধ যীশু’, ‘লক্ষ্মণ wee’, ‘রাইকমল’, “পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ’, “তারা মায়ের ক্ষ্যাপা 
ছেলে’, “সীতার পাতাল প্রবেশ’, ‘হাটে বাজারে’, “মহিষাসূর বধ’, ‘way রত্রাকর’, ধর্ম 
সিংহাসন’, কৃষ্ণ ভগবান’, ‘aafafe চম্পা’, ‘aaah ay’, ‘নিশিপূরের বৌ”, “পালকি 
চলেরে’ । 

কারো কাছে গান শেখেননি। শৈশবে শুনে শুনে গানের গলা তৈরি করেছিলেন। 
অথচ যাত্রায় অনেক বিখ্যাত সুরকারের সুরে গান তুলতে কোনও অসুবিধা হয়নি। অজিতেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বসস্ত চৌধুরী, orza দে, রবি ঘোষ প্রমুখ অভিনেতাদের পাশে দাপটের 
WAY করে রাখতেন তার অনুরাগী দর্শকদের | 


ব্যক্তিগত জীবনে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। সৌহার্দ্পূর্ণ ব্যবহারে 
সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। খ্যাতি ও অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
করে নেননি অকারণ আভিজাত্যবোধে। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিতা 
হতে পেরেছিলেন নিজের কৃতিত্বে। উচ্চারণের স্পষ্টতা, অভিব্যক্তির প্রখর দীপ্তি, সুরের 
মায়াজাল-_ সব মিলিয়ে তারারানি যাত্রাজগতের এক বিস্ময়কর বিরল প্রতিভা । তাঁর স্বামী 
হৃষীকেশ ay দেখতেন_ তারারানির নামে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সামালি গ্রামে একটা 
ছোট দল করবেন। সে দলে তারারানিও অভিনয় করবেন। অল্প খরচের দলে, অল্প খরচে 
গান গেয়ে, গ্রামে-গঞ্জে মানুষের চিত্ত জয় করবেন নতুন করে। সে স্বপ্ন চরিতার্থ করার 
আগেই, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ সালে তাঁকে বিদায় নিতে হল একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে। 
ag কোম্পানির দলে ‘ga ভিক্ষা দাও” পালায় অভিনয় করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন 
রা ee 
অসুস্থ হয়ে পড়লে__সেখান থেকে বেলভিউ নার্সিং হোমে ।- কয়েকদিন পরে বাড়িতে । আশা 
ছিল একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার আসরে ফিরবেন। বছর দুয়েক বাড়িতেই ছিলেন চিকিৎসকের 
নির্দেশে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাত্রা-আসরে তাঁর পুনরাবিভাবি সম্ভব হয়নি। তার প্রয়াণ সমগ্র 
যাত্রাজগতের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। 
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পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতিবেদন 


শ্চিমবক্ষ নাট্য wrens প্রতিষ্ঠার প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হতে ছহলহছ। 


এই সময়ের মধ্যে কোচবিহার থেকে শুক করে সাগর পর্যন্ত এই বিস্তৃত অঞ্চলে 
নাটকের সামশ্রিক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বহুধা বিস্তৃত কর্মসূচির সফল 


পায়ণ ঘটেছে। নাট্য আকাদেমি পত্রিকার 


চতুর্থ সংখা প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে 


প্রায় দু-বছর সময়ের মধ্যে নাট্য আকাদেমি যে-সব কর্মসূচি কূপায়িত করেছে, তার 


সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হল 


১ হুগলি : ১৫-২০ জুন ১৯৯৪ 
স্থান : রবীন্দ্রভবন, FST 

উদ্বোধক: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় । সংবর্ধনা প্রাপক : 
শাল্লালাল চট্টোপাধ্যায় । অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : 
নাট্য সংসদ (কানাইপূর ), নান্দনিক (Marya), 
নবুক গুলজার (আরামবাগ), বৃশ্চিক নাটাসংস্থা 
(বাঁশবেড়িয়া), গণসংযোগ েন্দননগর), শিল্পীমন 
(ডানকুনি), লাইফ থিয়েটার গ্রুপ (কোন্নগর), 


= 
+ 


esa (facet), অশনি (cms), 
স্টুডেন্টস আসোসিযেশন (চুচুডা), বহুকপী 


নাটাসংস্থা (বৈচি), অভিযাত্রী (চন্দননগব), উন্তবণ 
(পুরশুড়া), আরোহী (aneer), অনিবাল 
(Spe1), উন্মেষ (চন্দননগর)। 

নাট্যোৎসব উপলক্ষে ১৯ জুল “সংস্কৃতির অবশ্য 
প্রতিরোধে নাট্য আন্দোলনের দায়বদ্ধতা" বিষয়ক 
আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়া এতে অংশ 
শিব শমা দর্শন চৌধুরী, wala সেন, শিশিব 
মুখোপাধ্যায় ও বিভাস চক্রবতী । 
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দার্জিলিং Carel লাটোত সবর উদ্বোধন Serge Srey ETETE 
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অধিকতা ; সভাপতি: ননীশোপাল লা 


সভাধিপতি। সংবর্ধনা প্রাপক 7 জ্যোতি are: 








2 উত্তর ২৪-পবগলা £ 

১৩-২৯ এপ্রিল ১৯৯৫ 

স্থান : FFA we, কামারহাটি 
তদদ্বোধক : কুমার ara: বিশিষ্ট অতিথি 2 নন্দদলাল 
Sort, সহ্রাধিপাহি 2 প্রধান ডতিগি 2 mean 
ঘটক, শ্রমমন্ত্রী ; সভাপতি : 
সংবর্ধনা প্রাপক: বতনকৃমাব 
ভট্টরাচার্য। l 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : ইউনিটি wae, yae 

ংঘ, টাকী কালচারাল ইউনিট, টাক্কী লাটাম, পাঁচালী 
নাট্যসংস্থা, aR গিরিশ ata, অনুবাক, 
লোকায়ত, প্রমীলা নাটা bams, যাত্রিক, aem, 
জাগৃতি, কেতন, Sle She গণনাটা সংঘ (আডিযাদত 
শাখা), আঙ্গিক, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (সাম্প্রতিক, 
শাখা), সুবচর SPN, মঞ্চসেনা, কালপকষ, 
বেলঘবিয়া পিপল্স বিয়েটার। 

২৯ এপ্রিল “বাংলা থিয়েটার ২০০ বছর? 
শীর্ষক আলোচনাসভায় অংশ নেন হতনপকুমাব দাস, 
বিমলেন্দু দত্ত ও অনুনয় চট্টোপাধ্যায় | 


ARMS PUTS চতট্রাপাধ্রযাঘ ; 


চোষ ও শলৰীন্দ 


৬ দার্জিলিং ৫-১২ মে ১৯৯৫ 
aa: দীনবন্ধু মঞ্চ, শিলিগুড়ি 


উদ্বোধক : Sam মুখোপাধ্যায় । বিশেষ অতিথি: 


নিচে নাত সব Swara নামত তোবণ 


Af 





মেদিনীপুর জেলা RIIETE সংবাধত 
ate Tae! ভীয়াচবণ se oera 


CAREAT, সভাপাত: um 


সংবর্ধনা ones: Bey HAKE | 
অংশশগ্রতণকাবা নাটাদল : দামামা, SSE শলনাটা 
SE, ছায়ানট, তিক, সূচনা লাট্যসং স্থান, ভাব তীয় 
গণনাটা সংঘ, কৃষিকা, উত্তবধ্বন, wah, Fire, 
২১ মে "বাংলা হে 
শীর্যক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ কেন awe 


টার : WHT ও সম্ভাবনা 











ASU জেলা পাতার সব উঠদ্বোধন কবচছেন ডঃ SENA ঘোষ 


রায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, অমল 
চক্রবতী ও শ্যামাপ্রসাদ ভষ্টরাচার্য। 


৭ নদীয়া: ২৩-২৮ জুন ১৯৯৫ 


স্থান : রবীন্দ্রভবন, কৃষ্ণনগর 


উদ্বোধক: HEJ বন্দোপাধ্যায় I বিশেষ 
অতিথি: সনৎকৃমার চট্রোপাধ্যায়। 


সভাপতি : হরিপ্রসাদ তালুকদার, সভাধিপতি। 
সংবর্ধনা প্রাপক : বিশ্বনাথ CAA | 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল: সেতু (কৃষ্ণনগর), 
অভিমন্যু নাটাসংস্থা (রানাঘাট), ওপেন এযাব 
(শাস্তিপুর), বহ্নি (কাঁটাগঞ্জ ), মডেনা (কৃষ্ণনগর), 
অঙ্গীকার নাট্যসংস্থা (coms). দিশারী 
(শিমুলতলা), অনামিকা (নবদ্বীপ), সাংস্কৃতিক 


(fees), নান্দনিক (কল্যাণী), পদাতিক 
(কৃষ্ণনগর), comm (মাঝদিয়া), সুরছন্দম 
সাংস্কৃতিক সংস্থা, অঙ্গনমঞ্চ নাটাপ্রযাস 
(কৃষ্ণনগর) | 

২৫ জুন “বাংলা মঞ্চনাটক ও লোকসংক্কৃতির 
উপকরণ” শীর্ষক আলোচনাসভায় অংশ নেন কুমার 


BER 


রায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, প্রসন মুখোপাধ্যায় ও 
মোহিত ari 
৮ বীরভূম: ৩-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ 

স্থান : টাউনহকল মঞ্চ, রামপরহাট 
উদ্বোধক: অজিতকুমার ঘোষ ; প্রধান অতিথি: 
তপনকুমার রায়, বাষ্ট্রমন্ত্রী; বিশেষ অতিথি: 
Bras বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরপতি ; সভাপতি: qs 
মুখার্জি, সভাধিপতি ; সংবর্ধনা প্রাপক : সুভাষ সেন। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল: war (রামপ্র- হাট), 
আনন (PRE), থিয়েটার অভিযান (Prefs), 
পাঞ্চজনা (বোলপুর), প্রবাহ নাটাম (রামপুরহাট), 
garer (বোলপুর)* চিরস্তন (সিউড়ি), সাহাপুব 
বীণাপাণি নাটাসংস্থা, নাট্যতীর্থ (আহমেদপুর), 
নাট্যসারথি (বোলপুর), ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 
(কেতন শাখা ও ভিক্টর জারা শাখা)। 

৮ সেপ্টেম্বর “বাংলা থিয়েটারের ২০০ 
বছরের বিবর্তন ও দর্শকের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা 
সভায় অংশ নেন মেঘনাদ ভট্টাচার্য, সলিল 
চট্টোপাধ্যায়, শিশির সেন, অশোক মুখোপাধ্যায় 
ও আশিস বন্দ্যোপাধায়। 

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





তলা চালটি নাঢটা প্রাশ্রানুজছল “mjaa 


Sry - Fe 


3 $ CHIBIALIA | 
জলপাই sit owen শিক্ষাৰ্ণীদেল নিয়ে ছলপাউ ahs 
শবীন্দ্ৰভবনে ১ ২. AGT ieee y sinter ates 
yate শিল্চালীাদেশ নিয়ে বহবমপল Alenu 
£. Paga, gafar ও বাকৃঢা aate aA দেল 
নিয়ে বাঁকুড়া পরশীন্দ্রভবহন এবং g, 
3 বর্ধমান 

বাণীনিকেতন FA | 


প্রশিক্ষণ শিবিলগুলি সম্পকে নিস্পাবিত তথা 


2 re Ey 
তাচ, Hate 


তোলার Maiu নিযে ভাত ছা 


- 


১. জলপাইগুড়ি নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির 
১১-১৯ মে ১৯৯৫ 
স্থান : রবীন্দ্রভবন (আর্যনাট্য সমাজ) 
উদ্বোধক : মনোজ শি 
ম্খোপাধায ; অসিত সেন, পৌবপতি ; 
সভাধিপতি ও 


সন শালা ত : 


SER হা, শিলল 


পচা জবি ও 


নাটা আকাদেছি পত্রিকা / ৫ 





m= 


দিলত A NPETE | 


iada জনন 


wire Arg, পমাপ্রসাদ বাণক, সুব্রত HES, 


দেশ, 


- 


* 4 a gs 3 উজ et, 
weit 3 CMe SD, SER IEA eee eS 
fA TET । 

Papers gee : a fet = লহ লব: হাতাতে সা, 


fagi বায় আহক, HAN পাল। 


CRED: বমাপ্রসাদ ETA 
bard তা ` লিশত্ © 


= f x T 
aapne, হাতে AEA, আপিন OTH AIRE 


Lya Wea, 


fears aT চা 


sa bt, 


Wee Te Sa 


SORTA THITE | 
CET OTT Bf 


অচিন্কাকমাব্‌ সাহা, 
লাল 


aq Bet SY 
ae BIST) Syd <a, 
দে Raate আভা ত বন EH, ততশৃচ্গাঘহ 


১ জযদছীল cer | 


crete Wel RT aera eat Sg EAL 
সাতহক ' নাটকটি পারবেশন Se Te | FETA Lave 


শিল্ষার্থীবা afaa 
অংশবিশেষ ও মৃকাভিনয অন্ুঙ্গান পলিবেশন বিপুল নর 


্ 
‘Ape শাটল 








২. মুর্শিদাবাদ নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির 
১-৯ BT ১৯৯৫ 
স্থান: বহরমপুর রবীন্দ্রসদন 


Scars: অনিল চট্টোপাধ্যায় ; বিশেষ অতিথি: 
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ; সভাপতি : সুধীন সেন; 
শিবির পরিচালক: তড়িৎ চৌধুরী ; সহকারী : 
সংশ্রামজিৎ HABA! 

প্রশিক্ষকবৃন্দ : দেবেশ রায়চৌধুরী, রমাপ্রসাদ বণিক, 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, 
শান্তিময় রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু বসু, 
সংগ্রামজিত সেনগুপ্ত, অনিল দে, its 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, তড়িৎ চৌধুরী, sits 
সেনগুপ্ত, waa বিশ্বাস। 

শিক্ষার্থীবৃন্দ : মালদহ থেকে: সীমা দাস, শরদিন্দু 
চক্রবর্তী, মানিকচন্দ্র পাল, প্লান FQ, কল্পনা দাস 
(aera), অয়ন জোয়ারদার, জয়স্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
তাপসকুমার চক্রবর্তী। মুশিদাবাদ খেকে: সুবীর 


8৫৯ 





সিংহ, softer ঘোষ, গৌরী রায়বক্সী, দেবাশিস 


সান্যাল, গোপাল ছেত্রী, রাহুল দেবঘোষ, কল্লোল 
চ্যাটার্জি, সংগীতা সান্যাল, সীমা সরকার, রাক্জীব 
দাস, বন্দনা রায়, IS CTAB | 


যেহেতু নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির ও রাজ্য নাট্যোৎসব 
একই সঙ্গে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হয়, সে জন্য 
o> মে '৯৫ হয বর A সংস্থার ‘অনিকেত 
সন্ধ্যা” নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিবির 
ও রাজ্য নাট্যোৎসবের সূচনা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে 
অংশবিশেষ উপস্থাপন করে। 


৩. বাঁকুড়া নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির 

১৭-২৫ জুলাই ১৯৯৫ 

স্থান : রবীন্দ্রভবন, বাঁকুড়া 
উদ্বোধক: মনোজ্ঞ Rai সভাপতি: জ্ঞানশংকর 
মিত্র, সভাধিপতি ; প্রধান অতিথি : পাহাড়ীকুমার 


রায়, জেলাশাসক ; বিশেষ অতিথি: শাস্তি সিংহ, 
নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





Mantes: সনহকুমাব PNET, Heats 
অধিকতা ; শিবিব পরিচালক: Frey FAGA 
প্রশিক্জবপৃন্দ : অগ্থন দেব, pa rg, অসিত 
মুখোপাধ্যায়, eiaa সলকাব, চিন দে, Led 
মুখোপাধ্্যায, siemka মুখোপাধায়, দীপক 


মুশ্দোোপাধায়, রঞ্জিত মিত্র, মুরাবি arabe, অঞ্জন 
বিন্যাস, অশোক মুখোপাধ্যায় ও gars মিত্র । 
শিক্ষার্থীবন্দ : পাপিয়া meet, পার্পসারপি ag, 
সমীরণ চক্রবর্তী, প্রশান্ত্রকমাব চন্দ্র, Atte মুল, 
মধুসূদন দবিপা, nai সিনহা, পার্থলাবগি 
মহাপাত্ৰ, SUIT মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্ৰ নাবাযল 

ংহ (বারডুম), ype সিদ্দিকি (Resu), সুচীদ 
কিসকু, শান্তব্রত সেন, ব্রহ্মানন্দ সাই (Ijasu), 
বিশ্বকূপা সেন প্র a, পলাশকুমার বড়াল (বীরভূম). 
কালীপ্রসাদ মুখণর্জি, দেবব্রত বায়, AFU মক্ঞমদার 
(বীরভূম), অবিন্দম ঘোষ, প্রিযত্রত চৌধুরী, সল্মা 
gy, সুবীব চক্রব SY (বীরভূম), ভাস্কব সিংহ, আশিস 
Tat, প্রদীপ কুণ্ডু, অনুপম ঠাকুর : 


এ. হাওড়া: নাটা প্রশিক্ষণ শিবির 
২৮ আগস্ট-৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ 
স্থান: বাপী নিকেতন, হাওড়া 


উদ্দ্বাধক : প্রধান অতিথি: 


বিভাস beast: 





পাঁঠতপাবন পাঠক, মন্ত্রী ; 
ভ্সিতকুমার  বশনেশাপাধ্যায় ; সভাপতি: 
anafea, সভালিপাত ; fanfare 


TOT TAL | 


far fafa: 
দেবী 
পলিচালক : অকণ 


প্রশিক্ষকবৃন্দ : অকণ মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চক্রবতী, 
-শমাপ্রসাদ বণিক, সততা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বিজ্ঞন 


বন্দোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত, নৃপেন্দ্র সাহা, বিষ্ণু 


বসু, বিদাৎ নাগ, Zahra FA, শমীক 
বন্দোপাধ্যায়, Se মুবোপাধ্যায়, wre 


দত্ত, 
ES দন পু, Pea মুখোপাধ্যায়, বাদল দাস, 
মুলাবি রাযচৌধলাী, চেতনা জালান, বিষ্ণুপ্রিয়া পাল, 
MASS CAG, 
TTET : 


শিভাস চক্রবর্তী, অল্শাক 


শিক্ষার্থীবৃন্দ : হাওড়া থেকে: অর্ক মুখোপাধ্যায়, 
শুভাশিস ভট্টাচার্য, STA মিশ্র, পার্থ ঘোষ, অনিন্দা 
মজ্ভমদার, জযন্ত রায়, প্রীতম চক্রবর্তী, মধুসূদন 
পণ্ডিত, siaaa লাহিডী, মিন দে, দেবাশিস 
ATS, ইন্দ্রাশিস ঘোষাল, কৃহেলী ava হুগলি থেকে: 
সুব্রত শ্রীমানী, ween রায়, ভ্লোকনাথ ঘোষ, 
বিজ্তয় মুখোপাধ্যায়, সরোজ কায, তাপসকুমাক ভছ। 


বর্ধমান থেকে: প্রবীবকূমার সাতকা । 


নাটক বলা Bare প্যালোহনায় প্রকীণ নকীন টিকার সমাবেশ 





qa: গিরিশমঞ্চ। ২-৯ আগস্ট, ১৯৯৪ 


শিবির পরিচালক : বিভাস চক্রবর্তী | 
সংযোজক : দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। 

প্রশিক্ষকবৃন্দ : অরুণ মুখোপাধ্যায়, অসিত 
মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, উষা গাঙ্গুলি, 
FHS সেনগুপ্ত, রমাপ্রসাদ বণিক, সলিল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মোহন আগাসে। কলাকুশলী : 
সবাসাচী চক্রবতী, বাদল দাস, পৃথুনন্দন ঘোষ, 
স্বপন দাস। সহকারী : বিমল ear 
শিক্ষার্থীবৃন্দ : উজ্জ্বল হক (বীরভূম), কল্যাণ দাস 
(কোচবিহার), কিশলয় বসু (দঃ ২৪-পরগনা), 
তুহিন দে (নদীয়া), দুলাল চক্রবর্তী (মুর্শিদাবাদ), 
প্রদীপকৃমার চক্রবর্তী (মেদিনীপুর), পরিমল ত্রিবেদী 
(মালদহ), সুজিতকুমার দাস (মুর্শিদাবাদ) 
নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (উঃ দিনাজপুর), প্রদীপ 
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দত্ত (দঃ ২৪-পরগনা), পার্থ চৌধুরী (nS ) 
শ্যামল চক্রবর্তী (কলকাতা), সম্ীৱকমাব গাঙ্গুলি 
(মেদিনীপুর), সাধন কর (কলকাতা )। 


নাট্যরচনা প্রশিক্ষণ 

স্থান: বাংলা আকাদেমি সভাকক্ষে 

৬ ও ৭ জানুয়ারি "ae 

প্রথম দিন: নাটক: “খনন”; নাট্যকার : কৌশিক 
চত্টাপাধ্যায়। প্রাককথন : অশোক মুখোপাধ্যায় ; 
আলোচক : বিভাস চক্রবর্তী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, 
ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী, অরুণ মুখোপাধ্যায় | 

নাটক: “কণরিপ্রট" 5 লোকনাথ বন্দোপাধ্ায়। 
প্রাককথন : বিষ্ণু বস্‌ ; আলোচক: কুমার রায়, 
মেঘনাদ ভট্টাচার্য, উষা গাক্ষুলি। 

দ্বিতীয় দিন: নাটক: 
নাট্যকার: অশোক FA! 
ভট্টাচার্য। আলোচক: শোভা সেন, 
মুখোপাধ্যায়, জয়তী বসু। 

নাটক: “উদাস পূজা”; নাট্যকার : পরিমল ত্রিবেদী । 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 


‘ব্যথার রং সবুজ"; 
প্রাককথন : রবীন্দ 
অসিত 


প্রাককথন £ মনোজ hai আলোচক : মোহিত 
HENTA | 

সমাপ্তি অনুষ্ঠান: স্বাগত ভাষণ: সনংকুমার 
চট্টোপাধায় ; প্রধান অতিথি: মোহিত চট্রোপাধাায় ; 
সভাপতি: মনোজ মিত্র 


১. বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর, বীরভূম cen 
সমন্বয়ে 
২২ আগস্ট ৩০ আগস্ট ১৯৯৩৬ 
স্থান : রবীন্দ্রভবন, ava 
উদ্বোধক : বিভাস চক্রবর্তী । 
শিবির পরিচালক: নীলকণ্ঠ CAB | 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন চৌধুরী, অশোক মুখোপাধ্যায়, 





Shire ২৯২১ 
Re 
CENTRAL LIBRARY 


অকুণ মুখোপাধ্যায়, উষা গাঙ্গুলি, তপন say, 


ATS ENHA, অঞ্জন দেব, স্বপন HABA 


শিক্ষার্নীবন্দ : শৌভিক ggwa (বর্ধমান), afc 
ভট্টাচার্য (হুগলি), সুপ্রতীম গুপ্ত (হুগলি), অনিমেষ 
দে (বৰ্ধমান), অকুণ গোস্বামী (বৰ্ধমান), চঞ্চলকুমার 
দাস (বর্ধমান), মথুরানাথ কর্মকার (বর্ধমান), 
পার্থপ্রতিম চ্যাটার্জি (বর্ধমান), onar ঘোষ 
(বর্ধমান), রেবা রায় (বর্ধমান), সুভাষ চক্রবর্তী 
(বৰ্ধমান), তাপসী বন্দোপাধ্যায় (বৰ্ধমান) কার্তিক 
ব্যানার্জি (বর্ধমান), সুশান্ত ব্যানার্জি (বর্ধমান), 
সুপ্রতীক সেনগুপ্ত (বর্ধমান), কবি ব্যানার্জি 
(বর্ধমান), শিল্পী চত্ট্রাপ্ণধ্যায় (বর্ধমান), অমিতস্্রী 
পাল (বর্ধমান), শেখ রবিবুর «aura (বর্ধমান), 
দেবযানী বহন্যাপাধায (বর্ধমান), সিদ্ধেশ্বরী 
মুখোপাধ্যায় (বর্ধমান), অমিতাভ চন্দ্র (বর্ধমান), 
fife সেনগুপ্ত (বর্ধমান), ইলা দাস (বীরভূম), 
শ্যামল দাস (বীরভূম), জযদেব সাহা (বীরভূম), 


রামপদ সামন্ত (মেদিনীপুর), সন্তীবকুমার সিন্হা 
(হুগলি )। 


প্রযোজনাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভাস চক্রবর্তী ও অঞ্জন দেব 
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১. উত্তর দিনাজ্পুর* দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, 


ও মালদহ জেলা সমন্বয়ে 
১৫ সেপ্টেম্বর-৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ 
স্থান : রবীন্দ্রভবন, বালুরঘাট 


উদ্বোধক : মনোজ্ঞ মিত্র । 
শিবির পরিচালক : দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রশিক্ষকবৃন্দ : মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ. 


মুখোপাধ্যায়, দর্শন চৌধুরী, তড়িৎ চৌধুরী, রমাপ্রসাদ 
বণিক, দীপক মুখোপাধ্যায়, erst বসু! 


শিক্ষার্থীবৃন্দ : হিল্লোল চক্রবর্তী (উঃ দিনাজপুর), 
সরিতকুমার দাস (উঃ দিনাজপুর), কৃষ্জেন্দু রায় 
(দঃ দিনাজপুর), রজতেশ লাহিড়ী (উঃ দিনাজপুর), 
zas ঘোষ (দঃ দিনাজপুর), সঞ্জীব ঘোষ 
(দার্জিলিং), সঞ্জয় দত্ত (দঃ দিনাজপুর), JAA 
way (উঃ দিনাজপুর), সুব্রতরপ্জান দেব (দঃ 
দিনাজপুর), অরূপ মিত্র (উঃ দিনাজপুর ), অজ্ঞিতেশ 
চক্তব্তী (দঃ দিনাজপুর), সৌমেন মিত্র (মালদহ), 





(দঃ দিলাজপুর), রেখা সরকার (দঃ দিনাজপুর), 
মৌমিতা চাটার্জি (দঃ দিনাজপুর), লিপি ay (উঃ 
দিনাজপুর ), রাখী ব্যানার্জি (দঃ দিনাজপুর), বদ্রীনাথ 
বসাক (দঃ দিনাজপুর), খুসি সরকার (দঃ 
দিনাজপুর), রেখা রায় (দঃ দিনাজপুর), প্রসেনজিৎ 
ঘোষ (দঃ দিনাজপুর), সুদীপ চৌধুরী (দঃ 
দিনাজপুর), ভোলা নন্দী (উঃ দিনাজপুর) গৌতম 
মুখাজী (উঃ দিনাজপুর), নলিনাক্ষ পাল (উঃ 
দিনাজপুর), অর্ঘ্য সিংহ (দঃ দিনাজপুর), মিজ্ঞানূর 
রহমান (দঃ দিনাজপুর), প্রণব সরকার (দঃ 
দিনাজপুর )। 
৩. (উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া 

ও কলকাতা জেলা সমন্বয়ে) 

৫ অক্টোবর-১৩ অক্টোবর ১৯১৯৬ 

স্থান : দাশুমতী ভবন, রাজপুর (সোনারপুর) 
উদ্বোধক: সঙ্জল রায়চৌধুরী । 
শিবির পরিচালক : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। 
প্রশিক্ষকবৃন্দ : অশোক মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, 


ভবতোষ চ্যাটার্জি (দঃ দিনাজপুর), কাকুলি আচার্য বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ 


ser 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫. 


হে or ae 
টে 


বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়, ANTT Aa JSF, সৌলপাত ;  সনৎকুমাল 
চট্রাচার্য, উষা গাঙ্গুলি, এমাপ্রসাদ বণিক, মশাল চটট্রোপাধ্যায়, সংস্কৃতি অধিকতা। 
বাযচৌধুরী, তপন চক্রবর্তী, sins সেন, ধ্রুব fg. . : 
IAA দেব, স্বপন THAG?! টি না 


R লাট্যাদকল > এন এস ডি লেপাটরি (দিলি) 
শশ্ষার্থীবৃন্দ : সুজিত মৈত্র, অকণাং শু মুখোপাধ্যায়, পরিচালিকা : অনামিকা হাকসার 


₹মলেশ চক্রবর্তী, কল্যাণ বঞ্চিত, কালিকিশোন 
TVs, uda সেন, কুশল মিশ্র, ভবানী 
ক্রবতী, ST সবদাক, JAJU নস্কর, প্রল্য 
ঘোষ, অকণ কাঠাল, Tega কাগ্ডিলাল, সম্মিতা i 
194, সুব্রত সবকার, শ্যামল opm, শর্মিলা hii . টা বিড 
ধর, ays চক্তবতী, প্রবীর নাথ, শামাপ্রসাদ URIN see 

চক্ৰবৰ্তী, অনুতোষ বিশ্বাস, প্রবীব দে, প্রবীর ene, পৰিচালিকা : আয়তী বসু 


নাটক : “C8 Beal BTS Maza’ 
লাট্যদজ : eae 
পরিচালিকা : সীমা মুখোপাধ্যায় 


দৃদীপ্ত দাস, সুপণা মাইতি, বিশ্বজিত চাটা, নাটক : ‘মহানিবাণ " 
afsfee para sy লাটাদলল  আলসম্মল 





মহিলা পারিভালকতের নাটকের Pence “বিয়েটাতে wale ভাবনা! NOONE Pe arene, অনলামিক' 
হাকসার, afe বাথোল্োমিউ, জযতী বস ও Par মুস্যোপাধায় 
eae ; পরিচালিকা : সোহাগ সেন 






স্থান: সংস্কৃতি লোকমঞ্চ, বর্ধমান নাট্যদল : ক্ষকমী : 

১৪-২০ জ্ঞানুযারি ag! পরিচালিকা : উষা safe 
উদ্বোধক : মহবুব জ্ঞাহেদী, মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সবকাব ও এছাড়া বর্ধমানের চেনামুখ নাটাশোঙ্ঠীর একটি 
সভাপতি: রামকৃষ্ণ বন্দোপাধায, সহকারী নাটক পরিবেশন করে এবং শ্রীমহী কেতকী দন 
সভাধিপতি ; বিশেষ অতিথি : মদনলাল Tin, জেলা নাটকের গান পরিবেশন area) *থিল্যটারে নাইল 
সমাহতা, উষা গাঙ্গুলি, শ্রীধর মালিক, বিধায়ক, © ভাবনা" শীর্ষক একটি আলোচনা সভাব আযোজন কবা 
নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 8৪৫৯ 


6 cw 















































বাংলা পিযেটার’ | আলোচক : কুমার বায, অশোক. নাটক : ‘faite পবরমনিতরি 


মুখোপাধ্যায়, উষা গাঙ্গুলি, জি পি দেশপাত্ডে, নাট্যদল : বছকপী 
শিশিরকমাধ দাশ ও fasa নাথ। সপ্যালক : শমীক নির্দেশক £ কমার বায 
বন্দ্যোশাধ্যায়। 


h MARCH-2M ne T i 





বহিঃবাঞ্া লাতটোাহ সবর আলোচনাসভায় উষা গাক্ষালি, o পি myg, শিশরকুমাব লাস প্রমুখ 





aor 
| « : তড়িৎ চোধ্কী 
স্থান : রবীন্দ্রভবন, বহরমপুর, ৩১ মে-ড জুন RRI নাটক : “বাসভূমি " 
উদ্বোধক : অনিল চট্টোপাধ্যায় । বিশেষ অতিথি: নাট্যদল : সায়ক 
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় । সভাপতি : সুধীন or, নির্দেশক £ মেঘনাদ ভট্টাচার্য 
নাটক : মোহর? 
নাটক : ‘অনিকেত WET J 
নাটাদল : হযবরল নাট্যদল : থিয়েটার কমিউল 
নিৰ্দেশক - চন্দন সেন নির্দেশক : লশীলকণ্ঠ Oras a 
নাটক sae area? লাট্যোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান আতিথি হিসেবে 
= : যুগায়ি | উপস্থিত ছিলেন দেবব্রত বন্দোপাধায মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ 
| s সরকার ; সভাপতিত্ব করেন অগুন বিশ্বাস | 
নির্দেশক : গৌতম হালদার : = i 
cee or 
নাট্যদল : SAFA | 
টির টা ao} আকাদেমিব উদ্যোগে এবং বিভিন্ন নাটাসংস্থা, 
ত Sida fa ore 
নাট্যদল : কৃষ্টি is সোনারপুর উঠান SPSS AEST রবিতে 
নির্দেশক À ean Gee EU ele Se SE OT 
° এ 3 নিম্রলিখিত সেমিনার ও আলোচনাসভাল Dea se 
নাটক : ‘সাকো’ করা হয়: 





বাংলার SERGE লোকসং gyfer 





ক মধ্যযুগে বাংলা নাট্যরীতি: প্রণয়: 






















































































মেদিলীপুর জেলা নাটোোৎ সবে আলোচনাসভায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল THT MANY, অশোক NIV AT ATTY, 
ela গোস্বামী প্রমুখ 

১৯৯৫ এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। 
আলোচনায় অংশ নেন ats সেন, সনতকুমার 


চট্টোপাধ্যায়, উৎপল ঝা। 
বন্প্োপাধ্যায়। 

এছাড়া কণিষ্ক সেন ‘মঞ্চে আলোক সম্পাত' এবং 
রঞ্জিত মিত্র ‘sme রূপসজ্জা" বিষয়ে প্রতাক্ষ 
উপস্থাপনার মাধ্যমে উত্তর দিনাজপুর জেলার 


চ লিয়েৰেদেফ্‌ স্মারক বক্তৃতা 

২৮ নভেম্বর ১৯৯৫ বাংলা আকাদেমির সভাকক্ষে 
প্রথম লিয়েবেদেফ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা 
হয়। এই স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। 
বিষয় : ‘ভারতীয় নাট্যকলা : ১৯৬০ ও তারপর ?। 
প্রতি বছর ২৭ বা ২৮ নভেম্বর এই স্মারক বক্তৃতার 
আয়োজন করা এবং নিবন্ধটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ 
করা হবে। 

ছ বাংলা থিয়েটারের ২০০ বছর 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলার বাংলা থিয়েটারের ২০০ 


নাট্য আকাদেষি পত্রিকা / ৫ 


সঞ্চালক: অশোক 


দাশুমতী ভবনে এই আলোচনা সভার আয়োজন কবা 
হয় যাতে A জেলার প্রায় ৮০টি নাটাদলের প্রতিনিধি 
ংশপ্রহণ করেন। 

আলোচনায় অংশ নেন: মোহিত চট্টোপাধ্যায, সজল 
বায়চৌধুরী, তরুণ গুপ্ত, সংগ্রামজিতৎ সেনগুপ্ত ও 
উৎপল ঝা। 

জ কলকাতায় শ্রীলঙ্কার নাট্য পরিচালক 
উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশন ফর ধিয়েটার স্টাডিস -এর 
সহযোগিতায় ম্যাক্সমুলার ভবন ও নন্দন-৩ প্রেক্ষাগৃহে 


দু'দিনব্যাপী আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। 


ওয়াই গুণবর্ধনে | স্বাগত জানান শমীক বন্দোপাধায়। 
ঝ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর 
ব্যবস্থাপনায় ও নাট্য আকাদেমির সহযোগিতায় বি টি 
রোডে ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে আলোচনার 
সঞ্চালক হিস্যবে ছিলেন অধ্যাপক অতীশ দাশগুপ্ত । 
om বাংলা থিয়েটারের 200 বছর 

বীরভূমের আনন নাটাগোষ্ঠীর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 
সিউডিতে জেলা পরিষদের সভাকক্ষে বাংলা 


৪৬৩ 





এ 





মধুসূদন মঞ্চের উদ্বোধন করছেন রাজ্য Say সংস্কৃতি মন্ত্রী বদ্ধতদক ভট্টাচার্য 


থিয়েটারের ২০০ বছর পুতি" বিষয়ক আলোচনা সভার 
আয়োজন করা হয । এতে “বাংলা থিয়েটারের অতীত 
১৭৯৫-১৯৪২’ বিষয়ে বিষ্ণু বসু, go 
থিয়েটাবের বর্তমান ১৯৪৩-১৯৯৫” বিষয়ে অশোক 
মুখোপাধায় ও “বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ বিষয়ে 
নৃপেন্দ্র সাহা বক্তব্য রাখেন | সঞ্চালক ছিলেন অনীত 
রায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন উৎপল ঝা ও আশিস 
গোস্বামী | স্বাগত জানান স্বপন রায় । অভিনন্দন জানান 
অধ্যাপক সুধীর করণ। 

বাংলা থিয়েটারের দু-শ বছর 

ট. উত্তর ২৪ পরগ্গনা জেলায় বানীপুর লোক 
উৎসবে “বাংলা থিয়েটারের দু-শ বছর” শীর্ষক একটি 
থেকে করা হয়। এই আলোচনা সভাটি উৎসব প্রাঙ্গণে 
৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বক্তা হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন কুমার রায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও 
দ্বিন্জেন বন্দ্যোপাধ্যায় | 

পথনাটক সীমাবদ্ধতা ও সস্তাৰনা 

ঠ. রাজ্য পথনাটক উৎসব কলকাতার 
রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাঙ্গণে গত ৩ সেপ্টেম্বর 
সেপ্টেম্বর ১৯৯৩৬ অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের অন্যতম 
অঙ্গ ছিল ‘পথ নাটক : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক 


৪৬৩৪ 


এক আলোচনা সভা । গত ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ বাংলা 
আকাদেমি সভাগ্রহে এই আলোচনা সভায় বক্তা 
হিসাবে অংশগ্রহণ করেন শিশির সেন, জোচছন 
দস্তিদার, অরুণ মুখোপাধ্যায় ও মালিনী উদ্টাচার্য। 


ড. দ্বিতীয় বর্ষ লিয়েবেদেফ স্যারক aero অনুষ্ঠিত 
হয ২ জানুয়ারি ১৯৯৭ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 
ASICS | SMA ও PY: wes ও নাটকে" শীর্ষক 
TPS দেন ড. অজ্িিতকুমার ঘোষ | 

ঢ. নবাল্ল-র পঞ্চাশ বছর 

নাট্য আকাল্দমির উদ্যোগে বাংলা আকাদেমির 
সভাকক্ষে “নবান্ন অভিনয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি 
উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় অংশ নেন সুধী 
প্রধান, শোভা সেন, TY ভট্টাচার্য, সজল রায়চৌধুরি, 
কমার রায় প্রমুখ । আলোচনার উদ্বোধক ছিলেন 
তথ্যসংস্কৃতি ও স্বরাষ্ট্র রক্ষা) মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
ণ. মধুসূদন মঞ্চের উদ্বোধন 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নির্মিত মধুসূদন মঞ্চের 
উদ্বোধন করেন তথ্যসংস্কৃতি ও স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা ) মন্ত্রী 
বৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলা থিয়েটারের ২০০ বছর পূর্তির 
সময়ে । এই মঞ্চটি এখন বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী নিয়মিত 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





নিখিলরঞ্জন দাস (গণামান্া)। বিশিষ্ট অভিনেতা : 
ae 7 দীপক দাস (ser হেকিম সাহেব) । বিশিষ্ট অভিনেত্রী: 

পুরস্কার HS ১৯৯৪ সালের নাটক ও যাত্রাব wer চজবতী (একা এবং একা) । বিশিষ্ট 

শিশির ure তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী নেপথাশিলী : sea tage (লাল ঘাসে নীল 

ভট্টাচার্য MRT প্রাপকিদের হাতে SEB rE) 

ন। 





যাত্রা 


পুরস্কার : কুমার বায । বিশিষ্ট প্রযোজনা বিশিষ্ট প্রযোজনা : লোকনাটা (মামলা sre xT 
): দুখীমুখী যোদ্ধা (চেতনা) ২ চন্দসপুরের চোর হয়েছি)! বিশিষ্ট পৰিচালক: WE মুখোপাধ্যায় 
সেনগুপ্ত ও অনুপম gA প্রযোজিত)। বিশিষ্ট (sere বাগদা) । বিশিষ্ট পালাকাব : সুবঙ্গিৎ 
না (a8): দেওতা দুশমন (থিষেটাব বন্দোপাধ্যায় ( অবোধ কাগছন্তা)। বিশিষ্ট অভিনেতা 
ন, PETE), বিশিষ্ট পরিচালক : বিভাস চক্রবর্তী fates ary (উর জব) । বিশিষ্ট ভ্রভিনে শ্রী : পাপিয়া 
rar) i বিশিষ্ট নাট্যকার (xata): কিরণ মৈত্ৰ অধিকারী (শুশানে কাঁদে লক্ষ’) । বিশিষ্ট নিপথ্াশিক্ : 
ক fasz) বিশিষ্ট arete (ams): প্রশান্ত Spe 


' পুরস্কার দিচ্ছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিচ্ছেন বিশ অভিনেত্রী তালি spa P বিলটি আনত দীপক 
বিশিষ্ট নেপথাশিল্পী অক্তয় rags 


~ ০ জাল m s 





দেমি পত্রিকা / ৫ ৪৬৫ 


লাটা -g0 








ais erent "T আাংলাোচনায় অংশ 
এ বিধায়ক সৌগত রায়, বন্দনা জি I 





১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছবে পশ্চিমবঙ্গ নাট] 






আকাদেমির উল্যোগে, এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের সহযোগিতায় 
অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ববীন্দ্রনাঘের 
‘চিরকুমার সভা’ নাটকটি প্রযোজিত হয়? ss 
সেপ্টেম্বর "৯৫ তারিতব গিবিশমক্ধে প্রথম অভিনয়ের 
পর ১২ অক্টোবর মধুসূদন মঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
মঞ্চস্থ হয় “চিরকুযার ST" braga "১: 
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ববীন্দ্রভাবতী 
ড. পবিত্র HISA বলেন যে, 
লযের সঙ্গে নাটা আকাদেমিব 
; বিরল অভিজ্ঞতা, এ ধরলনব 
মন্ত্রী কান্তি বিশ্তাস সহ বর্তমান 
প্রবল সমর্থন ও উৎসাহ কাজ 
তকরেছে। সংস্কৃতি অধিকত 
সানান ইতিপূর্বে উৎপল দণ্ডের 
4 ‘পচেতালী কাততের wey i 
দশনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
1 তুতীয প্ৰযোজ্ঞনা হিসেবে 
চবকুমাব সভা" বেছে নেওয়া 
TEB: আগামী দিনে যাবা 
IRI করবেন, সর্বক্ষণের কাজ 
সই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিতা 


/ ৫ 





বিকাশের PRIE 'চিক্কমার সভা নিশ্চয় সাহায্া 
করবে এবং এই Duer নাটা 


TT, 
a | আ/এ 


সির এই 


প্রকাশনা 


নাট্য আকাল্দমি পত্রিকার see wean প্রকাশত 

হওযাধ পর অদাবধি যে সব বই নাটা were 

>.  নটসূর্য অহীন্্র চে'হৃুরী/ গণেশ মুখোপাধ্যায় 

২. বাংলা বক্সালত্যব ইতিভাশলর 

(3303-3303 )/ শংকৰ Sard 

কাংলা খঙ্ষালতযার  ইতিহালসব উপাদান 

(১৯১০-১৯১৯:)/ শংকর Sap 

3. বাংলা নাটকে নজকল ও তাক গান। ব্রর্থীপমাহন 
ঠাকুৰ 


= 1 | শী, কাছ 


i 


৪৬৭ 








৫. TEA সেনগুপ্র/ড. অজ্জিতকুমার ঘোষ 

৬. বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস: কিরণচন্দ্র 
দত্ত / সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস 

৭. গেরাসিম লিয়েবেদেফ্‌/ড. হায়াৎ মামুদ 

৮. বাংলার লট-ন৮/দেবনারাযণ গুপ্ত, 

৯. আশার ছলনে ভালি/ উৎপল দত্ত (দ্বিতীয় মুদ্রণ) 


গবেষণা প্রকল্প 


ক নাটা চরিতাডিধান : ড. বিষ্ণু বসুর তত্বাবধানে তকণ 
পাল ও প্রদীপকুমার চক্রবর্তী ১৭৯৫-১৯৯৫ এই দুশ বছর কালের 
সংশ্লিষ্ট নাট্য চরিতাভিধান প্রকাশের জন্য। 

বধ. নাটা সংগঠন অভিধান : নৃপেন্দ্র সাহার তত্রাবধানে সুবীর 
মণ্ডল ও দেবপ্রসাদ রায় এই সংগঠন অভিধান প্রকাশের ভনা 
তথা সংগ্রহের কান্ত করে চলেছেন। 


নাট্য আকাদেমি সংরক্ষণকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে 
গ্রন্থাগারের বইপত্র, সংগ্রহশালার জনা অডিও-ভিডিও 
কাসেট, রেকর্ড, ফটোশ্রাফ প্রভৃতি সংগ্রহের 'কাজ 
করে চলেছে। নাট্য ব্যক্তিত্রদের ভিডিও সাক্ষাৎকার 
গ্রহণ করা হচ্ছে । ইতিমুধ্যে দেবজ্রিত বন্নোপাধ্যায়ের 


৪৬৩৮ 


নাট্য আকাদেমির গ্রন্থাগারের বই-এর সংখ্যা প্রায় 
২২০০ দাঁড়িয়েছে। গ্রস্থাগারটিকে শিবিশ wes থেকে 
স্থানাস্তরিত করে রবীন্দ্রসদন, নন্দন প্রাঙ্গণে বাংলা 
হয়েতে। সংগৃহীত সামগ্রীর বিবরণ : 


অডিও ক্যাসেট: ২২৯টি, রেকর্ড: লং 
প্লেয়িং : ৯২টি, ৭৮ আর পি এম: ৫৫২ 

ভিডিও ক্যাসেট : rob, ফটোগ্রাফ £ ১৫০০টি 
দুর্লভ ফটোগ্রাফ 

নাটকের পাণ্ডুলিপি ও পাপ্ুলিপির 
অনুলিপি : ১০টি 





eS জট নিলি 
করে নাটক প্রযোজনার জনা Yo হাজার টাকা করে 
অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আগামী মার্চ *৯৭-এ 
প্রযোজিত নাটকগুলিকে নিয়ে গিরিশ মঞ্চে একটি 
উৎসবের আয়োজন Saya পধিকল্পনা হয়েছে। 


ক. সংগ্রামজিৎ দেনশুপ্ত, কৃষ্টি সংসদ, 
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪-প্রগণা, নাটক: দূরবীন, 
নাটাকার : মোহিত চট্রোপাধ্যায়। খ. সুমন 
মুঝোপাধায়, চেতনা, কলকাতা, নাটক : নমি বেগুন A 
গ. স্বপন সেনগুপ্ত, ALAR, কলকাতা, নাটক: 
ঘ. তুহিন দে, গণনাট্য সংঘ, দিশারী, কৃষ্ণনগর, 
নদীয়া, নাটক : অপূর্ব সতী, নাট্যকার : সুকুমারী দত্ত। 
z পলক চক্রবর্তী, উত্তাল, শিলিগুডি, দার্জিলিং, 
নাটক : জমিদার দপণ, নাট্যকার : মীর মোশারফ 
হোসেন। চ. সরোজ পাল, সোপান লাটাগোষ্ঠী, 
দমদম, কলকাতা, নাটক : রথের রশি, নাট্যকার : 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছ. দীপক বায়, প্রোগ্রেসিত 
থিয়েটার ইউনিট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, নাটক : রাবণ 
কাটা । 

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





ংলা থিত্যটাবের দু-শ বছর উদ্যাপন উৎসবের . 


অনাতুম কর্মসূচি বাজ্ঞা পথ নাটক উৎসবেব। কলকাতা 
ও আলিপুরদুয়ার এই দুই শহরে দুটি প্যাযে এই উৎসব 
করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কলকাতায় প্রথম 
পর্যায়ে এই উৎসবটি হয় গত ৩ সেপ্টেম্বর_৮ সেপ্টেম্বর 
১৯৯৬ ব্রবীন্দ্রসদন- নন্দন প্রাঙ্ষণে । রাজা পথ নাটক 
টৎসবের উদ্বোধন কবেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র 
(পলিশ) এবং তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ! এই সভাষ 
সভাপতিত্ব কল্রন Sie মুখোপাধায । ২৬টি 
নাটাদল অংশগ্রহণ কবেন। 

শ্রংশগ্রহণকারী নাটাপল : রক্ষী, কলকাতা (বেটি 
আয়ী); অভিনেয় বালি (কারখানা) মোহনা, 
কলকাতা (yaad হাসমি); সংস্কৃতি পরিষদ, 
কলকাতা (ক্যানভাস ) £ আনন, সিউডি (মহাজ্ঞানী) ০. 


Mel আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 








উতসস্বব PEN Seta ose শা 


মঞ্চ লাট্যায়ন, দগাপর (এক শাবামে দো SFN), 
ইউনিটি meas, হালিশহব (পিছন EGER); 
বিনিক, কাঁচবাপাডা (বুড়ো wma), থিয়েটার 
ufam, সিউডি (দিত corre), কৌশিক, জনাই 
(ফাসিবাদকা পাক্কা তামাসা9) 5 সোপান লাটতেগাঙ্টী, 
দমদম (cree), আই পি টি এ. Prana (are 
goere নযা PSI, বঙ্গতীথ সাংক্ষীতিক গোষ্ঠী, 
সাইথিযা (নাটক নয়); দৃষ্টি, কলকাতা (মেরা ভারত 
মহান); চোখ, কলকাতা (অদ্ভুত আধার); কৃষ্টি 
সংসদ, সোনারপুর (arse দিন); আই পিটি এ. 
উত্তর হাওড়া (অপহরণ ভাইচাতরেকা); আই পি টি 
এ, বর্ধমান (বাপুজী, অতঃ কিম): চেতনা, কলকাতা 
(ক্ষেত বাগী): লিটল থেসপিযান (ব্রাক সানডে): 
এপিক, কলকাতা (জবাব নেই); দিশাহী সাংস্কৃতিক 
সংস্থা, কৃষ্ণনগর (রাজ্জ কা ars) ; whys (সাউথ), 
কলকাতা (সাদা ঘোড়ার গঞ্জো) ; পি এল টি, কলকাতা 


E b> 


(চলছে sere). সমন্বয় কলকাতা (Cafe কাব 
একশো কোব); সমবেত AUTA, কলকাতা 
(Rsi). 

আগামী ১২ aguas» asgurfe ১৯৯৭ 
আলিপ্পবদুযা বে ere] পথনাটক উৎসবের ছিতীয় one 
অনুষ্টিত হবে। এই Tera ম্বাশদাবাদ, মালদহ 


ছাল ই, WANTS, চি, কোচবিতা 


pe = ~~ 
SB RPAC দলা সপত elles is gegga 
FETAR | 





বাংলা খথিহ্যটালের be বছল উদযাপন Leos 
পশ্চিমবঙ্গ নাটা আকাতুদমি <TH] GSES নাটক 
vafra 
শোলা একা তক নাটক প্রাতিতযাগিতা ভয়! 


ক লাকা নি = Fr কন কা, 
Se sets আয়া শল ATS | MeN 


= জি 
পাশ রিও 
‘—y পিজা y 


SER খিল প্রথম GROEN Beles পণ 


77 “+ 
© l 


ae 
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নিয়ে বিভাগীয় একাঙক নাটক প্রতিযোগিতা হয ছি Sty 

পযায়ে ৷ শেষ পযায়ে তিনটি বিভাগের প্রথম ও fe Shy 

প্বানাধিকাবী নাটাসংস্ত্রাদেব নিযে (মোট ছফটি 

শাটাসংশ্থা) শিশিব মত ? জানুযাবি- a BTU fe 

৯৭ TS একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা হয় । ves 

বিতবলী সভায় সভাপতিত্ব aang Haonga. 
চট্রোপাধায় প্রধান সচিব, তথা ও সংশ্কতি facts 

এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন wre 

মুখোপাধ্যায় | প্রবস্কার বিতরণের পর আনন (সিউি) 

নাট্যসংস্থা CETER নগরী, Rep কাজা" নাটকটি 

UPH কেন | 

জেলা এব উট নাঢা AP STUN তয় স্রানাধিকাহী নাটা 
লালন লাম : 

বাকৃডা: সুভাষ ME (ছাযাবৃতা), আগাম 

(অঙ্কুব)। বর্ধমান : নক্ষত্র ধেফিতা), ser সাংস্কৃতিক 
পরিষদ (ধনীর অসুক)। কীবুউম: চিরন্তন সাং স্কুতিক 


যার 
PERIS Woy waar ew fete age কসরত 





নাটা ভ্ান্জাতদমি পত্রিকা / ৫ — 





পরিষদ (পরিক্রমা), নাট্যতীথ (কিযেটাবের মেখে)। 
মেদিনীপুর : মেদিনীপুর উদযন (লবা), আনন্দলোক 
নাটাসংস্থা (সৃত্যাহীন বেঞ্জামিন) । refer: আমডিহা 
টি এফ সি (আলোটা ক্রালবই), বিদ্যা (তাগিদ) । 
মৃশিদাবাদ: জ্ঞাগৃতি হরিজন নাটাসংস্থা (চেতনা কি 
পয়গম), ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ইসলামপুর (ঘরে 
ফেরা)। নদীয়া: হন্দনীড (বন্ধন), বিয়েটার মেকার্স 
(কেসম)। হাওড়া: অভিনেষ (afisa), ভারতীয় 
গণনাটা সংঘ, আন্দুল (আপোফ)। হুগলি: সাব 
(আবার যদি), আরোহী (yga wera): উত্তব 28 
পরগনা : স্ববাক (শাতি)। দক্ষিণ 2a পরগনা: 
লাগামী (বিশে জন); দর্পণ (শিরগিটি)। 

দার্জিলিং : Yea TOP a (কেন না মানুষ) UGS 
নাটাসংস্থা (সদর দরজা )। বানিং বুলেটস্‌ (বিষ). 
থিয়েটার ইউনিট (সেই wwe) Fas দিনাজপুর: 
লময় নাটাসংস্থা (টমনুদ্দিনের SS), তকণ নাট্যসমাজ্জ 
(চাপাপড়া মানুষ )। দক্ষিণ দিনাজপুর : দর্পণ নাটাসংস্থা 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৫ 





(পদ্ধরলি), নাট্যকমী নাটাসংস্থা (সালাউ)। 

জলপাই ণ্রড়ি: ACME নাটা সংস্থা (নক্সিকাথার 

গান), কক্বকুশঙ্গী (oryg), মালদহ : তিতাস সংস্থা 

ও গ্রন্থাগার (সত্যি ভূতের গল্প), WFR (FF) 

বিভাগীয় একাঙক নাট] প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য 

স্বানাধিকারী নাট্যদলের নাম: 

প্রেসিডেন্সি বিভাগ: সাকখি (হুগলি), অভিল্নয 

(হাওড়া)। 

বর্ধমান বিভাগ : এ টি এফ সি (পিকলিযা) হ চিব স্তন 

সাংস্কৃতিক পরিষদ (Pes)! 

জলপাই গুড়ি বিভাগ: man (মালদহ), বানিং 

বুসল্টস্‌ (কোচবিহাব )। 

বাজা একাঙক নাটক প্রতিযোগিতা : 

প্রথম: পরিক্রমা: Bega সাংস্কৃতিক সংস্থা, 
সিউড়ি, Mega i 

দ্বিতীয় : “অধিকার — afera, বালি, aac 

gem: ‘আবাব যদি সারথি চঁচড়া, হুগলি। 


শ৭১ 





ংলা খিয়েটারের 200 বছর 





উদ্যাপন প্রকল্প 


১. বঙ্গ ASAT: ২৭ AZOTA ১৯৯৫ তারিখে 
be আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে লোকরপঞ্জন শাখায 
জ্যোতি বসু। প্রস্তাবিত ভবনটি পাঁচতক্াবিশিষ্ট হবে 
এবং AG আকাদেমি সহ লোকরগ্জন শাখাব অফিস, 
মহলা কক্ষ, কর্মশালার কক্ষ, সংগ্রহশালার Say 
শীতাতপ furs কক্ষ, ২০০ আসনবিশিষ্ট একটি 
অডিটোরিয়াম, দূরবর্তী স্থান থেকে আগত শিল্পীদের 
থাকার বাবস্থা সহ সমস্ত বাবস্থা এখানে থাকবে | 
২। নাট্য সঙ্কললন গ্রন্থঃ TAG প্রকাশিতব্য এই 
নাটা সক্কলন গ্রন্থে ‘কাল্পনিক সংবদল" থেকে শুক 
‘ae rts মোট ৩১টি নাটকের এই agea 
গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। নাটকশুলি সংগ্রহের কাজ 
সম্প্পন্র হতযছে। 


৪৭৩ 


AMM 24, পল 
হবে। প্রবন্ন yi 
প্রকাশনা PATE 


Si নাটা প্রবন্ধ AERA গ্রন্থ : 
সক্ষলনটি দুই বণ্ডে প্রকাশিত 
হশ্রতহর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
প্রযোজনীঘ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 
81 সংবর্ধনা: gaia '৯৭-এ বিশিষ্ট প্রবীণ 
নাটাশিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রায় ৬৫ জনকে সংবর্ধনা 

জ্ঞাপন করা হবে। 

৫1 প্রদর্শনী : sere আলোকচিত্রী নিমাই 
ঘোষ-এল তোলা আ্বালোকচিত্রের থেকে বাছাই কণা! 
৭৫টি আলোকচিত্রের একটি প্রদর্শনী সেট tafe কবা 
হয়েছে_ ফেব্রুয়ারি '৯৭-এ এই প্রদর্শনীব আয়োজন 
কবা হবে। অহীন্দ্র চৌধুরী অছি পরিষদ, দেবাশিস 
ঘোষ ও সন্ধ্যা দের সংশ্রহ এবং নাটা আক্গালদেখমিল 
নিজস্ব সংগ্রহ নিয়ে নন্দন -এ মার্চ ৯৭ একটি প্রদর্শনী 
আয়োজন করা 274 | 

৬। প্রযোজনা £: মনোজ্ঞ মিত্রকে তার বচিত 
সপমক্তা' নাটক প্রযোজনা করার জনা নাট্য 
আকাদেমির OOS থেকে অনুরোধ জানানো STITH | 


~ 
E wat: 
w 





নাট্য আকাদেমি প্রকাশন 





সম্পর্কে পত্রপঞিকার অভিমত 
নাট্য আকাদেমি পত্রিক্বা__৪ 
সংকলনে, সম্পাদনায়, বিন্যাসে, মুদ্রণ পারিপাশটা এবং অনৃষ্টপূর্ব দুর্লভ তথ্য ও চিত্রের সমাহারে 
এই প্রযোজনা সংখ্যাটিও মযাদা স্থিত রেখেছে। প্রাচীন ও আধুনিক মক্য'ভিনযেত্র সাক্ষাস্বলপ 
পর্পপৃষ্ঠা দুষ্প্রপ্য প্রতিচিত্রগুলি যথেষ্ট আকর্ষক। আনম্দবাক্তার পত্রিকা / টুকরো খবর 
আশার হছজলনে ভুভিন 
উৎপল দত্ত 


আলোচ্য গ্রস্থাট পাঠ করলে বোঝা যায় উৎপল area নাটক যেমন আজকের বিপর্যস্ত সময়ে | 


আমাদের কাছে এক অনবচ্ছিনন আলোকবর্তিকা, ইতিহাস-ছেতনার eis তাঁর তেমনই এক 
অনিঃশেষ মনন ও সংকলিত চিকীষরি FA | সংবাদ প্রতিদিন / ৬-২-৯৫ 
শাচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ 

আশার কথা বাংলা থিয়েটার, সাধারণ রঙ্গালয ও প্রগতিশীল at আন্দোলনের অশ্রলী কী 
৷ ও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে নতুন আঙ্গিকে এ প্রজন্মের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন 
বিশিষ্ট নাট্য-গরবেষক অক্িতকুমার ঘোষ । নাট্যকার শতীন্দ্রনাথের জীবন ও নাটাকর্মের পাশাপাশি 
লেখক তুলে ধরেছেন তৎকালীন দেশকাল ও সংস্কৃতি প্রবাহের বিচিত্র স্পন্দনকে । গবেষণামূলক 
' কাজ। সুখের কথা, জন্মশতবর্ষেই নাট্য আকাদেমির এমন একটি পরিকল্পন" বাস্তবাযিত হয়েছে। 


পপশক্তি / ১৪-৫-৯৫ 
শেরাসিম লিয়েবেদেফ 
হায়াৎ মামুদ 


ae যে অত্যন্ত মূলাবান এবং বাংলা স'হিতো একটি নতুন সংযোজন-__এ কথা অবশ্য 


৷ স্বীকাৰ্য। গপশক্তি / ১৪-১-৯৬ 
নটসূৰ্য অহীত্দ্র চৌধুরী 

গণেশ মুখোপাধ্যায় 

এঁতিহ্যকে ভুলে যাওয়া আমাদের পুরনো অসুখ । পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি এই অসুখের বিরুদ্ধে 


কোমর বেধে দাঁড়িয়েছেন । এই রকম ছোট স্বাদু জীবনীগ্রন্থের জন্য আমরা WATS অপেক্ষা 
করে থাকব | যুবমানস- ফোব্রুয়ালি "aw 
_কিরণচন্দ্র দত্ত 


সম্পাদনাগুণে এ বইটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কিরণচনক্দ্রের যেখানে ভ্রান্তি ছিল সেখানে সম্পাদক 
তা অস্তামস্তব্য ও টীকাসহ সংশোধন করেছেন। তথ্যের শূন্যতা নিজে পূরণ করেছেন । 
পবিত্র সরকার / arate / ২২/১২/১৬ 











পত্রপণ্রিকার অভিমত 


The young unexperienced Cast presents infectious joy. 


The Statesman / 20-10-95 


এক ঝাঁক নতুন ছেলেমেয়েদের একাগ্রতাকে সঙ্গী করে প্রায় ASA বছর আগের নায়ককে 
নির্দেশক অশোক মুখোপাধ্যায় সমকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। | 
“চিরকুমার সভা” প্রযোজ্ঞনাটি প্রথম সারির নাটাদলগুলিরর সঙ্গে বলিষ্ঠ প্রয়াস হিসাবে 
চিহ্তিত হয়ে থাকবে। সোলার বাংলা / ১.১১.৯৫ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগ উপস্থাপিত চিরকুমার 
সভা দর্শককে Bee কমেডির আনন্দে BTS করতে পেরেছে। বাস্তবিকই অনেকদিন কোনও 
নাটক দেখে এমন নির্মল পরিতপ্তির আস্বাদন ঘটেনি। কালাস্তর / ১২-১-৯৬ 


পশ্চিমবক্ষ নাট্য আকাদেমির সহযোগিতায় রবীন্দ্রভারতীর এই নাট্য প্রযোজনাটি নিঃসংশয়ে | 
বাংলা থিয়েটারের ২০০ বছর পূর্তিতে একটি শ্রদ্ধেয় সংযোজন । বলতে দ্বিধা নেই, নির্দেশক 
অশোক মুখোপাধ্যায় নাটারস অক্ষুন্ন রেখে তার বুদ্ধিদীপ্ত সম্পাদনা ও প্রয়োগনৈপুণ্যে এই 
গীতিময় মিলনাস্তক নাটকটিকে আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পেরেছেন। বেদনা ও 
আনন্দের যুগল সম্মেলনে এ নাট্যকর্ম জীবস্ত। আক্মকাঙ্গ / ১৭-১-৯৬ 


নাটকটি আজও প্রাসঙ্গিক এবং এই প্রাসঙ্গিকতা দর্শকমনে সঞ্চারিত করে দেবার লক্ষ্যেও 
 প্রযোজনাটি সফল । চিরকুমার সভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ অবশ্য এবং অবশ্যই তার অভিনেতারা। 
অশোক মুখোপাধ্যায়ও তার সুনামকে আরও কিছুটা বাড়িয়ে ফেললেন কশম্পোজিশান আর 
জোন-বাবহাবে। nf / ১৩-৫-৯৬ 


এই পরিবেশনে অভিনযশিল্পীদের প্রাণপ্রাচুর্য প্রায় সংক্রামকের সঙ্গে দর্শকদের আন্দোলিত 
করে। নাটাশিক্ষার্থী এই তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের বহু গুণী শিল্পীর বিকাশ 
হবে। আমরা তাঁদের অগ্রিম স্বাগত জানাই। দেশ 


নাটকটি সুনির্দেশনা, মঞ্চসজ্জা, আবহে, সংগীতে, আলোকসম্পাতে এবং সবেপিরি শিল্পীদের | 
অসামানা অভিনয়নৈপুণো দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখে। আননায়ুখ / ১০-৭-৯৬ 





সস 





সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদ 
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ( সভাপতি ) 


শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীসুজিতশক্কর চট্টোপাধ্যায়, প্রধান সাচিব, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ 

শ্রীআনন্দ ঘোষ হাজরা, সংস্কৃতি অধিকর্তা, তথ্য ও সাংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীপ্রদীপ ঘোষ, সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 











শ্রীদেবনারাকণ SS ( সভাপতি ) 
শ্রীখালেদ চৌধুরী ( সহ-সভাপতি ) 
শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ( সহ-সভাপতি ) 








শ্রীমতী শোভা সেন 
গ্রীশিশির সেন শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রাইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীসুজ্িতশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, প্রধান সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীআনন্দ ঘোষ হাজরা, সংস্কৃতি অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীপ্রদীপ cara, সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
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পর্যালোচনা শিবিরে নাট্যকার 
মোহিত চট্রোপাধ্যার 


প্রশ্িক্ষণরত পরিচালক 

বিভাস চক্রবর্তী 

মহিলা পরিচালকদের MONATI ৪৪৮চ 
‘ব্রাজদর্পণ'-এক দুটি দৃশ্য 

নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরে 88r 
Sa গঙ্গোপাধ্যায় 

অরুণ মুখোপাধ্যায় 

বহিহরাজ্য নাট্যোতসবে সুত্রপাতের ৪৪৮জ 
` কেয়ার করি না" 
জয়তী বসুকে অভিলন্দলে 

সোমনাথ চট্টেপাধ্যায় 

উদ্বোধনী ভাষণে অনিল চট্টোপাধ্যায় ৪৬৪ক 





| | 


Sete চ্ছলেনে ভুলি 





উৎপল wa 





পাশ্চাত্য দর্শন ও থিয়েটারের পটভূমিতে এ দেশের থিয়েটারের বিকাশ পর্বের 

ধ্রুপদী মুল্যায়ন। আনন্দবাজার পত্রিকার টুকরো খবরে পার্থ বসু লিখেছেন, 

284 তার জ্ঞান, পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি, রাজনৈতিক দৃষ্টি 
বং বিতর্ক সম্ভব বলেই মনোযোগী পাঠকের মুখাপেক্ষী এ গ্রন্থ ৷' 


টা পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় | দ্বিতীয় মুদ্রণ। দাম : ৪৫ টাকা 


নট AtoGsala নি্দেশাক 
নব্রিিজন ভক্টাচোর্ত : এক্তটি স্বালোশযত 


সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা 


বাংলা থিয়েটারের বিশিষ্ট এক অধ্যায় নিয়ে সর্বপ্রথম প্রকাশিত দ্বিভাষিক সচিত্র 
এই আলেখ্য প্রস্থ সম্পর্কে আজকাল পত্রিকায় ড. পবিত্র সরকার বলেন, 
“উত্তরাধিকারকে চিনে নিতে এ বই অপরিহার্য । ‘গণশক্তি’ পত্রিকার সমালোচক 
পৃষণ দেব বলেন, ‘গবেষকরা হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন একমলাউ স্বর্ণখনি। 
এ প্রজন্মের কাছে বড্ড বড় পাওনা ।' গ্রন্থের ইংরেজি অংশের রচয়িতা 
অশোক মুখোপাধ্যায় । অফসেটে ছাপা, শতাধিক ছবি। 

বহুবর্ণ প্রচ্ছদ : পৃথ্থীশ গঙ্গোপাধ্যায় | দাম : ৮০ টাকা 





প্রন্থের মযা্দা পাবে। প্রচ্ছদ : চারু খান। দাম : ৮ টাকা 








বাংলা থিয়েটারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ও তার যুগ সম্পর্কে মূল্যবান aces 
পুনঃ প্রকাশ । প্রখ্যাত নাট্য এতিহাসিক শঙ্কর ভট্টাচার্য রচিত এই প্রস্থ সম্পর্কে 
আজকাল পত্রিকায় বলা হয়েছে, ইতিহাসের প্রাণবন্ত উপাদান উপস্থাপন করা 
হয়েছে অদ্ভুত সাবলীলতায় ।' 


প্রচ্ছদশিল্পী : তড়িৎ চৌধুরী । দাম : ৪০ টাকা 


“Nae সল্োজডজিনী ও সুলেন্দ বিনোদিনী 
সম্পলাদনা : ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা 

‘পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি দু প্রাপ্য নাট্যগ্রন্থ সংরক্ষণ ও প্রকাশের পরিকল্পনা 
রূপায়ণ করতে গিয়ে উপেন্দ্রনাথের দুটি নাটককে প্রকাশ করে আমাদের গভীর 
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছে। চন্দন সেন, আজকাল | 

প্রচ্ছদ : শ্যামল জানা । দাম : ৪০ টাকা 


etary লিকন্েন্বেতছহ্র 

হায়াৎ, মামুদ 

বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর পদার্পণকালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির পক্ষে 
বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক লিয়েবেদেফ বিশেষজ্ঞ হায়াৎ মামুদকে অনুরোধ 
করা হয় লিয়েবেদেফের জীবন ও সাধনা নিয়ে একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনার | 
করে শ্রদ্ধেয় মামুদ সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের 
পর পাঠকমহলে সেই বাঞ্ছিত সাডা জেগেছে। 

প্রচ্ছদ : পৃর্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় । দাম : ১৮ টাকা 


ক্রুলকাতার্র নাটহচচা 
ata চক্রবর্তী 


বাংলা নাট্যচর্চার বয়স প্রায় দুশো বছর- যার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 
সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনের কণ্ঠস্বর । সেই ইতিহাসের এক 
অভি-প্রয়োজনীয় বর্পোজ্জ্বল আ্আলবাম। পাতায় পাতায় Wee সাদাকালো ও 
রঙিন ছবি, যে ছবির অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য । দাম : ১০০ টাকা 








চৌধুরী। একালের বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক কুমার রায়ের প্রান্ত বিশ্লেষণে 
সেই নাট্য-জীবনের ওপর আলোকপাত । দাম : ৩ টাকা 


আাম্ি-নট মনোরঞ্জন ভ্রাচার্ঁ 


‘থিয়েটার যতক্ষণ মাটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারবে ততক্ষণ বার 
মনোরঞ্রন। তার সেই জীবনের সংক্ষেপিত আলেখ্য রচনা করেছেন Pay 
রায়। দাম : ২ টাকা 


ri 


ata নাটফশালার ইতিহাস 


আলোচ্য গ্রন্থে কিরণচন্দ্র দত্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সুচনালগ্ থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠার সময় পর্যস্ত বাঙালির নাট্যচর্চার- দীর্ঘ ধারাবাহিকতার বহু মূল্যবান 
ঘটনার যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনই সেইসব ঘটনা ও রটনার মধ্য থেকে 
প্রকৃত কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও করেছেন এতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। 
'নাট্যমন্দির' পত্রিকার জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিক এই রচনার প্রথম প্রস্থিত 
রূপ দিয়েছেন গ্রন্থ সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস। সেই সঙ্গে মূল রচনার নানান 


অসম্পূর্ণতা যত্নের সঙ্গে পূরণ করা হয়েছে গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা অংশে। গ্রন্থের 


প্রচ্ছদও সম্পাদককৃত। দাম : ৮০ টাকা। 
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